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ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা 


যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগে বিজ্ঞান, বিশেষ ভাবে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের 
সূলা বড় করে চোখে পড়ছে। যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে ও শাস্তির সময় 
নাগরিকর্দের সৃখ-স্থবিধার বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়ে(গের সার্থকতা অনম্বীকার্য । 
কিন্তু মাচ্ছষের জীবনদর্শনকে যদ্দি জ্ঞান ও প্রসারতা৷ হবার মণ্ডিত করতে হয়, 
তাহলে মানবিকতার দিকেও ঝে।ক দিতে হয়। মানবিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের 
সম্পর্ককে মোটামুটি, উদ্দেশ্য ও তার সাধনোপায়ের সঙ্গে তুলন! করা চলে। 
সাধনোপ।য় সম্বন্ধে অতাংসাহে আমরা যেন উদ্দেশকে ভুলে না যাই। 
স্তায়ান্ত(য়ের ধারণা বিজ্ঞ।নের এলাকায় পড়ে প1, অথচ মানুষের কর্তবা ও 
সখ শেষ পর্যন্ত এ ধারণ[গুলি সম্বন্ধে মনোভ।ব চর্চ।র উপরই নির্ভর করে। স্থ্ষম 
সংস্কৃতিতে এই ছুই অংশের সামঞ্জন্ত চাই। জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা 
পেতে ভগবদ্গীতা থেকে মূলাবান সহায়তা পাও যায় । 

ভগবদগীতাব অনেক সংস্করণ আছে এবং কয়েকটি ভাল ভাল ইংরাজী 
অন্ুবাদও আছে, কাজেই ইংরাজী-জানা পাঠকের জন্য যদ্দি শুধু অন্বাদই 
যথেষ্ট হত,তাহলে আর একটি অন্থবাদের প্রয়োজনই হত না। গীতা যূল 
 সংস্কৃতেই পড়া যাক বা ইংরাজী অন্ুবাদেই পড়া যাক, তাঁর মর্মগ্রহণ করতে 
হলে টীকা প্রয়োজন। প্র।চীন ভাস্যগুলি পড়লে ভাষ্যক।রের ও সমসাময়িক 
ধারণা সে সম্বন্ধে কি ছিল তাবোঝা যায়। প্রত্যেক ধর্মশান্ত্রেই দুই অংশ 
থাকে, একটি অস্থায়ী ও নশ্বর_-তাতে যে দেশ-কালে তা রচিত হয়েছে, 
তখনকার এবং সে-দেশের লে।কেদের ধ্যান-ধারণা গ্রধিত হয়ে থাকে, আর 
অন্ত অংশ সনাতন ও অবিনশ্বর এবং সর্ব দেশ-কালে প্রযোজ্য । বৌদ্ধিক 
প্রকাশ ও মনন্তাত্বিক বাগধারা! কালৰশ কিন্ত সর্বকালের মানুষ যদি শুধু 
বুদ্ধিকে আঁকড়ে না থেকে তার উধ্বে” নিজেকে প্রসারিত করতে পারে তা 
হলেই শাশ্বত সতাগুলির আলোক নিজ জীবনে দেখতে ও বাবহার করতে 
পারে। প্রাচীন শান্ত্সযূুহে যে সত্যের ব্যাখাং আছে, তা যুগে যুগে মানুষ 
নিজের অভিজ্ঞতা! দিয়ে সমর্থন বা সংশোধন করতে পারে বলেই তাদের 
সঙ্জীবতা। ধর্মশাস্ত্রের স্থপ্রাচীন জ্ঞানের ব্যাখ্যাতারা তাদের অধিজ্ঞতার 
কথাই বলেন এবং ব্যাখ্যায় শান্ের যে নৃতন আকার দেন তা তাদের 
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লমসাময়িক যুগের প্রয়োজনভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক। যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত সকল 
মহৎ মতবাদই যে-যুগে পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেই যুগের ধ্যান-ধারণ।র দ্বারা 
অলঙ্কত ও ভাগ্তকাবের বাক্তিত্বের দ্বারা পুষ্ট। আমার্দের কাল অন্যরকম । 
আমাদের চিন্তাধারা, যে ম।নস পশ্চাৎপটে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রক্ষিপ্ত হয়, তা 
প্রাচীন ভাস্তকারদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। আমাদের যুগের মূল সমন্থা 
মানবসমাজের মধ্যে হগ্ভতা স্থাপন । এই উদ্দেশ্যে গীতার বিশেষ সার্থকতা 
আছে, কেননা এতে ধমীয় চেতনার নানা বিচিত্র ও আপাতবিসংবাদী 
আকারের সামগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ধর্মের যে যূল ধারণ! 
প্রাচীনও নয় আধুনিকও নয়, নিত্য এবং যা ভূত-ভবিস্তৎ-বর্তমানের সমস্ত 
মাহ্বজাতির একাস্ত আপন তারই ই উপর প্রাধান্ত আরে।প কর! হয়েছে। 
ইতিহ।স আমাদের লামনে সমন্া তুলে ধরে এবং আমরা যখন পুরাতন 
তত্বকে নূতন রূপে বাক্ত করি, তখন তা! ইচ্ছা করে করি না, না করে উপায় 
নেই বলেই করতে হয়। এইরকম ভাবে শাশ্বত_ সত্যকে কালোপযোগী 
ভাষায় বর্ণনা করলে তবেই মাঁনব-ধ্মশান্্ মানব-সমাজে সজীব হয়ে ওঠে । 
এই দিক থেকে সাধারণ পরিচিতি ও টাকাগুলি ধীমান পাঠকের উপকারে 
আসতে পারে । গীতার খুটিনাটি ব্যাখ্যার মধ্যে এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, 
যেখানে পণ্ডিতদের মধো মতভেদ আছে। আমি আমার মন্তব্যে শুধু 
সেগুলির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি মাত্র, কেননা এই রচনা থে 
সাধারণ পাঠক নিজের আধ্যাত্মিক প্রতিবেশকে প্রসারিত করতে চায় তাদের 
উন্দেশ্টেই নিবেদিত, বিশেষজ্ঞদের জন্য নয় । 

মূল বিষয়কে অন্থবার্দে যতখানি শ্বচ্ছ কর! যায়, অহ্থবাদের সার্থকতা 
ততখানিই। অন্গবাদ হপাঠ্য হওয়া চাই অথচ ভাসা-ভাসা হলে চলবে না» 
ভাষা আধুনিক হওয়া চাই অথচ মূলের ভাবের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা 
প্রয়োজন। কিন্তু গীতার কোন অন্বার্দেই মূলের প্রসাদগ্ড)] ও মহিম। 
সম্পূর্ণ আনা সম্ভব নয়। ওর সঙ্গীত ও ভাষার যাছু অন্য মাধ্যমে ধর। খুব 
কঠিন। অনুবাদক চিন্তাকে ৰাক্ত করার জন্যই উদ্গ্রীব, কিন্ত তার অস্তনিহিত 
তাবকে সম্পূর্ণ প্রকট করতে অক্ষম। যে ভঙ্গীতে এঁ চিস্তাধারার উত্ভব 
হয়েছিল প।ঠকের মনে তার উত্দ্রেক করা বা] ভ্রষ্টার হর্যোন্মার্দ বা যে দৃষ্ঠ 
দ্বেখেছে তার ধারণা দেওয়া অসম্ভব | ভাষ।র মহিমা! ও বর্ণনার তীব্রতা 
ইংরাজী মাধামে প্রকাশ করতে আষি অপারগ একথা বুঝতে পেরেই আমি 
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মূল শ্লোক ইংরাজী বর্ণমালায় দিয়েছি, যাতে বারা সংস্কৃত জানেন তাপস ফুল 
সংস্কত পাঠ করে গীতার অর্থ পুর্ণভাবে হাদয়ঙম করতে পাবেন। বাবা 
সংস্কত জানেন লা তারা সার এডউইন আর্ণল্ডের স্থন্দর ইংরাজী অনুবাদ 
পড়ে এর মোট|মুটি সঠিক ধারণা করতে পারেন। এ অহবাদ হ্চ্ছন্দ ও 
সাবলীল এবং ধার! পণ্ডিতী সঠিকতা নিয়ে মাথা ঘাঁমান ল! তাদ্বের কাছে 
গ্রহণযোগ্য । 

আমি অধ্যাপক এম. হির্রিয়ানার কাছে টাইপ-কবা পাতুলিপি দেখে 
দেওয়ার জন্য ও অধাপক ফ্রাঙ্গলিন এডগারটনের কাছে প্রুফ দেখায় জঙ্গী 
ও উ্ঠয়ের কাছেই মূল্যবান পরামর্শ ও সাহাযোর জন্য খণী। 


গ্রীমভগবদৃগাত! 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা৷ প্রশস্তি 


হে অষ্টাদশাধ্যায়িনি, অদ্বৈতামৃতবধিণি, ভবযন্ত্রণামুক্তিদায়িনি, মাতঃ 
ভগবতি ভগবদৃগীতে, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তোমাকে অভুর্নের নিকট 
উপদেশরূপে প্রকাশ রুরেছেন, এবং প্রাচীন মহধি ব্যাস তোমাকে 
মহাভারতের মধ্যে খ্রথিত করেছেন, আমি তোমাকে প্রণিধান করি ।১ 

এই বিখ্যাত গীতাশাস্ত্র সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম-সংগ্রহ । এর 
শিক্ষায় মানুষের সকল আকাজ্ছা পূর্ণ হয় ।”ং 

"ভগবদূগীতাতে আমি যে সাম্তবনা পাই, সারমন অন্‌ দি মাউণ্টেও সব 
সময় তা পাই না। হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যখন একটি আলোকরেখাও 
নজরে পড়ে না, তখন আমি ভগবদৃগীতাকে আশ্রয় করি । এখানে ওখানে 
এক-আধট! শ্লোক পড়তে পড়তেই দারুণ শোকাবহ ঘটনাসমুহের ( আমার 
জীবন শোকঘন ঘটন! দ্বার! পূর্ণ) মধ্যেও আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। 
এবং এসব ঘটনা যদি আমার মনে স্থায়ী ও দৃশ্য কোন ক্ষতচিহ্ন না রেখে 
থাকে, শুধু ভগবদূগীতার উপদেশেই তা সম্ভব হয়েছে ।” মোঃ কুঃ গান্ধী, 


ইয়ং ইন্ডিয়া (১৯২৫ ) পৃঃ ১০৭৮-৭৯। 


৯। ৩ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবত নারায়ণেন ম্বয়ং 
ব্যাসেন গ্রধিতাং পুরাপম্বনিনা মধ্যে মহাভারতাম্‌ 
অদ্বৈতাম্বতবধিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িণীম্‌ 
অন্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবহছেষিণীম্‌। 

২। পসমত্ত বেদার্থ সার সংগ্রহ ভূতম্****.*** 


ভগবদ্গীতার শক্করভান্তের ভূমিক]। 


পরিচিতি 


১। পুস্তকটির গুরুত্ব 

(ভগবদৃগীতাকে দার্শনিক সন্দর্ভ না মনে করে ধর্মশান্ব রূপে দেখাই 
সমীচীন ।) এটি বিশেষ অধিকারী লোকদের বোধগম্য গুন রচনা! নয়, বরং 
যারা “বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল জগতে ঘুরে বেড়ায়” তাদেরও পথনির্দেশ 
করার জন্য জনপ্রিয় কাব্য । যার! ভগবদলোকে পৌছবার অস্তলীন রাত্তাট 
খুঁজে বেড়াচ্ছে, এমন সকল সম্প্রদায়ের তীর্ঘযাত্রীদের অভিলাষই এর মধ্যে 
ভাষ| পেয়েছে । উন্নতিকামী লোক যেখানে সংগ্রামান্তে জয়পরাজয়ের সম্মুখীন 
হয় সেখানেই আমরা বাস্তবকে সবচেয়ে গভীর ভাবে স্পর্শ করতে পাই । কোটি 
কোটি হিন্ু শতাবীর পর শতাব্দী ধরে এই মহান্‌ পুস্তকের মধ্যে সাস্তবনা 


১। গীতার প্রভাব প্রাচীনকালে চীন জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, পরে পাশ্চাত্য 
দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে । মহাযান বৌদ্ধ সম্তদায়ের প্রধান ছুই পুস্তক, “মহাযান শ্রদ্ধোৎপন্তি” 
ও “সন্ধর্মপুণ্ডরীক” গীতার উপদেশের কাছে গভীর ভাবে খণী। এও একটা উল্লেখযোগ্য 
ঘটন! ধে, বহুদিন পর্যস্ত প্রচারকরূপে ভারতনিবাসী এবং “জার্মান প্রত্যয়ে”র সরকারী 
বাখ্যাতা সংস্কৃত জার্ান পঙ্ডিত জে, এইচ হোঁয়ের (75৫€) গীতাকে জার্মান প্রত্যয়ের 
কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি এর “ভোতনাকে অবিনশ্বর” বলেছেন। তিনি বলেন, এই 
রইখানি পড়ে যে অন্তষ্টি লাভ করি ত| সকল প্রকার ধর্মজীষনে ও সর্বকালে লার্ধকভাবে 
প্রযোঞ্জা। শুধু তাই নয় ভারত জার্যান ধর্মীয় ইতিহাসের এক সর্বাপেক্ষা! সার্থক অধ্যায়ের 
ধ্রুপদী বিবরণ এর মধ্যে আমর পাই." ***এ ভারত-জার্মান ধর্মের মৌলিক লক্ষণগুলিরও 
সারমর্মের নির্দেশ দেয়। এখানে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে সে আমাদেরই ভাবের সগোত্র 
তিনি গীতার মর্ধবাণী এইভাবে প্রকাশ করেছেন, প্জীবনের রহমত ভেদ করার জন্ত আগ্রহী 
হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের কি কর্তব্য তাই নির্ধারণ করা, ও সেই মত কাজ করাই 
আমাদের উদ্দেন্ত, কর্মের মধ্য দিয়েই জীবন রহন্ত আত আসবে” (হিবার্ট অর্পালের 
১৯৪* সালের এপ্রিল সংখ্যায় ৩৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধ ত)। গীতার কর্ম সংক্রান্ত বাণী কিন্ত একট! 
জীবনদর্শনের উপরই স্বাপিত। এর নির্দেশ জীবনের অর্থ আগে জেনে পরে কর্মে প্রবৃত্ত 
ছওয়া। চিন্তার মর্ধাধাকে ছু করে ব্যধহারিক ব্যাপারে জন্ধ আনুগত্য গীতা কোথাও 
শেখায় নি। জআধ্যাপ্সিক দর্শন থেকেই এর কর্মপ্রবৃতি মার্দগের উৎপত্তি, “বরক্ষবিতস্তর্গাত 
কর্মযোগ শান্তর" । নীতিসঙ্গত কর্ম অধিবিষ্তক অনুভূতি থেকে ই উদ্ভুত। শত্বরাচার্য যার বায় 
ধলেছেন হে গীডার আমল উদ্দেন্ত যাদের মৃক্তির পথ দেখানো, শুধু কর্মে প্রবৃত্ত কর! নয়, 
“শোকমোহাদিসংসারকর্মনিবৃত্যার্ঘং গীতাশান্ুয্‌। ন প্রবর্তকম্‌।» 


৪ শ্রীম্গবদৃগীতা 


পেয়েছে। আধ্যাত্তিক ধর্মের যে মুল তত্বগুলি কুপ্রমাণিত তথ্য, অবৈজ্ঞানিক 
মতবাদ বা বিধিবহিভূর্তি খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই এই মহান্‌ 
পুস্তকে নিভূ্ল ও মর্মতেদী ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। যে প্রশস্ত ও 
গভীর জগৎকে যুদ্ধ ও বিপ্লব স্পর্শ করতে পারে না, বহুকালের পরাশক্তিয় 
এ্রতিহ্াবাহিনী এই শান্ত্র তার জ্ঞানের গভীরতায় এখনও পর্যস্ত সেই জগতের 
উপর আলোকসম্পাত করছে। আধ্যাত্মিক জীবনের নবীকরণের পক্ষে 
অতি শক্তিশালী উপাদান যোগায় বলে পৃথিবীর মহান্‌ ধর্মশাস্ত্রদের মধ্যে 
এর আসন সুপ্রতিষ্টিত। 

(গীতার উপদেশ কোন বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি বা চিন্তাশীল গোষ্ঠীর' 
ধারণাপ্রসৃত অধিবিদ্যার পদ্ধতির আকারে প্রচারিত নয়। মানবসমাজের 
ধর্মজীবন থেকে যে পরম্পরার উৎপত্তি হয়েছে তাকেই এতে রূপ দেওয়া 
হয়েছে । )ে গভীর অন্তর্রটিসম্পন্ন খষি একে ভাষা! দিয়েছেন তিনি সত্যকে 
নান! দিক দিয়ে দেখেছেন এবং সত্যের পাবন শক্তিতে প্রত্যয় রাখেন। 
হিন্দুদের কোন বিশেষ সম্প্রদায় নয়, সমগ্র হিন্দুত্বের সারমর্ম এতে প্রতিফলিত 
হয়েছে, শুধু হিন্দুত্বই কেন, দেশকালনিরপেক্ষ সর্বব্যাপী ধর্ম,প্যা বর্বরদের 
স্থল বন্তরতি থেকে আরম্ভ করে সাধুসস্তদের সৃষ্টিধর্মী অনুভূতির স্বীকৃতি 
পর্যস্ত ব্যাপ্ত, মানবাস্ম! বারা অধ্যুষিত সেই সমথ ক্ষেত্র, গীতার মধ্যে সুসমঞ্জস 
রূপে প্রকাশ পেয়েছে ।১ সভ্যতার বহিরঙ্গের সাবিক স্বীকৃতি দ্বারা যে 
পৃথিবী বাস্তব দিক দিয়ে এক হয়ে উঠেছে তাকে রক্ষা করতে হলে মন ও 
আত্মার ষে বোঝাপড়! একান্তভাবে প্রয়োজন- অস্তিত্বের অর্থ ও মূল্য, নিত্য- 
বস্ত সম্বন্ধে বোধ এবং যে উপায়ে যুক্তি ও নৈতিক স্বজ্ঞ দ্বার! চরম রহ্স্যগুলির 
উপর আলোকপাত করা যায় সে সম্বন্ধে গীতায় ষে সমস্ত ইঙ্গিত দেওয়। 
হয়েছে, তাদের উপরেই তার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। 

অধ্যায়ের উপসংহার অনুযায়ী ভগব্দগীত৷ একই সঙ্গে অধিবিগ্ভা ও 


১। অলডুস্‌ হাকৃস্লীর কথাই ধর! যাক ঃ__ 

“সনাতন দর্শনের যে সকল সার সংগ্রহ প্রণীত হয়েছে গীতা তার ষথ্যে সব থেকে প্রাঞ্জল 
ও সাবিক। এই জন্তই এর মৃল্য শুধু হিন্দুদের কাছে বা ভারতীয়দের কাছেই নয়, সমগ্র 
মানবসমাজের কাছেই স্থায়ী। ভগবদ্গীতা৷ বোধ হয় সনাতন দর্শনের সবচেয়ে সৃসমঞ্জস 
আম্যাত্মিক বিবৃতি ।” ম্বামী প্রভবানন ও ক্রিন্টোকার ইসায়উন্ভ কতৃক ভগবদ্গীতার 


মুখবন্য (১৯৪৫) 


শ্রীমঙ্গবদূগীতা ৫ 


নীতিশান্ত্র, “বরহ্গবিদ্তা ও যোগশাস্ত্র,”” সতা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এবং সভার সহিত 
মিলনের কলাবিগ্ভা । আধ্যাত্বিক সত্য তারাই উপলব্ধি করতে পারে ষারা 
কঠোর সাধনা দ্বারা নিজেদের তার জন্য প্রস্তুত করেছে। পরাজ্ঞান লাভ 
করতে হুলে মনকে সর্বপ্রকার বিক্ষেপমুক্ত করতে হবে এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণ 
ভাবে নির্মল করতে হবে।১৯ আবার সত্যকে প্রত্যক্ষ করলে নব জীবন লাভ 
করা যায়| জীবনের ক্ষেত্র আত্মার ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্করহিত নয় । মানুষকে 
বাহিরের বাসন! ও অন্তরের গণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করলে মানবজীবনের 
অখওতা ব্যাহত হয়। তত্বজ্ঞানীর৷ ভগবানের রাজপুরুষ, তারা সংসারকে 
স্পর্শ দ্বার! প্রভাবান্বিত কবেন এবং অন্যকে উদ্ধার করেন ।২ প্রায়োগিক ও 
তুরীয় ; সত্তার এই ছুই অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক নিবিভ । গীতার প্রারস্তে 
মানুষের কর্মের সমস্য! উত্থাপন কর! হয়েছে । পরমাত্বায় লীন থেকেও 
কিভাবে জগতে কাজ করে যেতে পারি? এর যে উত্তর দেওয়৷ হয়েছে তা 
হিন্দুধর্ষেরই এতিহ্যান্থসারী, কিন্ত বলার মধ্যে তাকে আরও স্ফুটতর কর! 
হয়েছে। 

রচয়িতা গীতাকে উপনিষদ আখ্যা দিয়েছেন, কেননা উপনিষদ নামে 
'বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রাবলী থেকেই এর মৃলভাব গ্রহণ করা হয়েছে। গীতায় 
যদিও আমরা সত্যের এক গভীর ও মর্মস্পর্শী রূপ দেখতে পাই এবং 
যদিও তা মানব মনকে নৃতন নুতন পথ দেখিয়েছে, তবু এতে যে সকল 
সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি পেয়েছে, তা প্রাচীন এ&্ঁতিহেরই অংশ এবং গীতায় ব্যবহৃত 
ভাষায় সেই এতিহ্ গ্রথিত। রচনারযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে যে 
সকল চিন্তা ও অনুভূতি বিকশিত হচ্ছিল তারই সার এর মধ্যে দান! বেঁধেছে 
ও গাঢ় হয়েছে। ভ্রাতৃদ্ন্থকে উপলক্ষ করে উপনিষদের প্প্রজ্ঞ! পুরাণী”্র 
ভিত্তিতেই এক আধ্যাত্মিক বাণী বিকশিত হয়েছে ।€ 


১। জ্যোতিরাত্মনি নাশ্চত্র সমং তৎ সর্বজন্তযু। 
ত্বরং চ শক্যতে ত্র ং সুসমাহিত চেতস! ॥ 
ঈশ্বরের জ্যোতি আত্মায়ই যাস করে, অন্ত কোথাও নয়। সকল প্রাণীর মধ্যেই তা 
এ্রমভাবে বিতরিত, নিজের মনকে সমাহিত করলেই ত| গোচর হুয়। 
২। চতুর্থ অধ্যায়, ৩৪ ল্লৌক। 
৩। অধ্যায় উপসংহার উষ্টব্য “তগবদগীতাসূ উপনিষৎযূ”। 
৪। বৈফবীয় তন্্রসান্মের এক সৃপ্রচলিত ফ্লোকে বল! হয়েছে যে উপনিষদের সারমর্মই 





৬ ভ্রীমহগবদৃগীতা 


( গীতার রচনাকালে হিন্দৃধর্মতন্ত্রের মধ্যে যে সকল মূল সূত্রের ঘন্ব চলছিল, 
তাদের এর মধ্য একত্র করে এক সাৰিক সমন্বয় করা হয়েছে। তার সম্পূর্ণ 
রূপ মুক ও প্রশস্ত, গুড় ও গভীর । বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড, উপনিষদের তুরীয় 
ব্রক্মবাদ, ভাগবতের ঈশ্বরবাদ ও সুকুমার ভক্তি, সাংখোর দ্বৈতবাদ এবং 
যৌগিক ধ্যান, এই সমস্ত বিভিন্ন চিন্তাধারাকে গীতারচয়িতা মাজিত করে 
সামঞ্জস্য বিধান করেছেন৷ তিনি ছিন্ছু জীবন ও মননের এই সমস্ত সজীব 
উপাদানের সুসম্বদ্ধ মিলন ঘটিয়েছেন । কোনটিকেই বর্জন না করে তাদের 
প্রত্যেকটির মর্মতেদ করে দেখিয়েছেন ষে কিভাবে এই ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা 
একই লক্ষ্যে পৌছবার পথ। 9 


২। রচনাকাল ও পাঠভেদ 

যে মহান আলোড়নের ফলে প্রথম দিকের উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল, 
ভগবর্দগীতার রচলাকাল তার পরের কিন্তু ষড়দর্শনের বিকাশ ও তাদের' 
সুত্রাকারে গ্রস্থন কালের আগে। অপ্রচলিত শব্গসংগঠন ও আভ্যন্তরীণ 
উল্লেখসমূহ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে এর রচনা নিশ্চিত খুউপূর্ব যুগের । 
মোটামুটি খ্বষপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা বলা যায়। অবশ্য পরে গ্রন্থের মূল 
বচনে কিছু কিছু অপল বদল হয়ে থাকতে পারে ।১ ৃ 

গীতা-রচয়িতার নাম আমরা জানি ন!। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 
প্রায় সকল গ্রন্থের রচয়িতাই অনাম!। প্রচলিত কাহিনীতে মহাভারতের 
্রন্থন! যিনি করেছেন, সেই ব্যাসদেবের উপরই গীতার রচনা আরোপ করা 
হয়ে থাকে। মহাভারতের ভীত্মপর্বের ২৩ থেকে ৪* সংখ্যক পরিচ্ছেদই 
গীতার অং্টাদশ অধ্যায় 

কৃষের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়ে অজুনিকে সাত শ' শ্লোক শোনানো, 
সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন । তিনি হয়ত গুটিকতক বিশেষ নির্দেশ 


গীভায় পুনঃগ্রচারিত হয়েছে । উপদিষদকে গ!ভীর সঙ্গে তুলন! করে কৃষককে মোত্ধ! বলা 
হরেছে, অন্নকে গোবৎস, জ্ঞানীদের পানকারী ও গীতামৃতকে ক্ষীর সদৃশ হদ্ধের সঙ্গে 
তলন! কর! হয়েছে। 
সর্বোপনিষদ্গোগাবেো! দোগ্ধা! গোঁপালনলানঃ 
পার্থ বৎসঃ সৃষার্ভোড! হুক্ধং গীান্বতং হু 
১। ভারতীয় দর্জন ( রাধাড়কন ) প্রথৰ খণ্ড, পৃষ্ঠ ৪২২-৫ - 


শ্রীমন্গবদৃগীতা ৭ 


দিয়েছিলেন যেগুলিকে গ্রন্থনাকারী পরে বিস্তৃত করে এক প্রশস্ত রচনায় 
পর্যবসিত করেন। গার্বের মতে ভগবদৃগীতা গোডায় এক সাংখ্য যোগের 
গ্রন্থরূপে রচিত হয়েছিল, পরে কৃষ্ণ বাসুদেব ভক্তিতত্ব তার সঙ্গে মিশে যায় 
এবং খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিষ্ন করে বৈদিক 
ধর্মেব সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন কর! হয়। আদি রচনাকাল প্রায় খুপূর্ব ২০০, 
এবং কোন বৈদাস্তিক তার বর্তমান রূপ দেন খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে । 
গার্ধের মত সাধারণ ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে । হুপ.কিন্সের মতে «এটি একটি 
পুরাতন বৈষ্ণব কাব্র কৃষ্ধীয় রূপ, আবার বৈষ্ণব কাব্যটি পূর্বে একটি 
সন্প্রদায়নিরপেক্ষ রচনা ছিল, সম্ভবতঃ কোন অর্বাচীন উপনিষদ ।”১ হুল্থস্মান 
গীতাকে সর্বেশ্বববাদী কাবোর বৈষব সংস্করণ বলে মনে কবেন। কীথের 
ধারণা' এটি প্রথমে শ্বেতাশ্বতর ধবনের একটি উপনিষদ ছিল পরে কৃষ্ণভক্তদের 
উপযোগী কবে পরিবতিত করা হয়েছে । বার্ণেটের মতে রচয়িতার মনে 
ভিন্ন তিন্ন এঁতিহাধার! এলোমেলো ভাবে মিশে গিয়েছিল । করুডল্ফ অটো 
বিশ্বাস করেন যে প্রাথমিক গীতা একটি চমৎকার মহাকাব্যাংশ ছিল এবং 
তাতে বিশিষ্ট তত্বের স্থান ছিল না। মোক্ষদায়িনী কোন তুরীয় মতবাদের 
নির্দেশ দেওয়া! কৃষ্ণের উদ্দেস্া ছিল না, যে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বব যুদ্ধের ফলাফল 
নির্ধারপ ক্করেন, অজুনকে তার বিশেষ সেবায় নিয়োজিত হতে উৎসাহ 
দেওয়াই তার ইচ্ছা ছিল।২ অটোর ধারণ! সম্প্রদায়গত মতবাদগুলি প্রক্ষিণ্ড। 
এই ধারণায় জাকোবি তার সঙ্গে একমত। তিনিও মনে করেন যে মূল 
রচন! পরবর্তী সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতদের দ্বার! বর্তমান আকারে প্রসারিত 
হয়েছে। 

এই যে এতগুলি মতের উত্তব হয়েছে তার কারণ বোধ হয় এইষে 
গীতার মধো বহু এবং বিচিত্র খাতে প্রবাহিত দার্শনিক তত্ব ও ধর্মবাদের 
ধার! মিলিত হয়েছে । অনেক আপাতবিরোধী প্রত্যয়কে কালোপযোগী করে 
সরল এঁক্যসাধন কর! হয়েছে । সমস্ত ধর্মীয় প্রত্যয়ের উপরই ঈশ্বরের প্রসাদ 


১। ভারতের ধর্মসমহ (891387০0 ০৫ 1701 ১৯৯৮) পৃঃ ৬৮৯। কফার্কোয়ের লিখছেন 
এটি একটি পুরানো! কবিতায় উপনিষদ, স্বেতাঙ্বতয়ের পরের রচনা! ও খ্বষ্টজন্মের পরে 
কৃকতজাদের ম্বার্থে কোন কবির দ্বার! বর্তমান আকারে গ্রধিত।” ভারতীয়, ধর্মসাহিত্যের 
কাপরেখা (03611595 ০ 659 161181005 ০৫ 1569:5602৩ 0£ 18018, 1990) ৯৫ বিভাগ । 

২। মোলিক গীতা (1১০ ০০1819৪1 319৯, ইংরাজী অনুবাদ ১৯৩৯ ) পৃঃ ১২-১৪। 


৮ ভীবন্গবদৃগীত! 


আছে, এই বিশুদ্ধ হিমু ধারণায় উপর তার ভিত্তি। বিভিন্ন চিন্তাগ্রবণতাকে 
গীতা সত্যসত্যই সমন্বয়ে আনতে পেরেছে কিনা, ত৷ প্রত্যেক পাঠককে 
পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করে নিজেকেই স্থির করতে হবে। ভারতীয় সাধক 
পর্ম্পর! বরাবরই অন্নুভৰ করে এসেছেন যে রচয়িতার মনে আপাত অসমঞ্জস 
মভগুলি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে এবং তিনি যে চমৎকার সামঞ্জস্যের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং যার উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করেছেন তা সত্যকার 
পারমাধিক জীবনের সহায়ক, যদিও তিনি এঁ সামঞ্জস্যের সমস্ত খুটিনাটি অঙ্গ 
যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নি। 

শঙ্করভাব্য এই কাব্যের প্রচলিত ভাস্তসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম, এবং তিনি 
ভাস্ত সংকলনে যে পাঠ অন্থসরণ করেছেন, তাকেই খ্রহণ করলে আমাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে । ১ 


৩। মুখ্য ভাষকারগণ 

গীত! বহু প্রাচীনকাল থেকেই নিষ্ঠাবান হিন্দুদের কাছে উপনিষদ ও 
্র্ষসূত্তরের সঙ্গে সমান ভাবে প্রামাণ্য ধর্মশান্ত্র বলে আদৃত হয়ে আসছে 
এবং এই তিন শাস্ত্রকে একক্রে প্রস্থান-ত্রয় বলা হয়। বেদাস্তবাদীদের তাদের 
বিশেষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই তিন প্রামাণ্য শান্ত্রের'আশ্রয় নিতে 
হয়েছে, কাজেই এঁ সকল শাস্ত্রের উপর ভাস্ত রচনা করে এ সকল শাস্ত্রের 
তাষ কিভাবে তাদের বিশেষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ত! করে তাই 
দেখাতে চেয়েছেন। পরমত্রন্ষের প্রকৃতি ও জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সন্বন্ধে 
উপনিষদে নানাপ্রকার বিভিন্ন ইঙ্গিত আছে। ব্রক্গসূত্র এত ভাবঘন ও 
অস্পষ্ট যে তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব | সেদিক দিয়ে গীতার উপদেশ 
সুসঙ্গত, কাজেই ভাস্তকারগণের পক্ষে তাকে নিজেদের বিশেষ মতবাদের 
সমর্থনে ব্যাখ্যা করতে যাওয়! কঠিনতর হয়েছে । ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাৰ 
কমে ধাওয়ার পরে, হিন্দুধর্মের নান] সম্প্রদায়ের অভ্যর্থান হয়, তার মধ্যে 
প্রধান অন্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ । এই 
সকল সম্প্রদায়েব গুরুর তাদের রচিত গীতার ভাব্যে নিজ সম্প্রদায়ের 


১। কাশ্ীর সংক্ষরণের পাঠে যে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাতে গীতার সাধারণ 
অর্থের তফাৎ হয় না। এফ. এ. শ্রাডের "ভগবদ্গীতার কাশ্মীর সংস্করণ (১ ৯৩*)% উষ্টবা। 


শ্রীমঙ্গেবদূগীতা ৯ 


মতবাদের সমর্থন করা যায় এবং অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদকে খগুন করা 
যায় এমন ভাবেই গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। এই সকল লেখকরা গীতার 
মধ্যে তাদের নিজ সম্প্রদায়ের .ধর্মীয় চিন্তা ও অধিবিগ্ভার সমর্থনের প্রমাণ 
গ্রহ করতে পেরেছেন এই জন্য খে গীতার রচয়িতা নিজে এইরূপ আভাস 
দিয়েছেন যে নিত্যসত্যকে আমরা সবাই খুঁজি এবং যা থেকে বাকী সমস্ত 
সত্যের উৎপত্তি হয়েছে, তা কোন একমাত্র সূত্রে গ্রথিত কর! যায় না। আবার 
ধর্মশান্ত্রের অধ্যয়ন ও মনন দ্বারা আমরা ততখানিই সজীব সত্য ও আধ্যাত্মিক 
প্রভাব আয়ত্ত করতে পারি, পাওয়ার যতখানি যোগ্যতা আমাদের আছে | 
যতগুলি ভাগ্য বর্তমানে প্রচলিত আছে তার মধ্যে শঙ্কর (৭৮৮-৮২০ খুঃ) 
প্রণীত ভাস্তই প্রাচীনতম । এর থেকেও প্রাচীনতর ভাষ্য ছিল, যে কথা 
শঙ্কর তার ভাষ্যের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন, কিন্ত তার! আমাদের কালে 
লোপ পেয়েছে ।১ শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছেন যে পরম সভা! বা ব্রহ্গণ, একমেবা- 
দ্বিতীয়ং। সমগ্র প্রকট জগৎ ও তার বহুরূপতা, কোনটা রই বাস্তব সতত! নেই, 
অবিগ্যাগ্রস্ত লোকেদের কাছেই তা বাস্তব বলে মনে হয়। অবিগ্যার কবলে 
পড়েই আমাদের সকলের বন্ধন। সে দশা থেকে নিজের চেষ্টায় মুক্তি 
পাঁওয়! অসম্ভব । কর্ম বৃথা, তাতে আমাদের আরও বেশী করে অনুস্ত 
কার্ধকারণু সম্বদ্ধিত অবাস্তব জগৎসংসারে জড়িয়ে ফেলে । জ্ঞান ত্বারা সাবিক 
সত| ও প্রাতিস্থিক সত্তাকে অভিন্ন বলে বুঝতে পারলে তবেই পরিত্রাণ । 
এই জ্ঞানের উদয় হলে, অহম্‌ বিলুপ্ত হয়, বিক্ষেপের সমাপ্তি ঘটে এবং আমরা! 
অবিমিশ্র আনন্দ দ্বারা ধন্য হই। সৎ (আছেন) শুধু এই ভাবেই ব্রদ্দের সংজ্ঞা 
দেওয়া যায়। আর তিনি যখন সকল বিধেয়ের উর্ধেবে এবং কর্তা, কর্ম আদি 
সকলপ্রকার জ্ঞানক্রিয়ার বৈশিষ্ট বর্জিত তখন তাকে কোন সগুণ ব্যক্তিরূপে 
বিবেচনা! কর] যায় না, কাজেই তার প্রতি প্রেম ব1 ভক্তির প্রশ্ন ওঠে না। 
€শিঙ্করের মতে মনধশুদ্ধির উপায় হিসাবে কর্ম অপরিহার্য হলেও প্রজ্ঞা 
লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম খসে পড়ে |) জ্ঞান ও কর্ম আলোক ও অন্ধকারের 


১। ভগবদ্গীতার শক্করভান্তের টীকায় আনণগিরি (দ্বিতীয় সর্গ, ১ম ক্লোক) বলেছেন, 
থে বৃত্তিকার ব্রহ্নসৃত্রের এক বিরাট ভাস্ত রচন! করেছিলেন, তিনি গীতারও একটি বৃত্তি বা 
দীপ্তি লিখেছিলেন, তার সারমর্ম হল যে শুধু জ্ঞান ব1শুধু কর্ম বারা মোক্ষলাভ করা যায় না, 
তাদের সম্মিলিত সাধনাতেই অভীষ্টলাভ হয়। 


১০ শ্রীফ্গবদৃগীতা! 


মত পরস্পরবিরোধী।১ তিনি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় মতকে অস্বীকার করেন । 
তার বিশ্বাস যার! অবিদ্া ও কামনাগ্রন্ত শুধু তাদের জন্যই বৈদিক ক্রিয়া 
কাণ্ডের বিধান। মোক্ষার্থাদের সকল প্রকার আম্ষ্ঠানিক ক্রিয়া বর্জন কর! 
উচিত। শঙ্করের রাছে গীতার লক্ষ হুল কার্ধকারণ সম্বন্ধ জড়িত সকল 
প্রকার কর্মের ক্ষেত্র সংসারকে বিলোপ করা ।& যদিও তার নিজ জীবন 
প্রজ্ঞালাভের পরও কর্মতৎপরতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ 

শঙ্করের মতের আরও বিস্তার করেন আনন্গগিরি (সম্ভবতঃ ভ্রয়োদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ), প্রীধর (১৪০০ খ্বঃ) এবং মধুসূদন ( ষোড়শ শতাব্দী ) 
এবং আরও কয়েকজন । মারাঠী সন্ত তুকারাম ও জ্ঞানেশ্বর নিজের! ভক্তিমার্গ 
আশ্রয় করেও অধিবিদ্যায় শঙ্করের যুক্তি স্বীকার করেন । 

রামান্বজ (খুঃ একাদশ শতাব্দী ) তার ভাব্যে জগতের অবাম্তবতাবাদ 
ও নিষ্কর্ম মার্গকে খণ্ডন করেছেন। গীতার্থসংগ্রহে যামুনাচার্য যে ব্যাখ্য। 
দিয়েছেন, তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। সর্ব্বোচ্চ সতত! ব্রক্মভাব স্ব্ধপ কিন্ত 
সগ্ডণ। তার স্বজ্ঞান ও আত্মচেতনা আছে, জগৎ সৃষ্টি করায় এবং তার সৃষ্ট 
জীবদের মোক্ষদাঁনে সংজ্ঞাত সংকল্প আছে। তিনি সকল ভাবগত বিধেয়ের 
সম, অনস্ত ও নিতা, সমস্ত জগতের পূর্বে ও উর্ধে, এবং অদ্বিতীয় । 
বৈদিক দেবতাদের তিনি তার সেবকরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের 
নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্ম করতে নিয়োজিত করেছেন । জগৎ মায়াও নয়, প্রবঞ্চনাও 
নয়, পরস্ত যথার্থ ও বাস্তব। দেহ ও আত্মা যেমন এক, জগৎ ও ঈশ্বরও 
তেমানি অভিন্ন । উভয় মিলে তারা সমগ্র, দিও তাদের ভেদ অপরিবর্তনীয়। 
সৃষ্টির আগে, জগৎ অস্ফুট আকারে ছিল, বর্তমান ও বিচিত্রব্ূপে বিকশিত 
হয় নি। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারা নাম ও রূপ পরিগ্রহ করেছে। জগৎকে 


১। চতুর্থ, ৩৭ প্লোক, চতুর্থ ৩৩ শ্লোক । 

২। তন্মাদ্‌ গীতা কেবলাদেব তন্বজ্ঞানান্‌ মোক্ষপ্রাপ্ডিঃঃ ন কর্ম সমৃচ্চিতাৎ (ভগবদগীতায় 
শঙ্করভান্তের দ্বিতীয় স্গ,১১ শ্লোক)। যদিও কর্ম মোক্ষলাভের প্রত্যক্ষ কারণ নয়, তৰ্‌ 
মোক্ষদায়ী জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উপায় কর্ম। শঙ্কর দ্বীকাঁর করেছেন “কর্মমিষঠর] 
জ্ঞাননিষাপ্রাপ্ডিহেতুত্বেন পুরুষা ধকেতুত্বং দ ক্মতন্ত্র্েন ।"। 

৩। অবিভ্ভা কামবত এব সর্বাশি শ্রোতার্দীনি দশিতানি। 

৪। গীতাশান্বত প্রয়োজনং পয়ং মিঃশরেয়সম্, সহেতুকত সংসারন্ত অত্যন্তোপরমলক্ষণম্‌ 


€ ভগ্রহ্সীতায় শঙ্করভান্তর মুখবন্ধ )। 


শ্রীমহ্গেবদৃগী'্তা ১৯ 


ঈশ্বরের দেহরূপে প্রতিপন্ন করে এই আভাসই দেওয়া হয়েছে যে জগৎ 
কোন ভিন্ন প্রকৃতির অপর সভা নয়, জ্রক্ম নিজের প্রকৃতিতেই তার সৃষ্টি 
করেছেন । ঈশ্বর একই সঙ্গে জগতের সমবায়ী কারণ ও করণিক দেহ ও 
আত্মার উপমা থেকে এই বোঝায় যে দেহ যেমন আত্মার উপর একাস্তনির্ভর 
তেমনি ঈশ্বরেই জগতের একান্ত অবলম্বন । জগৎ যে শুধু ঈশ্বরের দেহ 
তাই নয়, এ তার অবশেষ *ঈশ্বরস্য শেষ” এবং এই বাক্যাংশ জগতের 
সম্পূর্ণ অধীনত! ও নির্ভরতারই গ্যোতক। 

সকল প্রকার চেতনা সন্বন্ধেই ছুই পক্ষ অনুমান করতে হয়, এক ধার' 
চেতন! তিনি এবং যে সম্বদ্ধে চেতনা সেই বস্ত। বিত্ত রামান্ুজের চিৎ 
সংক্রান্ত ধারণা অন্যপ্রকার। তিনি তাকে নিংসৃয়মাণ পরবশ বন্ত মনে 
করেন (ধর্মভূত ভ্রব্য)। অহুং (জীব) অবাস্তব নয় এবং তা মোক্ষ- 
লাতের সময় লয়প্রাপ্ত হয় না। উপনিষদের “তৎ ত্বম অসি” মানে “ঈশ্বর 
আমার নিজস্ব” যেমন আমার আত্ম আমার দেহের নিজস্ব । ঈশ্বর আত্মার 
ধারক ও নিয়স্তাতত্ব, যেমন আত্ম দেহের ধারকতত্ব । ঈশ্বর ও আত্মা একই 
বস্ত, অভিন্নার্থে নয়, ঈশ্বর আত্মার অন্তর্বাসী ও অনুপ্রবিষ বলে। তিনি 
অস্তর্ধামীরূপে আত্মার গভীরে বাস করে তাকে পথ দেখান, তাই তিনি তার 
জীবনের সারসত| | কিন্তু অস্তলানতা ও অভিন্নতা এক নয়। কালবশই 
হোক ব! কালাতীতই হোক্‌, সৃষ্টি অই! থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। 

রামান্থজের গীতাভায্মে এক ধরনের ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয়তার ক্রমবিকাশ 
দেখা যায়। মানবাত্বার গহঅংশে ঈশ্বরের বাস, কিত্ত সে অস্তিত্ব তার কাছে 
অজান। থেকে যায়, যতক্ষণ ন! জ্ঞানের আলোক তাকে চরম অজ্ঞতা থেকে 
উদ্ধার করে । সর্বাস্তঃকরণে ঈশ্বরের সেবা করেই সে জ্ঞান আমর! অর্জন করতে 
পারি। দিব্যপ্রসাদ দ্বারা বিশিষ্ট বাক্তিদের পক্ষেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস সম্ভব৷ 
রামান্থজ স্বীকার করেন ঘে গীতাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সবগুলিরই উল্লেখ আছে, 
কিত্ত তার মতে ভক্তির উপরই প্রাধান্য দেওয়! হয়েছে । রামানুজ পাপের 
অসারতা, তীব্র ধিব্যানুরক্তি, ঈশ্বরের সর্বজয়ী প্রেমে প্রত্যয় ও নির্ভরতাবোধ' 
এবং দিব্য প্রসাদ দ্বার! বৈশিষ্ট্য লাভের অন্ভূতি প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। 

€রামান্জের কাছে ব্রচ্মই বিষু। ভিনিই একমাত্র পৃজ্য, তার দিব্য বিভূতির 

কোন অংশীদার নেই। বৈকুঠে ঈশ্বরেন্ব সঙ্গলাভ ও ভার সেবায় রত হওয়াই 
মোক্ষ।) 


১২ শ্রীমন্গেবদৃগীত। 


মধ্বের ( ১১৯৯-১২৭৬ খ্বঃ) ভগবদৃগীতার উপর ছুখানি রচনা আছে, 

শ্ীতাতাষ্য ও গীতা-তাৎপর্য। তিনি গীতা থেকে দ্বৈতবাদদর্শন সমর্থক প্রমাণ 
ংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন । তিনি বলেন যে পরমাগ্নীকে এক ভাবে আত্মার 

সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা কর! আর এক ভাবে পৃথক কল্পনা! করা বিরোধী । এই 
ভ্ইকে চিরকালের জন্যই ভিল্প বলে ভাবতে হবে এবং তাদের আংশিক রা 
পূর্ণ মিলন অসঙ্গত। “তৎ ত্বমসি” বাক্যাংশের তিনি এই ব্যাখ্যা দেন যে আমার 
ও তোমার এই পার্থক্য বোধ বর্জন করতে হবে এবং মনে করতে হবে সমস্তই 
ঈশ্বরাধীন 1১ (মধ্বের মতে গীতাতে ভক্তিতত্বকেই প্রাধান্য দেওয়। হয়েছে 1) 

নিশ্বার্ক (১১৬২ খৃঃ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছেন । তিনি বন্দসূত্র সম্বন্ধে 
লিখেছেন ও তার শিষ্য কেশবকাশ্মীরি তত্বপ্রকাশিক1 নামে গীতার এক ভাষ্য 
রচন! করেছেন । [নিশ্বার্কের মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর পরস্পর থেকে ভিন্ন অথচ 
জীব ও জগতের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ব্রন্ষের 
. উপর ভক্তি নিশ্বার্কের রচনাবলীর প্রধান প্রতিপাছা। ) 

| ব্ভ € ১৪৭৯ খবঃ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও মায়ার 

প্রভাবমুক্ত জীব ও পরম ব্রহ্ম অভিল্ন। অগ্নির যেমন শ্ছুলিঙ্গ আত্মাও তেমনি 
পরমাত্বারই অংশ এবং মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্রন্মকপা ছাড়া 
অর্জন করা! যায় না । (মোক্ষলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ঈশ্বর ভক্তি । ভক্তি প্রেম 
ও সত্যের সন্ধি।২) 

গীতার আরও কয়েকটি ভাষ্য আছে এবং সাম্প্রতিককালের প্রধান ভাস্ত- 
কার বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ । গীতা সম্বন্ধে গান্ধীর আবার নিজ 
মতামত আছে। 

ব্যাখ্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্রষ্টার দৃ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা থেকে উদ্ভৃত। হিন্দু 
এঁতিহ্া এই যে বিভিন্ন মতগুলি পরস্পরের পরিপূরক । এমন কি ভারতীয় 
দর্শনের ভিল্ন ভিন্ন বিভাগ দর্শনেরই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং পরস্পরের 
পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী নয়। ভাগবতে আছে যে খধিরা সার সত্যই 
বিভিন্প রূপে প্রকাশ করেছেন ।* একটি প্রচলিত শ্লোক আছে ”দেছের দিক 


১। মর্মীয়ং তদীয়মিতি ভেদমপছায় সর্বমীথরাধীনমিতি স্থিতিঃ। ভাগবৎ তাখৎপর্ব। 
২। প্রেষলক্ষণ। শ্রদ্ধা । অমৃততরঙগিপী। 
৩। ইতি নানা প্রসংখ্যানাং তত্বান'ং কবিভিঃ কৃতং। 


শ্রীন্তগবদূগীতা ১৩ 


থেকে আমি তোমার দাস, জীব বুদ্ধি থেকে আমি তোমার অংশ, আত্মার দিক 
থেকে আমি ও তুমি অভির, এই আমার বিশ্বাস১ ঈশ্বরকে আমি ব! তুমি রূপে 
দেখা চেতনার স্তরের উপর নির্ভর করে। 


৪। চকম সত 


গীতায় অধিবিদ্ভা সন্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আছে তার সমর্থনে কোন যুক্তি 
দেওয়! হয় নি। যে তর্কের ভাষা ও ভঙ্গী মানবজাতির বেশীর ভাগ লোকই 
বুঝতে অসমর্থ তার দ্বারা ব্রন্দের অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করা! 
সম্ভব নয়:। ব্যক্তিগত উপলব্ধি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ তর্কঘন্ব দিয়ে মনে স্থির 
বিশ্বাস জন্মানে! যায় না। পরমাম্নার অস্তিত্বের প্রমাণ আধ্যাত্থিক অভিজ্ঞত! 
দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে । 

উপনিষদে এক ও অদ্বিতীয়, নিগুপ ও নিরুপাধিক পরমব্রক্ষের অস্তিত্ব 
দচভাৰে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম মানুষের অন্তরতম আত্মার সঙ্গে 
অভিন্ন। জ্ঞাত ও জ্ঞাতার মধ্যে যে দ্বিত্ব, তাকে যে সর্বাত্মক এ্রক্য অতিক্রম 
করতে পারে তাকে ধিরেই আধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতার স্থিতি | সেই অভিজ্ঞতাকে 
প্রচলিত ধারণাসমূহের ভাষায় বর্ণনা করার অক্ষমতার জন্যুই শুদ্ধ ও সরল 
অভিন্নত] দিয়ে বর্ণনা দিতে হয়। সকল জটিলতাবজিত শুদ্ধ সারল্য ব্রহ্ম 
নিজেই স্বজ্ঞার বিষয় এবং সেই জ্ঞায়ই তার স্থিতি । তিনি শুদ্ধ প্রতিপাদ্য, 
তার অস্তিত্ব বাহা বা বিষয়বস্তুর জগতে প্রঙ্ষেপ করা যায় না। 

যথার্থভাবে বলতে গেলে ব্রহ্ম অবর্ণনীয় । কঠোর বাক্‌সংষম দ্বারাই 
আমাদের অপরিস্ফুট বর্ণন! এবং ত্রুটিপূর্ণ মান সকলের অপ্রতুলতা! ব্যক্ত করতে 
পারি।ৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে “সবই যখন পরমাত্বায় পর্যবসিত 


১। দ্েেহবুদ্ধ্যা তু দাসোহহম্‌ জীববৃদ্ধয ত্বদংশকঃ 

আত্মবৃদ্ধযা ত্বমেবাহজিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ। 
আননগিরির শক্বরদিখিজয়ও হীষ্টব্য। 

২। লাওৎসে বলেন “যে তাও এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় সে সত্যকার তাও নয়।”” 
“নিরাকারের বাস্তবতা এবং যার আকার আছে তার অবান্তবত! সকলেই জানে । যারা 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর তার! এসব তর্ক খ্রাহ্ের ষধ্যে আনে না, কিন্ত সাধারণ লোকে এই নিয়ে 
তর্কে রত হয়। সিদ্ধির অর্থই হুল তর্কের অবসান, তর্ক যানেই অসিদ্ধি। প্রকট তাওয়ের 
বিষয়গত মৃল্য কিছুই নেই, অতএব তর্কের থেকে নীরবতা! ভাল। তাকে হখন ভাষায় প্রকাশ 
কর! যার না" তখন কিছু না বলাই ভাল । একেই বলে মহাসিদ্বি।” সুখিল (9০০৪১1৪ ), 


১৪ শ্রীমস্তগবদূগীতা 


হয়েছে, তখন কার সম্বন্ধে আর কি দিয়েই বা চিন্তা কর! যাবে? সাধিক 
শ:।তাকে কি দিয়ে আমর! জানব ?৯ বিতর্কমুলক চিন্তায় জয় ও জ্ঞানের 
মধ্যে যে দ্বিত্বের উদ্ভব হয় তাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। যিনি শ্রাশ্বুত 


তিনি এমন অসীম ভাবে সত্য যে তাকে আমর! এক বলতেও সাহস করি না, 
কেননা! একত্বের ধারণাটাই ত জাগতিক অভিজ্ঞত! (ব্যবহার ) প্রসৃত। 
সেই জন্য তাকে আমর! অদ্বিতীয় বলি, অর্থাৎ অদ্বৈত, ধাকে তখনই জানা 
যায় ঘখন সমস্ত দ্বিত্ব পরম অভিন্নতায় বিলুপ্ত হয়। উপনিষদকে তাই 
নএ্থক ভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছে । লত্য ইহা নয়, (নেতি নেতি )২ 
বিদেহী, অক্ষত, অপাপবিদ্ধ”ত "্তমঃহীন, ছায়াহীন, বহিরত্তর ভেদ বঞজিতঃ 


“চীনের তিন ধর্ম” দ্বিতীয় সং্করণ (১৯২৩) ৫৬-৭ পৃঃ | বুদ্ধকে সতার প্রকৃতি ও নির্বাণ সম্বন্ধে 
প্রশ্ন কর! হলে, তিনি শান্ত নীরবতাকে আশ্রয় করেম। যাস্তুকে যখন পষ্টিয়ান পাইলেট 
সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তিনিও অনুরূপভাবে নীরব থাকেন। 

প্লটিনাস বলেন) “কেউ যদি প্রকৃতির কাছে কৈফিয়ৎ চাপ যে সে কেন উৎপাদন করে, 
ভা হলে তার শোনার ও কথ! বলার ইচ্ছা থাকলে তারই উত্তর দেবে। আমার বকা অভ্যাস 
নম কাজেই আমি চুপ করে থাকি। সেই নীরবতার অর্থ যদি তুমি বুধতে পেরে থাক ত 
তোমারও প্রশ্ন কর! উচিত নয়।”, 

১। দ্বিতীয় ৪, ১২-১৪। 

২। কুলার্পব ভন্বে ডরষ্টব্য। 

অধৈতং কেচিদিচ্ছস্তি দ্ৈতমিচ্ছন্তি চাপরে 
মম তত্বং বিজানস্তো ছৈতাদ্ৈতবিবাঞজিতম্‌ । 

এই প্লোকটির কোন কোন পাঠে “বিজানত্ত”র স্থানে “ন জানস্তি” আছে। 

৩। ইশ উপনিষদ, অষ্টম । পরম ( তদেকম্‌) নি ৭ ও নিরুপাবিক | “*লৎও নয়, অসৎও 
অয়” খথেদ, দশম, ১২৯। মাধ্যমিক বৌঁদ্ধেরা চরম সত্তাকে শৃন্ত আখ্য| দেন, পাছে কোন 
সংজ্ঞ! দিয়ে তাকে অনবধানতাবশতঃ সীমিত করে ফেল! হয়। তাদের কাছে তাকে তখলই 
জানা যাবে যখন সমস্ত ঘন চরম অভিরতায় বিলুপ্ত হযে। দামাক্কাসের সন্ত জন বলেন, 
“ঈশ্বরের নিজ প্রকৃতি কি ত বল! অসম্ভব? বরং ভার কথ! সঠিক ভাবে বলতে গেলে অন্ত সকল 
বন্তকে বাদ দিতে দিতে যেতে হুয়। বাস্তবিকপক্ষে নিজের অপ্তিত্বের উধ্বে যাদের আর কিছু 
আছে তাদের কোনটাই তিনি ন্‌ ।” 

৪। বৃহ্ধারপ্যক উপনিষদ, তৃতীয়, ৮.৮। মহাভায়তে নারদকে উপদেশ দেবার সময় 
ভগবানঃবলছেন আসলে তিনি “'অদৃষ্ত, অ্গাণা, অন্পৃ, নিন, অখণ্ড, অজ, দিত্য, অধিদগর 
গু নিজিয়”। শাস্তিপর্ব, ৩৬৯) ২১-৩৮। তিনি "অজ্ঞান মেখ” অথব। এক্োপাজিট যাকে বলেন 
*অভিভান্বর ভিনির" এক্হার্টের ভাষায় নিঃশেষ দৈধী নয়ন্ভৃদি,.**আসলে অন্িত্ববিহীন” ॥ 
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ভগবদৃগীতার বহু অংশে উপনিষদের এই মতের সমর্থন আছে। ব্রহ্মকে 
“অব্যক্ত, অচিস্ত্য, নিবিকার”১ “সৎও নন অসংও নন” ব্রচ্ষে পরস্পর বিরোধী 
বিধেয়ের আরোপ করার অর্থই এই যে প্রায়োগিক উপাধি তার ক্ষেত্রে 
খাটে না। পস্থাবর অথচ জঙ্গম। সুদূর অথচ নিকট”ত ব্রন্ষের দ্বৈত প্রন্কতি ভব 
ও ভবিষু্, এই ধরনের বিধেয় দিয়ে বোঝানো হয়। তিনি পরা অর্থাৎ তুরীয় 
আর অপর! অর্থাৎ অস্তলান, জগতের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান 1”78 
পরমের নিরুপাধিকত্বই তার সমগ্র ব্যঞ্জনা নয়। উপনিষদে ধরণী ক্রিয়ায় 

ও প্রকৃতিতে অংশ গ্রহণের সমর্থন আছে। উপনিষদের ঈশ্বর একাস্ত অনস্ত ও 
কেবল মাত্র সাস্ভের উর্ধে । যে ওৎসুক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হুয়ে প্লেটো আকা- 
দ্রমীর জোতিষীদের “আপাতকে বাঁচিয়ে রাখতে” উপদেশ দিয়েছিলেন 
তারই প্রভাবে উপনিষদের খধিরাও জগৎকে সদর্থক দেখেছিলেন । তৈত্তিরীয় 
উপনিষদের ভাষায় প্ব্রক্ম থেকেই ভূতেদের উৎপতি, ব্রদ্েই তাদের স্থিতি, 
আর ব্রক্মেই তাদের লয়”। বেদের মতে প্তিনি অশ্ত্রিতে আছেন, জলেও 
আছেনু, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্তঃ তিনি ওষধিতে আছেন, বৃক্ষে আছেন, তাকে 
আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি”।« “এই পরম আনন্দ যদি স্বর্গে না থাকত, 
কেই ব! প্রয়াসশীল হত, কেই বা বাচত” ?* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরবাদ 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, পতিনি এক ও নিরাকার অথচ গু উদ্দেশ্যে তার শক্তির 
আঞ্জেলান সিলেসিয়াস বলেন, ০ঈ বর বিশুদ্ধ অবাস্তব"*..**ভাঁর এখনও নেই, এখানেও নেই ।” 
,প্লটিনাসের কথা! “সকলের জনক, সেই এক কিছুরই নন্‌, বন্তও নয়, গুপও নয়, বৃদ্ধিও নয়, 
আত্মাও নয়, সচলও নয়, অচলও নর, দেশেও নেই, কালেও নেই, তিনি নিজেই মিজের 
সং্ঞার্থ। আকারে অদ্বিতীয় অথব! নিরাকার । রূপ, গতি ও বিরাম প্রভৃতি যার! সত্তার 
অঙ্গ এবং যাদের জগ্কই সত্তার বহুরূপত।, সে সব হৃঠি হওয়ার আগে থেকেই তিনি বিভ্ভমান।” 
এনিয়াডস ( £0009998 ), ইংরাজী অনুৃবাদ--ম্যাকৃকে না--ফষ্ঠ, ৯। 

১। দ্বিতীয়, ২৫ 

২। অয়োদশ ১২, অয়োদশ ১৫-১৭। 

৩। ইশোপনিহদ ৫ | তাছাড়া! সুওক উপনিষদ, দ্বিতীয় ১, ৬৮) কঠোপনিষদ দ্বিতীয় 
১৪। বৃহ্দারপ্যক উপনিষদ, দ্বিতীয় ৩৭ । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, তৃতীয় ১৭। 

৪। বহ্রস্তশ্চ ভৃতানান্‌। অয়োদশ ১৫। 

৫ যে! দেবোহদৌ যোহপত্র যে বিশ্বং ভূধনমাধিবেশ যে! ওষধিযু যে! যনম্পতিসূ ভশ্মৈ 
দেখায় মযোনমঃ। 

| কো ব্ববোনতাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ বদেষ আকাশ আনন্দে! ননাৎ। 
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নানা ব্যবহার ছারা রহু আকারের সৃষ্টি করেন। আদিতে ও অস্ততে তার 
মধ্যেই বিশ্ব লয় হয়। তিনিই ঈশ্বর। তিনি যেন আমাদের সৎ কর্মে মতি 
দেন।”১ আবার “তুমিই নারী, তুমিই নর, তুমিই তরুণ, তুমিই তরুণী, তুমিই 
নবজাত আবার য্টি অবলম্বনকারী জড়দেহ বৃদ্ধ। তোমার ব্দন সর্ব 
দিকে ।” আবার “ভার আকার অপশ্ঠ, চক্ষুঃ দ্বারা তাকে দেখা যায় 
না। তাকে অন্তর্যামী রূপে যে হৃদয় ও মন দিয়ে উপলব্ধি করে সেই অমর 
হয়।*ও “তিনি সমগ্র বিশ্বের এক দেবতা, আবার তিনি নিজেই বিশ্ব, তার 
নিজসতায় তিনি বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। তিনিই আমাদের ভিতরের 
হ্যুতি, হগ্যস্তর্জ্যোতিঃ | তিনিই ব্রহ্ম, জীবন স্ৃত্যু হবার ছায়া! ।”৪ 

উপনিষদে পাই যে বর্গ অচিভ্ত্য ও অব্যয় আবার তিনিই বিশ্বপতি।. 
তিনি যদিও সর্বভূতের উৎপতিস্থল তবু নিজে তিনি চিরস্থাবর।* শাশ্বত 
সত্তা! শুধু যে অস্তিত্বকে ধারণ করেন তাই নয় তিনিই জগতের সক্রিয় শক্তি। 
ঈশ্বর অনধিগম্য জ্যোতির্লোক নিবাসী পর! তবু অগস্টাইনের ভাষায় "আত্মার 
ঘনিষ্ঠতম নিজের থেকেও আপন” । উপনিষদ উদাহরণ স্বরূপ একটি গাছে ছুটি 
পাখীর বসে থাকার কথা বলেছে । একটি ফল ভক্ষণ করছে আর একটি 
শুধু তার খাওয়া দেখছে, ভোগ থেকে সরে গিয়ে নীরব সাক্ষী হয়ে আছে ।৬ 
ব্ক্িত্ব আরোপ বা নৈব্যক্তিক রাখা মনের খেয়াল মত গড় কল্পন! করা 
,নয়। শাশ্বতকে দুই দিক থেকে দেখা যায়। সবার উপরে যিনি, পরম 
স্বাধিষ্ঠানে তিনি ব্রহ্ম, আর যখন তিনি সৃষ্টিকর্তা ও জগত্বল্লভ, তখন তিনি 
ঈশ্বর, নিজের মধ্যে জগৎকে ধারণ করেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। প্ব্রহ্মকে সগ্ুণই 
ভাবি বা নিশুণই ভাবি, শিবকে সনাতন বলে জানতে হবে, সুষি থেকে যখন 


১। চতুর্থ--১ 

২। চতুর্থ-_৩ 

«| চতুর্থ-২০। 

৪ | খখেন, দশম, ১ ১১-| কঠোপনশ্তিদ তৃতীয়, *। ডিউটেবনমি (105568:01702ত ) 
“আমিই মারি আবার আমিই বাচাই” দ্বাত্রিংশৎঃ ৩» দ্রষ্টব্য । 

৫| বমি ভ্ত্ষ্টব্য “তোমার জ্যোতি সকলের সহিত সংঙ্লি্ই আবাব সব থেকে পৃথক ।” 
শাম্স-ই তাব্রিজ | (ইংরাজী অনুবাদক নিকলসন ) নবম গীত । 

৬। মৃণ্ডকোপনিধদ , তৃতীয় ১ ১-৩। তথ! বয়েম (9০5795), «আবার তমিশ্রায় গভীরত! 
আলোকের নিাসের মতই বিরাট, এবং তার! এক থেকে জঙ্চে দুরে থাকে নাঃ বরং পরম্পর 
মিশেই থাকে এবং ঝারুরই আদি অস্ত নেই” তিন তত্ব (]:75৩ 2:10010195) ততুররশ। ৭৬। 
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পৃথক করে দেখি তখন তিনি নিগুপ আর যখন তাকে সর্বব্যাপী করে দেখি 
তখন তিনি সণ ।”১ সৃষ্টি যে অনিয়তাকার অনিশ্চয় ন! হয়ে ব্র্মাণ্ড আকার 
সে ঈশ্বরের বিভ্রম। ভাগবতের মতে অখণ্ড চৈতন্যন্মপ অদ্ভিতীয় সত্তাকেই 
পরমাত্মা বা ভগবান বলে। তিনিই চরম তত্ব, আমাদের আসল আত্মা 
আবার পুজ্য ভগবান। ব্রহ্ম একাধারে তুরীয়, জাগতিক ও প্রাতিষিক 
সত । তুরীয় ভাবে তিনি শুদ্ধসত্ত, কোনপ্রকার ক্রিয়! বা অভিজ্ঞতার দ্বার! 
অনাহত, বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন। আবার সচল জাগতিক ভাবে তিনি যে 
সমগ্র ব্রদ্মাগুলীলার ধারক তাই নয় তার চালকও, আবার যিনি সকলের 
মধ্যে অথচ সকলের উর্ধেব আছেন সেই পরমাত্বাই সকল ব্যক্তির মধো 
বর্তমান ।৩ 

ঈশ্বর অশুভের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন, কেননা তিনি স্বেচ্ছাচারী 
নন, এবং জগৎ যদি সক্রিয় স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হয়, যাদের প্রভাবান্বিত 
কর! যায় কিন্ত চালনা! করা যায় না তবে সংঘর্ষ অবশ্যন্তাবী। পৃথিবীতে 
স্বাধীন আত্ম আছে বলে ধরলে, অকল্যাণ সম্ভাব্য ও সম্ভবপর । একেবারে 
যান্ত্রিক জগতের বিকল্প হুল ছূর্ঘটন! ও হুঃসাহসিকতাপূর্ণ জগৎ। যদি সকল 
প্রকার ভ্রান্তি, কুক্্রীতা ও অশুভ প্রবণতাকে বাদ দিতে হয়, তাহলে সত্য, 
শিব ও সুন্দরের সন্ধানও থাকে না| সত্য, শিব ও সুন্দরের দিকে যদি 
সক্রিয় ওৎসুক্য থাকে তাহলে তার বিপরীত ভ্রান্তি, অশুভ ও কুশ্রীতাকে 
শুধু ভাবগত সম্ভাব্যতা বলে ধরলে চলবে না, তাদের প্রতিরোধ্য বাস্তব 
প্রবণতা বলে মনে করতে হবে। গীতাতে দেখা যায় জগৎ শুভাশুভের 
সক্রিয় সংঘর্ষের ক্ষেত্র এবং ভগবান এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে গভীর ভাবে কৌতৃহলী। 


পর টি পা পপ ক্স 


১। নিগুপঃ সগুণশ্চেতি শিবে! জ্বর সনাতন: 
নিগুণঃ প্রকৃতেরণ্যঃ সগুণ: সকল: স্মৃতঃ | 
বস্তি তৎ তত্ববিদঃ তন্বং যজজ্ঞানমন্তযম্‌ 
ব্রদ্মেতি পরমাস্মেতি, ভগব1নিতি শব্দাতে। 
আবার উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামগতিং গতিম্‌ 
বেতি বিদ্তামবিষ্ভাং চ সবাচ্যো ভগবানিতি। 

৩। বৃহ্দারণযক উপনিহদের তৃতীয়, ৮,১২ সম্বন্ধে শক্করের মন্তব্য | স্থুলভাবে বলা যায়ঃ 
পরমাসত্বার তুরীয় জাগতিক ও প্রাতিত্বিক ভাব খৃষ্টীয় অয়্ী, পিত!, পুত্র ও পবিত্র আত্মার 
সমগোত্রীয়। 


র্‌ 


১৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


তিনি মানুষকে ভ্রান্তি, অসুন্দর ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করতে আপনার 
সমস্ত স্নেহের এরশ্বর্য দিয়ে সাহায্য করেন। ঈশ্বর পরিপূর্ণ শিব ও তার 
প্রেম অসীম বলে তিনি জীবের ক্লেশ সন্বন্ধে উদ্বিগ্ন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান 
এই অর্থে যে তার শক্তির সীমা বাইরে থেকে কেউ নির্দেশ করে না। 
লোকের সামাজিক প্রকৃতি ভগবানের উপর আরোপিত নয়, তার ইচ্ছা দ্বারা 
উৎপন্ন | মানুষ কিভাবে আচরণ করবে, তাদের নির্বাচনের স্বাধীনতার 
সদ্ব্যবহার কিন্বা অসদৃব্যবহার করবে, এসব কথা সর্বজ্ঞ ভগবান আগে 
থাকতে জানেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা! শুধু বলতে পারি যে এমন 
ঘটনা ঘটে না য| তিনি জানেন না। প্রবণতা যখন অনির্দিষ্ট থাকে 
। তখনও তিনি জানেন আবার যখন তা বাস্তবে পর্যবসিত হয় তখনও জানেন। 
ঈশ্বরের সর্বব্যাপী ক্ষমতা কর্মতত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। খধণ্েদ যখন রচিত 
হয়েছিল, তখন থেকে হিন্দু চিস্তাণীল ব্যক্তির! প্রকৃতির যৌক্তিকতা ও 
নিয়মতান্ত্িকতা সম্বন্ধে খবর রাখেন। খত বা শৃঙ্খল] সর্বব্যাপী । বিধি 
দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ঈশ্বরের মন ও ইচ্ছা অনুযায়ী, তাকে তার শক্তির সীমা বলে 
বিবেচনা! করা যায় না। বিশ্বের সণ অধীশ্বর কালবশ, কাজেই পরিবর্তন 
সাপেক্ষ । 

যে সগুণ ভগবান নিজ প্রকৃতিবশে হন্দিয়গ্রাহ্হ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, 
গীতায় ব্রদ্মের সেই ভাবের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । তিনি 
সকলের অন্তরে বাস করেন।১ তিনি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ।ং তিনি 
আমাদের ভ্বদয়ে ভক্তির উদ্রেক করেন এবং আমাদের প্রার্থন! মঞ্জুর 
করেন।* য| কিছু মূল্যবান, তার তিনি উৎস ও ধারক। পূজা ও প্রার্থনার 
মধো আমরা তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসি। 

এই সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের জন্য দায়ী।* ব্রদ্ষের পরা ও 
অপর! ছুই প্রকৃতিই আছে । জীবাত্ার৷ উচ্চতর পর! প্রকৃতি ও জড়দেহ 


১। অষ্টাদশ, ৬১ 

২। নবম? ২৪ 

৩। সপ্তম, ২২ 

৪। জেকব বোরেছ দ্রষ্টব্য “হৃষ্টি পিতার কতি, দেহধরণ পুত্রের আর জগতের অন্ত হবে 
পবিত্র আল্মার ক্রিয়ায় 1৮ 

৫1] সপ্তম, ৪-2। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৯ 


নিয়তর অপরা প্রক্কতি। ভাবগত পরিকল্পনাও ঈশ্বরের, আবার যে বস্তগত 
মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভাব পরিস্ফুট হয়, ধারণাজাত বিষয় ব্রহ্গাণ্ডে ্বপাস্তরিত 
হয়, তাও তার। ধারণার পরিকল্পনাকে মূর্ত করতে হলে অস্তিত্বের 
পরিপূর্ণতা প্রয়োজন, সম্ভাব্য বন্তর মাধামকে বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার । 
ঈশ্বরের ভাব অস্তিত্ব খুঁজছে, আর অস্তিত্বের জগৎ পরোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা 
করছে। দিব্য প্রকার ও সম্ভাব্য জড়বস্ত উভয়েরই উৎপত্তি ভগবানে, তিনিই 
আদি, মধ্য ও অস্ত,-_ব্হ্গা, বিঞুর ও শিব। সৃর্টি ভাবধস্ত ভগবান ব্রহ্গা, 
আর যখন তিনি সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য অমেয় প্রীতি বর্ষণ করেন ও প্রীতির 
সমপরিমাণ ধৈর্য ধরে কর্ম করেন, তখন তিনি বিষণ । যখন ধারণাজাত বিষয় 
্রন্মাণ্ডের রূপ নেয়, যখন পৃধিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা! হয়, সেই পরিপূর্ণতাই 
শিব। নশ্বর একাধারে ধী, প্রীতি ও পরোৎকর্ষ। এই তিন বৃত্তিকে পৃথক 
কর! যায় না। ব্রন্ষা, বিষণ শিবের ধারণা তিন প্রকারের হলেও মূলতঃ 
তার! এক। গীতার উদ্দেশ্য জগতের ত্রাণ তাই বিঞ্ুভাবের প্রাধান্ত। 
ব্রদ্দের বিষ্ণুভাবের প্রতিমুতি কৃষণ। 

খগ.বেদে বিষ্ণু সুপরিচিত দেবতা! | বিশ, ধাতু মানে ব্যাপ্ত হওয়া, কাজেই 
তিনি সর্বব্যাপী ।১ তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ 
করছেন । তিনি ক্রমবর্ধমান পর্যায়ে সনাতন সর্বেশের পদ ও মর্যাদা নিজের 
মধ্যে সংগ্রহ করছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে “নারায়ণকে আমর! পৃজা 
করি, বাসুদেবকে ধ্যান করি, আর এতে বিষুর আমাদের সহায় হোন ।”ং 

গীতার উপদেষ্টা কৃষ্ণ প্রাচীন হুর্যদেবতা বিষ্টুর এবং বিশ্বজাগতিক 


১। অমর বলেন, “ব্যাপকে পরমেশ্বর” বিশ.ধাতু (প্রবেশ ) থেকেও এর ব্যুৎপত্তি কর! 
হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছে “্হঠি করে তিনি পরে তাতে প্রযেশ করলেন।” পদ্মপুরাশে 
বিষুকে প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত ঈশ্বর বল। হয়েছে, *'স এব ভগবান্‌ বিষ প্রকৃত্যাম্‌ আবিবেশহ” | 

২। দশম, ১, ৬। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসৃদেবায় ধীমহি তন্‌ নো! বিকুঃ প্রচোদয়াৎ। 
নারায়ণ বলেছেন, সূর্ধেষ মত আমি সমন্ত জগতে রশ্মিপ্রপাত করি এবং আমি সকল বস্ত্র 
থারক, এই জন্ত আমি বামুদেব বলে আখ্যাত। মহাভারত, দ্বাদশ; ৩৪১? ৪১। 

৩। কধতি সর্ব কৃ্ঃ॥। যিনি সকলের ভক্তি আকর্ষণ ব। উদ্রেক করেন, তিনিই কৃক। 
বেদাস্তরত্ব মঞ্জযায় (৫২ পৃঃ) আছে কৃফ মাম এই জগ্ত যে তিনি ভক্তদের পাপহৃরণ করেন 
পাপং কর্ধয়তি নিমুলয়তি। কৃষ্ণ শবেব ব্যুৎপত্তি কৃষ ধাতু (টাচ) থেকে, কেননা! তিনি 
ভার ভক্তদের সমস্ত পাপ ও অমঙ্গল চেঁচে সাফ করেন। কৃষতেখিলেখনার্ধস্তরূপং ভক্ত- 
খল পাপাদিদোষ কর্ষণাৎ কৃষ। শন্বরের ভগবদ্গীতার ভাস, ষষ্ট, ৩৪ । 


২০ শ্রীমন্ডগবদৃগীতা। 


ভাবের এক প্রাচীন দেবতা ও নরের আশ্রয় বা লক্ষ্য নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন 
হয়ে পড়েছেন। 

এই মহাজাগতিক প্রকটতাকে দেশকালে যিনি ধারণ করে আছেন সেই 
জগৎ-অতীত, সনাতন দেশ-কালোত্তর ব্রন্মই প্রকৃত সত্য। তিনি পরমাত্া, 
সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের রূপ ও গতির আত্মা । সেই পরমেশ্বরই প্রাতিত্বিক আত্ম 
ও জঙ্গম প্রকৃতির অধীশ্বর ও জাগতিক পরিণতির বিষয় । তিনিই আবার 
পুরুষোত্তম, জগতের অভিব্যক্তির মধ্যে ধাব দ্বেত প্রকৃতি প্রকট রয়েছে । 
তিনি আমাদের অস্তিত্বকে পূর্ণ করেন, বোধকে প্রদীপ্ত করেন, আমাদের 
অন্তরের গোপন কলকাঠিকে সচল করেন 1১ 

পুরুষোত্রম থেকে নীচে সকল বস্তই অস্তি ও নাস্তির দ্বিত্বে জড়িত। 
ঈশ্বরের মধোও নাস্তি বা মায়! আছে যদিও সেটা তার আয়তাধীন। তিনি 
তার সক্রিয় প্রকৃতিকে (ঘাং প্রকুতীম ) প্রক্ষেপ করেন এবং যে সকল আত্ম 
তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ত পাপ কর্ম করে যায় তাদের নিয়ন্ত্রণ 
করেন। ব্রহ্গ পরিবর্তনশীল জগতে স্বগত শক্তির মাধ্যমে এই সব কর্মের 
কারণ হন, কিত্ত ভার আর এক ভাৰ আছে যাকে এ সব স্পর্শ করতে 
পারে না। তিনি নিগণণ পরম আবার অস্তললান সংকল্প, সকলের কারণ অথচ 


১। -তিনি অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক দেন, দুর্বলকে শক্তি দেন, পাপীকে ক্ষমারূপ মুক্তি 
দেন, ক্রিষ্টকে করুণাময শান্তি প্রদান করেন ও অতৃপ্তকে তৃপ্তি দেন।****-জ্ঞানমজ্ঞানান্‌, 
শক্তিরশক্তানাম্‌, ক্ষমা সাপবাধানাম্‌, কৃপা ছৃঃখিনাম্‌, বাৎসল্যং সদোষানাম্‌, শীলং মত্তানাম্‌, 
আর্জবং কুটিলানাম্‌, সৌহার্দ্য ছুষ্টহ্থদয়ানাম্‌, মার্দবং বিশ্লেধ ভীকনাম্‌। আবাব,_- 

আনন্দাম্বতরূপন্তবং ত্বং চ শান্তিনিকেতনম্‌ 
হরসি প্রাণিনাং ছুঃখং বিদখাসি সদ! সুখম্। 

তুমিই আহ্বাদ ও আনন্দ, তুমি শান্তিব আধার, তুমি ছুঃখী প্রাণীর ছুঃখ বিনাশ কর এবং 
তাদের সুখ দাও। 

দীনানাং শরণং ত্বং হি, পাপিনাং মুক্তিসাধনম্‌। 

তুমি ঘূর্বলের আশ্রয়, পাপীদের ত্রাণকর্তী। । 

আবার ০তৃষি জ্যোতির্ময়, আমাকে জ্যোতি দাও, তুমি বীর, আমাকে বীধ দাও, তুমি বল 
আমাকে বল দাও, তুমি ওজন্বী আমাকে ওজ দাও, তুমি ক্রোধী (অগ্তায়ের উপর ) আমাকে 
ক্রোধ দাও, তুমি সহনশীল, আমাকে সহপুণ দাও।” তেক্োহসি তেজোময়ি দেহি, 

বার্ঘমসি বীর্য ময়ি দেহি, বলমমি বলং ময়ি দেহি, ওজোহসি ওজোময়ি দেহি, মন্যুরসি মন্যুৎ 
অয়ি দেহি সহোহসি সহময়ি দেহি । শুর্ুতভূর্বেদ। উনবিংশ, ৯। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২১ 


কারণাতীত, সমস্তের চালক কিন্তু নিজে অবিচল । মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে 
বাস করেও ব্রহ্ম উভয়ের উর্ধেবেধ অসীম বিশ্ব অনস্ত দেশকালে তার মধ্যে 
স্থিত কিন্ত তিনি ওর মধ্যে নেই।১ গীতার ভগবান জাগতিক পদ্ধতির সঙ্গে 
অভিন্ন নন, কেননা তিনি তাদের অতিক্রম করে আছেন । আবার এর 
মধোও তিনি বিশেষ কোন কোন ভাবে বেশী প্রকট । গীতার বিরুদ্ধে নিম্ন- 
শ্রেণীব বহু দেবতাবাদ আরোপ কর! চলে না।” যদিও চরম ভাবে সম্পূর্ণ 
এক সত! আছে, তবু সকল সাকার বস্তই সমান ভাবে সম্পূর্ণ নয়। 


€। উপদেষ্টা কৃষ্ণ 

ভগবদৃগীত। অধ্যয়নের পক্ষে, তার উপদেষ্টা কৃষ্ণেব &ঁতিহাসিক সত ছিল 
কি ছিল না, সে তর্ক নিরর্থক। আসল কথা হ'ল দিব্যশক্তির শাশ্বত প্রকাশ, 
বিশ্ব ও মানবাত্বার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও দিব্য জীবনের চিরস্তন আবির্ভাব । 

তা হলেও কৃষ্ণের এঁতিহাসিকতা! সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ছাক্সোগ্য 
উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাকে ঘোর আঙ্গিরসের* শিষ্য 
বলা হয়েছে। কৌধষীতকি ব্রাহ্মণের মতে ঘোর আঙ্গিরস সূর্ধ উপাসক খষি 
ছিলেন । যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও যাজকদের আসল দক্ষিণ। যে তপ, দান, 
খজুতা, অহিংস! ও সত্যনিষ্টা প্রভৃতি গুণের আচবণ এই কথা বর্ণনার পরঙ৬ এ 
উপনিষদে বল! হয়েছে যে “যখন দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস এই সৰ 
কথা ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি আরও বলেন যে অস্তিম সময়ে এই তিনটি 
ভাবনায় আশ্রয় নেওয়। উচিত তুমি অক্ষিত, অচ্যুত ও প্রাণস্বরূপ”* | 
উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশ ও গীতায় কৃঞ্চের উপদেশের মধ্যে 
অনেক সাদৃশ্য আছে। 

মহাভারতের কাহিনীতে অজুনিসখারূপে কৃষ্ণের গুরুভুমিকা আছে। 
পাণিনিতে বাসুদেব ও.অজুশি উভয়কেই পৃজ্য বল! হয়েছে ।” কৃষ্ণ যহ্বংশের 


১। নবম, ৬) ১০ ২। দশম, ৪১২ ৩। দশম, ৩১১৭ ৪1 তৃতীয়, ১৭, ৬ 

৫। ত্িংশৎ্, ৬ ৬। তপোদানমার্জব মহিংস! সত্যবচনম্‌ ( ভগবদ্গীত|, যোড়শ, ১-৩)। 

৭। ভগবদ্গীতায় অইইম অধ্যায়ের ১-১৩ শ্লোক দ্র্টব্য। তিনি সম্ভবতঃ ধগ.বেদের অষ্টম 
মণ্ডলের ৭৪ সংখ্যক সৃক্তটি রচনা! করেন, কেননা], কৌধীতকি ্রাক্ষণে তাকে আঙ্গিরস কৃ 
বল! হয়েছে। ত্রিংশৎ, ৯। 

উ। তৃতুর্ঘ, ৩, ৯৮। 


২২ শ্রীমন্তগব্দগীতা 


প্রাচীন কৃষি বা সাত্বত শাখায় উদ্তৃত। যহ্বংশের আদিনিবাস মথুর! 
নগরের আশেপাশে ছিল। কৃষ্ণের নামের সঙ্গে মথুরানগরের নাম ইতিহাসে, 
কিন্বদস্ভীতে ও লোককথায় জড়িত। কুঞ্চ বেদের যাজ্জিক প্রথার বিরোধী 
ছিলেন ও ঘোর আঙ্গিরসের কাছে যে শিক্ষা! পেয়েছিলেন সেই তত্বই প্রচার 
করেছেন। পরাজিত ইন্দ্র কষ্ণের কাছে নতিষ্বীকার করে যে উক্তি করেন 
তার মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের অভিমত স্পষ্ট হয় ।১ 
যে সকল লোকের রুষ্ণের উপদদেশে আপত্তি ছিল এবং যাদের ভার উপর 
বিশ্বাসের অভাব ছিল গীতায় তাদের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের প্রাধান্য 
যে অবিসম্বাদী রূপে গৃহীত হয় নি, মহাভারতে তার লক্ষণ দেখ! যায়। 
মহাভারতে কৃষ্ণকে এতিহাসিক ব্যক্তি ও অবতার উভয় বূপেই বর্ণনা কর! 
হয়েছে । কৃষ্ণ সাত্বতদের সূর্য উপাসনা! শিখিয়েছিলেন এবং তারা হয়ত 
সূর্যোপাসনার গুরুকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখত।* শ্রীষপূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দীতে বাসুদেব পৃজা সুপ্রতিষ্ঠিত । পালি ধর্মশান্ত্র অন্তর্গত বৌদ্ধ রচন! 
নিদ্ধেশে (শ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী ) লেখক অন্যান্য সম্প্রদায় সকলের মধ্যে 
বাসুদেব ও বলদেবের উপাসকদের উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিস্‌ €্রীঃ 
পৃঃ ৩২৯) বলেছেন সৌরসেনীদের মধ্যে হিরাক্লিস পৃজ1 প্রচলিত ছিল, 
ওদের দেশে মথুরা ও কৃষ্ণপুর নামে ছুটি বড় শহর ছিল। তক্ষণীলার 
গ্রীক ভাগবত হেলিওডোরাস বেসনগর উৎকীর্ণলিপিতে (শ্রীঃ পৃঃ ১৮০) 
বাসুদেবকে দেবদেব বলেছেন | খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নানাঘাট 
পরস্তরলিপিতে প্রারস্তিক শ্লোকে অন্যান্য দেবতার মধ্যে বাসুদেবের উল্লেখ 
আছে। বৌদ্ধ লোককথায় রাধ! যশোদ1 এবং নন্দ প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদের 
বর্ন] আছে। পতঞ্জলি পাণিনির মহাভাস্তে, চতুর্থ ৩, ৯৮ শ্লোকের টীকায় 


১। আমি দেবেন্্র কিন্ত তু'ম গোদের উপর ইন্দ্রের শক্তি অর্জন করেছ, তাই তুমি লোকে 
গোবিন্দ নাম কীর্তিত হবে| ক্রিবংশ ৫**৪। 

২। তৃতীয়, ৩২, নবম, ১১ অষ্টাদশ ৬৭। 

৩। তার প্রথম জীবনের লোক কথ! ও উপকধ! ভাগবত ও হয়িবংশে বপিত হয়েছে । 

৪1 ভাগবতের মতে সাত্বতর1 পরষেশ্বরকে ভগবান্‌ ও বাসুদেব রূপে পুজ। করত। (নবম, 
» ৫*)। যামৃনাচার্য ডার আগমপ্রামাণ্যে বলেছেন যে যানা! ঈশ্বরকে শুদ্ধভাবে উপাসন| 
করে তাদেরই ভাগবত ও সাত্বত বলে। সত্বাদ ভগবান ভঙ্যতে ঘৈঃ পরঃ পুমান্‌ তে সাত্বতা 
ভাগবত! ইতি উচ্যন্তে দ্িজোতমৈ;। 


শ্রীমগেবদগীত! ২৩ 


বাসুদেবকে ভগবত বলেছেন। ভাগবত ধর্মে কৃষ্ণ ভ্ীভগবান রূপে পরিচিত 
বলে বইখানির নাম ভগবদৃগীতা। তিনি যে তত্ব শিক্ষা দিয়েছেন তাই 
ভাগবত ধর্ম। গীতায় কৃষ্ণ বলছেন যে তিনি কোন নূতন মত প্রচার 
করছেন না, তিনি যে কথা বিবস্বান্কে শিখিমে ছিলেন, বিবস্বান্‌ যা মনকে 
শিখিয়ে ছিলেন এবং পরে মন্ত্র যা ইক্কাকুকে শিখিয়েছেন তারই তিনি 
পুনরাবৃত্তি করছেন।১ মহাভারতেও আছে যে “ভাগবত ধর্ম বিবস্বান থেকে 
মন্ব এবং মন্ত্র থেকে ইস্কাকু এই পরম্পরায় চলে এসেছে ।”ং অনুরূপ ভাবে 
প্রচারিত কিন্বদস্তী নিশ্চয়ই অভিন্ন । আরও প্রমাণ আছে। নারায়ণীয় বা 
ভাগবত ধর্মের ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে যে এই ধর্ম ঈশ্বর পূর্বে ভগবদৃগীতাতে 
বর্ণনা করেছেন।৩ আবার ঘোষণা করা হয়েছে যে "কৌরব ও পাগুবদের 
যুদ্ধের সময় যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও অভ্ভ্ন বিষণ্ন তখন 
ঈশ্বর এই ধর্ষের উপদেশ দেন”৪ | এই ধর্ম একেশ্বরবাদের (“একাস্তিক” )। 

গীতায় কৃষ্চকে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধর! হয়েছে। বুধ 
বিশ্বজগতের অন্তরালে, সমস্ত প্রতীয়মান বন্তর পশ্চাতের অবিচল সত্যে 
সকলের উর্ধে ও সর্বব্যাপীর্পে এই এঁক্য বিরাজমান । তিনিই প্রকট 
ঈশ্বর, মরলোকের পক্ষে ধাকে জান! সহজ । যার! অবিনশ্বর ব্রদ্দের সন্ধানী, 
তারাও তাকে পাবে কিন্ত অত্যন্ত কৃচ্ছুসাধনের ফলে। তাকে পরমাত্বা 
বলা হয়, এটা তার তুরীয় অবস্থার ছোতক, তিনি জীবভূত অর্থাৎ সকলের 
জীবনসার ।৫ 

কিন্ত এতিহাসিক ব্যক্তিকে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন কল্পন! কিভাবে 
করা যায়? জীবাত্বা ও বিশ্বাত্াকে অভিন্ন ধর! হিন্দুচিস্তায় সুপরিচিত 
ধারা । উপনিষদে শুনি যে পূর্ণ জাগরিত আত্মা যখন পরমের সঙ্গে তার 
সত্যকার সম্পর্ক বুঝতে পারে তখন দেখে যে সে আসলে পরমেরই অংশ 
এবং সে কথা সে ঘোষণা করে। খগ.বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৬ সংখ্যক 


১। চতুর্থ, ১, ৩। 
২ শাস্তিপর্ব, ৩৪৮) ৫১০২ । 
৩। কথিতে। হরি গীতাযু। শাস্তিপর্ব, ৩৪৬, ১০ | 
৪। সমুপোচ়েষ নীকেযুকুরু পাওবয়োমৃড়ে 
অভুনে বিমনক্কে চ গীত তগবতা দ্বয়ং। শান্তিপর্ব ৩৪৮, ৮। 
«| দ্বাদশ অধ্যায় ১ও পরবর্তী মোক। 


২৪ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা৷ 


শ্লোকে কামদেব বলছেন, “আমি মন্তু, আমি সূর্য, আমি বিজ্ঞ খষি কাক্ষিবান্‌। 
আমি অঙ্ুরনির পুত্র কুৎস খষিকে ভূষিত করেছি । আমিই প্রাজ্ঞ উষণা*** 
আমাকে দেখ।” কৌধীতকি উপনিষদে ( তৃতীয় ) ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলছেন, 
“আমি প্রাণবায়ূ, আমিই চিদাত্বা, আমাকে প্রাণের মত, নিশ্বাসের মত ভজনা 
কর। যে আমাকে প্রাণরূপে, অম্বতরূপে ভজ্না করবে, সে এই সংসারে ধূর্ণ 
জীবন লাভ করবে, স্বর্গলোকে অমরতা ও অবিনশ্বরতা লাভ করবে ।”১ গীতা- 
রচয়িত৷ বলছেন, “তীব্র আসক্তি ভয় ও ক্রোধমুক্ত হয়ে আমাতে সমাহিত 
চিত্ত হয়ে ও আমাকে আশ্রয় করে ধার] জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন 
তার! আমার ভাবসত্তায় সিদ্ধ হয়েছেন” , জীবের মধ্যে তার নিজ সত্ব ছাড়া 
এমন কিছু আছে যান কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে । এই 
সমর্পণের মধোই তার ন্পান্তর। মুক্ত আত্মা তার দেহকেই অনন্তের 
প্রকাশের বাহনক্ধপে ব্যবহার করে। কৃষ্ণের দেবত্ব পরমার্থের সকল অকপট 
সাধকেরই সাধারণ পুরস্কার । তিনি সে রকম নায়ক নন, যিনি পৃথিবীতে 
বাস করে, নিজের প্রিয় বান্ধব ও শিষ্তদের কাছে নিজ বক্তব্য শুনিয়ে এখন 
পৃথিবী ত্যাগ করেছেন । পরস্ত তিনি সর্বব্যাপী ও সকলের মধ্যে বাস 


১। এর উপর শঙ্করের টাক] “অর্থাৎ ইন্ত্র নামে এক দেব শাস্ত্রলম্্ত খধিৃষ্টিতে নিজেকে 
পরম ব্রক্মরূপে দেখে বলছেন 'আমাকে জান? যেমন কামদেব সেই একই সত্য উপলব্ধি করে 
বলেন “আমি সৃয, আমি মন | শ্রুতিতে (অর্থাৎ বৃহদাবণাক উপনিষদে ) কখিত হয়েছে 
“সাধক ভগবানকে সার্থক উপলব্ধি কবলে তার সঙ্গে এক হযে যায়।” 

২। চতুর্থ অধ্যায়, দশম শ্লোক । যাণ্ু তার জীবন নিঃসঙ্গ প্রার্থনায় ধ্যানে ও সেবার 
কাটান, আমাদেব প্রতোকের মত প্রলোঁভত হন, মহান সাধকদেব মত অতীন্ট্িয় অভিজ্ঞতা 
লাভ কবেন এবং আধ্যাত্মিক ভাবের এক সম্কটময় মুহুর্তে ঈশ্বরের উপস্থিতির জ্ঞান হারিয়ে 
বলে ওঠেন, “ছে ভগবান, হে ঈশ্বব আমাকে ত্যাগ করলে কেন 1, (মার্ক, পঞ্চদশ, ৩৫) । 
তিনি বরাবরই ঈশ্বরের উপর নিজ নির্ভরত' অনুভব কবতেন। “পিতা আমা অপেক্ষা বড? 
(জন, চতুর্দশ, ২৮) “আমাকে তোমব! ভাল বল কেন? ঈশ্বরই একমাত্র মজলময়।” 
( পিউক, অষ্টাদশ" ১৯) “কিন্ত সেই দিন ও কালের কথ! কেহই জানে না, এমন কি ন্বর্গের 
দেবদৃতরা বা ঈশ্বরপুরও জানেন না, জানেন শুধু ঈশ্বর” (মার্ক, ত্রয়োদশ। ৩২) “পিতঃ, 
তোমাব কাছে আমাব আম্ম'কে সমপপণ কবছি” (লিউক, ব্রযোবিংশত, ৪৯)। নিজের ক্র 
বিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থ।ক! সত্বেও যশ এঁশী প্রেম ও প্রসাদ স্বীকার করেছিলেন এবং 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাব কাছে ষেচ্ছায় সমর্পণ করেছিলেন । এবং এইভাবে নিজ ত্রুটি থেকে 
উদ্ধার পেয়ে ও তাকে আশ্রয় করে তিনি দিন্যভাবে পিদ্ধ হন। “আমি ও পিতা অভির” | 
(জন, দশম, ৩০) 


শ্রীমন্গবদৃগীতা ২৫ 


করছেন এবং অন্যকে যখন যা বলেছেন তা আবার আমাদের প্রত্যেককে 
সব সময়ই বলতে প্রদ্থত। তিনি বিগত ব্যক্তি নন, অন্তর্যামী, আমাদের 
আধ্যাত্মিক চেতনার এক বিষয় । 

সাধারণ অর্থে ঈশ্বর কখনও জন্মগ্রহণ করেন না। জন্মগ্রহণ ও দেহ- 
ধারণ মানেই সীমাবদ্ধ হওয়া, শশ্বরের সম্বন্ধে সে কথা খাটেনা। যখন 
কোন বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ কালে ঈশ্বর আপনাকে প্রকট করেছেন 
এ কথা বল! হয়, তখনই তা কোন সাস্ত সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই অর্থই 
হয়। একাদশ অধ্যায়ে সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। 
জগতের অধ্যাত্রীয় ও বিষয়গত প্রক্রিয়াগুলি পরমেশ্বরের প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট 
ভাবের প্রকাশ তবু যা কিছু মহিমময়, সুন্দর ও প্রবল তার মধোই ঈশ্বরের 
উপস্থিতি বেশী মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। যখনই কোন প্রাতিস্থিক তাঁর সীমিত 
শক্তি সত্বেও আধ্যাত্তিক গুণের বিকাশজনিত গভীর অন্তদর্ষি ও করুণার 
অধিকারী হ'ন তখনই তিনি জগতের সমসাময়িক অবস্থা বিচার করে 
পারমাধিক ও সামাজিক আলোডনের সূত্রপাত করেন এবং আমরা তখন 
বলে উঠি যে সাধু লোকেদের রক্ষার জন্য, অসাধুদের বিনাশের জন্য ও 
ন্যায়ভিত্তিক সংসারের প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান জন্মগ্রহণ করেছেন । বিশ্বাত্বা যে 
কোটি কোটি আকারে নিজেকে প্রকট করেন, প্রাতিষিকরূপে কৃষ্ণ তাদেরই 
অন্যতম। গীতা রচয়িতা ও এঁতিহাসিক কৃষ্ণকে ও তার শিষ্য অনেকে এ 
সমস্ত প্রকট আকারের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন।১ অবতাররাই মানুষের 
আধ্যাত্মিক সম্বল ও অন্তনিছিত দিব্য বিভূতির প্রমাণ । একে মানুষের 
সীমাবদ্ধ আকারের মধ্যে দ্রিব্য মহিমার সণক্ষেপিত অবস্থিতি বলে ধর! ঠিক 
নয়, এ বরং দৈব মহিমার সহযোগে মনুষ্যপ্রকৃতির এঁশী স্তরে উন্নয়ন । 

ঈশ্বরবাদীর! কিস্তু কৃষ্ণের মধো মনুষ্য আকারে ইশ্বরের অবতরণ বা 
আবির্ভাব দেখতে পার্ন। যদিও ঈশ্বরের জন্মও নাই, পরিবর্তনও নাই তবু 
তিনি বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন। কৃষ্চ নরাকারে বিষ্ণু । তিনিই বর্গ, 
পৃথিবীতে দেহী ও জাত রূপে আপাত প্রতীয়মান।২ জগৎ সৃষ্টির মতই 


১। দশএখ) ৩৭। 

| শঙ্কব বলেছেন, “স চ ভগবান জ্ঞানৈশর্ধ শক্তি বীর্য তেজোভিঃ সদ! সম্পন্ন: 
জিগুণ ক্মিকাং বৈষণবীং ম্বাং মায়াং মল প্রকৃতিং বশীকৃত্যা, অজে! অব্যয়ে! ভূতানামীশ্বরে! 
শিত্য শুদ্ধ বৃদ্ধমুক্ত ব্বভাবে!পি সন্‌ স্বমায়য়! দেহবানিব জাত ইব, লোকানুগ্রহং কৃর্বন্নিব 


২৬ শ্রীম্গবদৃগীতা 


দিব্য সত্বের মনুষ্যপ্রকৃতি গ্রহণ দ্বারা দিব্য অখণ্ডতার ক্ষয়রৃদ্ধি হয় না। 
সৃষ্টি ও অবতরণ দছুইই অভিব্যক্ত জগতের ব্যাপার, পরমাত্বাকে তা৷ স্পর্শ 
করে না ।১ 

অন্ত ভগবান যখন সর্বকালেই সাস্তরূপে প্রকট হচ্ছেন, তখন এক বিশেষ 
সময়ে এক বিশেষ মনুষ্য প্রকৃতি অবলম্বন করে যে বিশিষ্ট প্রকাশ, তাতে 
আম্চর্ধ হওয়ার কিছুই নেই, বরং যেভাবে দিব্য প্রাচুর্য সীমিত জগতের 
দিকে ঝুঁকে উদ্ারভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ করেন, সেই ভাবেরই এক অবাধ 
পরিণতি বলে ধরা যেতে পারে। সেরকষ ধরলে এক সৃষ্টি ছাড়া আর 
কোনও নূতন সমস্যার উৎপত্তি হয় না। মন্ৃষ্তাকৃতি জীব যদি ভগবানের 
সাদৃশ্টে তৈরী হয়ে থাকে, পুনরারৃত শক্তিধারায় যদি নৃতন নৃতন ছাদকে 
্রস্থন কর! সম্ভব হয়, এইসকল ভাবে যদি সনাতনকে অন্ুগামিতায় মূর্ত করা 
সম্ভব হয়, তাহলে দিব্য সত্বা তার অস্তিত্বের পরম ভাবকে সম্পূর্ণ 
এক মানবীয় জীবের মধ্যে ও মাধ্যমে প্রকট করতে পারেন! ইউরোপেও 
মধ্যযুগের সম্প্রদায়গত ধর্মতান্বিকরা স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বর তার সৃষ্ট 
জীবদের মধ্যে বিরাজমান “মর্ম দ্বারা, অবস্থিতি দ্বারা ও ক্ষমতা দ্বারা 
(3% €৪561/০6১ 7316561)06, ০5151) |” এঁহিক শৃঙ্খলায় জড়িত সাস্ত মানবীয় 
প্রাতিষিকের সঙ্গে অপীম, স্বয়স্তব এবং অব্যয় পরমের সন্ধন্ধ কল্পনাতীতভাবে 
নিবিড় কিন্ত যে নিবিড়তায় সংজ্ঞার্থ দেওয়। বা ব্যাখ্যা করে বোঝানো! 
কঠিন। যে সকল মহাত্বাকে আমর। অবতার বলে থাকি, তাদের মধ্যে 
মানবের ঈশ্বরদত্ত অস্তিত্ব ও মর্ধাদাকে ভগবান অত্যাশ্চর্যভাবে পুনরুজ্জীবিত 


লক্ষ্যতে, অংশেনঃ সন্বডৃব । এর মানে এ নয় যে কৃঞ্ণ কোন অংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন 
বা আংশিক অবতার। অংশেনঃ কথাটির আনন্গগিরিব ভাশ্ব হচ্ছে “স্বেচ্ছানিমিতেন 
মায়ামরেন স্বরূপেন” অর্থাৎ নিজ ইচ্ছায় মায়াময় রূপগ্রহণ। হ্রীগীয় অনুচরদের ধর্মসৃে 
ঈশ্বরপুত্রের মানব প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে সে মতে “তিনি পৃত অশরীরী আত্মার 
উরলে, কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পণ্টিযান পাইলেটের অত্যাচায়ে ক্রশবিদ্ধ হয়ে 
মৃত ও সমাধিস্থ হন” কিন্ত গ্রীতীযদের নিশী় ধর্মস্থত্রে এর উপর যোগ কর! হয়েছে যে তিনিই 
বর্গ থেকে নেমে রক্তমাংসের শরীর গ্রহণ করেন” । ঈশ্বরের রক্তমাংসেয শরীর গ্রহণকেই 
“অবতরণ” বলে। 

১। হুকার বলেছেন, “ঈশ্বর ও মানবের এই অত্যাম্চর্য মিলনে সেই প্রকৃষ্ট প্রকৃতিতে কোন 
পরিবর্তন আনতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের পক্ষে নিধিকার হওয়ার চেয়ে স্বাভাবিক আর ফিছু 
নেই।” 78০০168189$181 ০1165 (১৮৮৮ সংশ্বরণ ) দ্বিতীয় ভাগ, পূ ২৩১। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৭ 


করেন। বিশ্বজগতের সমস্ত ঘটনায়, পরম্পরার মধ্যে সনাতনের যে অন্থু- 
প্রবেশ দেখতে পাই, অবতারদের মধ্যে সেই ব্যাপারেরই গভীরতর বিকাশ 
হয়। ভগবান একবার আমাদের ইচ্ছাত্বাতশ্া দিয়েছেন বলে, আমর! 
নিজেদের বিনাশের ব্যবস্থা করলেও, তিনি উদ্দাসীনভাবে সরে দাড়ান না। 
স্বাতস্ত্র্যের অপব্যবহার দ্বারা যখনই অন্যায়ের বৃদ্ধি হয় ও সংসারের গতিপথ 
সঙ্কটে স্তবূ হয়ে আসে তখনই তিনি কলেবর গ্রহণ করে সংসারকে সঙ্কট থেকে 
উদ্ধার করে তাকে নৃতন পথের সন্ধান দেন। তিনি নিজ প্রীত্যর্থে পুনঃ পুনঃ 
জন্মগ্রহণ করে সৃষ্টিলীলাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নত করেন । মহাভারতের 
এক জায়গায় আছে যে বিশ্বজগতের পালক ব্রহ্গের চার রূপ আছে। 
প্রথম ব্ূপে পৃথিবীতে বাস করে তপস্যায় রত হুন, দ্বিতীয় রূপে বিপথগামী 
মানুষদের ক্রিয়াকর্মের উপর নজর রাখেন, তৃতীয় রূপে মন্ৃত্ত সংসারের 
কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন, আর চতুর্থ রূপে সহত্র বর্ষব্যাপী যোগ- 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাফেন।১ পরম নিক্ক্িয়ত| দিব্য প্রকৃতির একমাত্র ভাব নয় । 
হিন্দু চিন্তাধারায় অবতার মাত্র মানব পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। জগতে ছু£খ 
কষ্ট ও ক্রটি-বিচ্যুতি আছে, তার জন্বা মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অবাধ্যতা 
দায়ী নয়। সুষ্টির এশী উদ্দেশ্ট ও বাস্তব জগতের অসামপ্তস্যই তার কারণ। 
মান্নষের “অধঃপতন” ইত্যাদি ছুঃখকফ্টের হেতু হয় তবে নির্দোষ প্রকৃতিতেও 
যে ক্রটি থাকে, সমস্ত জীব যে জরা ও রোগের অধীন, তার কারণ খুঁজে 
পাই ন1। “মৎস্যের শরীরে কর্কট রোগ হয় কেন 1” এই ধরনের প্রশ্নকেও 
এড়ানো যায় না। গীতার বক্তব্য যে একজন সৃষ্টিকর্তা ভগবান আছেন, 
তিনি অতল পুণ্যের উপর নিজস্ব আকৃতি সকল আরোপ করেছেন। যে 
অনাসূষ্টির মধ্যে শৃঙ্খল। আনা প্রয়োজন, যে রাত্রির অন্ধকারকে উদ্তাসিত 
কর! দরকার, প্রকৃতি সেই অনাহত উপকরণ । এই ছুই বৈপরীতোর সংঘর্ষে 


৯. চতুম্বৃতিরহং শঙ্বল্লোকব্রাণারমুদয়তঃ 
আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাম্‌ হিতমা দে 
একা৷ ম্ৃতিত্তপশ্চর্ধাং কৃরুতে মে ভূবিস্থিতা 
অপরা পগ্ঠতি কুর্বানং সাধ্বসাধূনি 
অপর] কুরুতে কর্ম মানষং লোকমা শ্রিতা 
সে তে চতুর্থী ত্বপর। নিত্রাং বর্ষনহত্ত্িকীম্‌। 
-জ্রোণপর্ব উনজিংশৎ, ৩২-৩৪ | 


২৮ শ্রীমন্গবদৃগীতা 


যখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন সেই অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য ঈশ্বরের 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বিশ্বজগৎ সন্বন্ধে আমাদের বর্তমান 
জ্ঞান ও ধারণা এককালীন সৃষ্টি উন্মোচন রূপ ধারণার অনুকূল নয়। 
কৌলিক ঈশ্বর জগদীশ্বরে পরিণত হ'ল, জগদীশ্বর আবার এখন বিশ্বেশ্বর 
হয়েছেন, আবার এখন মনে হচ্ছে যে ব্রন্গাণ্ডে এরকম বিশ্বজগৎ বোধ 
হয় আরও অনেক অনেক আছে। পরমেশ্বর ক্ষুদ্রতম গ্রহগণের অন্যতমের 
একাংশকে নিয়েই লিপ্ত আছেন এ রকম কথা! ধারণায় আসে না। 

অবতারবাদ অধ্যাত্বজগতের বিধানের সুস্প্ট অভিব্যক্তি। ঈশ্বরকে 
যদি মানুষের ভ্রাণকর্তারূপে স্বীকার করতে হয় তাহলে যখনই মানুষের 
আদর্শ অকল্যাণের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখনই 
ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্ষ। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাবই অবতার, 
সিদ্ধ হলে মানুষ ঈশ্বরত্ব লাভ করে, সে স্বতন্ত্র বস্য। অবশ্য প্রত্যেক চিন্ময় 
জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অবতরণ আছে, কিন্ত সে হ'ল আচ্ছন্ন প্রকাশ। 
নিজ ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে আন্সচেতন ব্যক্তির সঙ্গে মায়ারৃত চেতনাবিশিষট ব্যদ্ির 
তফাৎ আছে। 

অবতারত্ব থেকেই বোঝা যায় যে ঈশ্বর পূর্ণ সজীব ও ভৌত আবির্ভাবের 
বিরোধী নন। আমর! জড়দেহ ধারণ করেই পরিপূর্ণ চিন্ময় সত্যের 
অধিকারী হতে পারি। মানব-প্রক্কতিকে শৃঙ্খল মনে করার প্রয়োজন নেই, 
তাকে দিব্জীবনের যন্ত্রক্পেও কল্পনা করা যায়। আমাদের সাধারণ 
মানুষদের জীবন ও শরীর প্রকাশের পক্ষে অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ ও অক্ষমযন্ত্র কিন্ত 
সেরকম সব সময়ই থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। দিব্যচেতন! এই 
যন্ত্র দিয়েই তার উদ্দেশ্ব সিদ্ধ করে নেয়, কিন্তু মানবের বদ্ধ সংবিৎ বাস্তব, 
জৈব ও মানসিক শক্তিসমুহের উপর সেরকম পূর্ণ আধিপত্য লাভ করতে 
পারে না। 

বিশেষ পাখিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ণ জ্ঞান বজায় রেখেও ঈশ্বর 
অবতার-রূপ সীমাবদ্ধ আকার গ্রহণ করেন একথা গীতায় স্বীকৃত হলেও, 
মানুষের মধ্যেই যে ভগবান আছেন, মানুষ যে চিরস্তন অবতার, মানুষের মধ্যে 
যে দিব্য চেতন] সর্বদা! বর্তমান সে কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । 
এই ছুই ধারণা পরস্পর অসঙ্গত নয়, একটি দিব্যের লোকোতর ভাব আর 
একটি লোকব্যাপী ভাব। মানবজাতিকে পারমাধিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসন 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ২৯ 


প্রয়াসী গীতার উপদেষ্টা নিজের দিব্য মূলের উপরই তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। আমাদের মধ্যে যে দধিব্ভাব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে, 
কৃষ্ণাবতারে তার পূর্ণ উন্মীলনের নিদর্শন পাওয়! যায় । ভাগবতে আছে ১ 
“মধ্যরাত্রে গভীর অন্ধকারে আমাদের প্রত্যেকের অস্তর্যামী দিব্য দেবকীর 
মধ্যে নিজেকে উন্মোচিত করলেন কেননা, প্রত্যেকের অস্তরেই ভগবান 
প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন”।ৎ গভীরতম তমসাচ্ছন্ন রাত্রির মধ্য থেকেই ভাস্বর 
জ্যোতির প্রকাশ হয়। রাত্রি রহস্যে ও উন্মীলনে এশ্বর্ধময়ী। রাত্রি আছে 
বলে আলোর অস্তিত্ব কম বাস্তব নয় | বরং রাত্রি নাথাকলে মানুষে আলোর 
ধারণাই করতে পারত না। অন্ধকার রাত্রিতে পরিস্রাণই কৃষ্$জন্মের 
মর্মার্থ । হূর্টেব ও বন্ধনের ক্ষণে জগতের পরিক্রাতা জন্মগ্রহণ করলেন। 
জনশ্রুতি কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর সন্তান । আমাদের সাত্বিক প্রকৃতি 
যখন বিশুদ্ধ হয়, আমাদের বৃদ্ধির দর্পণ যখন বাসনার ধূলিমুক্ত হয়, তখনই 
তার মধ্যে শুদ্ধ সংবিৎ প্রতিফলিত হয়। সর্বনাশের সময় স্বর্গীয় জ্যোতি 
প্রকট হয়, তাতে মানুষের জীবনে যে এশ্বধলাভ হয়, ত| ভাষায় প্রকাশ 
কর! যায় না। অন্তরের আলোক হঠাৎ বিচ্ছুরিত হয়, সে আলোতে জীবন 
আবার সতেজ ও নূতন বলে প্রতিভাত হয়। আমাদের মধ্যে যখন দিব্য- 
জীবনের উৎপত্তি হয়, তখন আমাদের চক্ষু থেকে বন্ধন খসে পড়ে, 
কারাগারের অর্গল খুলে যায়। প্রত্যেক জীবের অন্তরেই ঈশ্বরের নিবাস এবং 
যখন তার গুহা আলয়ের পর্দা সরে যায় তখনই আমর! দৈববাণী শুনতে 


১। নিশীথে তমোডুতে জাধমানে জনার্দনে দেবকযাং দেবরূপিণযাং বিঞুঃ সর্বগুহাশয়ঃ--" 
বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ পুরুষঃ পয়ঃ জনিম্ততে । ভাগবত একাদশ ২৩। 

যাুত্রীষ্টের দেহধারণেব সম্বন্ধে যা বল। হয়েছে তার তুলনা কব যাক্‌ “যখন সর্ববস্ত গভীর 
নিস্তব্ূতা় আচ্ছন্ন ছিল এবং রাত্রি দ্রুত যাত্র'র মধ্যপথে তখন তোমার সর্বশক্তিমান বাণী 
তোমার শ্ব্গস্থ রাজাসন থেকে "লাফিয়ে পড়ল। আলেলুয়া। ( &11519:% ),' ॥ অবতরণবাদ 
্ীয় সম্প্রদায়ে যথেষ্ট আলোড়নের স্থষ্টি করেছিল । আরিউস বলেছেন ষে পুত্র পিতার সমকক্ষ 
নন+ তার সৃষ্ট জীব মাত্র। সাবেলিয়াস বলেন যে তার! পৃথক নন, একেরই বিভিন্ন ভাব । 
প্রথম মতে পিত! ও পুত্রের স্বাতস্ত্যের উপর, দ্বিতীয় মতে তাদ্দের অভিন্নটতার উপর জোব। 
শেষ পর্ধস্ত মীমাংস! কল যে পিত| ও পুত্র সমকক্ষ এবং উপাদানে অভিন্ন, তবে তাদের ব্যক্তিত্ব 
দ্বতন্ত্। 

২। শন, ২০, অষ্টাদশ, ৬১। 

৩। সন্বং বিশুল্ধং বসুদেব শক্িতম্‌। ভাগবৎ। দেবকী দৈধী প্রস্কতি। 


হট শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


পাই, আমাদের উপর দিব্য আলোকসম্পাত হয়; আমর! দিব্যশক্তিতে 
বলীয়ান হয়ে কাজ করতে পারি। মূর্ত মানবচেতনা অজ সনাতনের মধ্যে 
উন্নীত হয়।১ কৃষ্ণের শরীর গ্রহণ ঈশ্বরকে রক্তমাংসে নিয়ে আসা ততটা নয়, 
যতট। মনুষ্তত্বকে দেবত্বে উন্নয়ন । 

গুরু শিষ্কে ধীরে ধীরে তার নিজ অবস্থা লাভ করার দিকে নিয়ে 
যাচ্ছেন (মম সাধর্ম্যম্‌)। শিষ্য অজু সাধক আত্মার প্রতীক, যে এখনও 
সত্যদ্ব্টিতে সিদ্ধ হয়নি। অন্ধকার, অসত্য, সসীমতা, ও মরত্ব প্রভৃতি যে 
সকল শ্রক্তি তার উচ্চতর জগতে যাওয়ার পথরোধ করে দাড়িয়ে আছে, 
সে তার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে । যখন তার সমগ্র সত! মোহ্গ্রস্ত, 
সার্থক কর্মবিধি যখন তার নজরে পড়ছে না, তখন সে জগছদৃগুরুং কৃষ্ণ রূপ 
তার আত্মার প্রকৃষ্ট ভাবের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে জ্ঞানালোকের প্রসাদ 
পাবার আবেদন জানাচ্ছে । "আমি তোমার শিষ্য । আমার চেতনার উপর 
আলোকসম্পাত কর। আমার মধ্যে যা অন্ধকার তা দূর কর। আমি 
স্বচ্ছ কর্মপদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছি, আমাকে তা ফিরে দাও ।” দেহরথের 
রথী অর্পন কিন্ত সারথি কৃষ্ণ, তিনিই পথ দেখিয়ে রথকে চালনা করবেন । 
প্রত্যেক প্রাতিষিকই শিষ্য, পরিপূর্ণতার সাধক, ভগবৎ-সন্ধানী। সে যদি 


১। আমার মতে, এই হ'ল হ্ীীয় পুনরুখান (8680:75০6100 ) রাদের সারমর্ম । যাণুর 
শরীরে পুনরায় প্রাপসঞ্চার হ'ল কিন! সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল দৈবশক্তির 
পুনরুজ্জীবন | মানুষের পুনর্জন্ম ভার আত্মার মধ্যেই ঘটতে পারে, তাতেই বাস্তব স্বন্ধে 
গভীরতর বোধ জন্মায়) মহত্বর ঈশ্বরভক্তি ও মানবল্রীতিই আনল পুনকুখান, তা থেকেই 
মানবজীবন তার স্বকীয় দিব্য আধেয় ও উদ্দেন্ত সম্বন্ধে সচেতনতায় উন্নীত হয়। ভগবান 
চিরস্তন হ্ৃঙটিতৎপরত!, অবিরাম কর্ম । তিনি মানবপুক্র, কেনন। মানবের মধ্যেই ঈশ্বর পুনর্জন্ম 
নেন। নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে আচ্ছাদন যখন সরে যায় তখনই মানুষ ঈশ্বরের প্রদশিত পথে 
তার অনুগামী হয়। তাই আগ্রেলাস সিলেসিয়াস (8 086198 68158888 ) বলেছেন, হীই যদি 
হাজারবারও বেখলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যদি তোমার মধ্যে না জন্মান; তবে তোমার 
আত্ম! নিরাশ্রয়ই থেকে যাবে । 

গোলগোথায় ক্রশ তোমার আত্মাকে কখনও উদ্ধার করতে পারবে ন1, তোমার নিজের 
অন্তরের ক্রশ তোমাকে সম্পূর্ণ করতে পারে। 

২। “অজ্ঞান তিমিরাদ্বন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয় চক্ষুরুম্সীলিতং যেন তশ্মৈ গুরবে নম1% 
অজ্ঞান তিমির ঘার! অন্ধ চক্ষুকে যিনি জ্ঞানাগ্রনশলাক! খার| উদ্মোচিত করেছেন, সেই দিব্য 
গুরুকে প্রণাম করি। 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ৩১ 


'আত্তরিক ও সশ্রদ্ধভাবে তাকে চায় তো তার লক্ষ্য ঈশ্বরই তার পথপ্রদর্শক 
হন। উপদেশ সার্থক কিন| সে বিচারে, উপদেষ্টা কোন এ্রতিহাসিক 
মানব ব| সাক্ষাৎ ঈশ্বর কিন। এ তথ্যের বিশেষ মুল্য নেই, কেনন! ভাব- 
রাজ্যের সত্য হাজার বছর আগেও য! ছিল এখনও তাই আছে, এবং জাতি 
ধর্ম ভেদে তাতে তফাৎ হয় না। আসল কথা হ'লসত্য বা তাৎপর্য; 
এতিহাসিক ঘটন। তার প্রতিফলন মাত্র ।১ 


৬। জগতের স্বরূপ ও মাষ়াবাদ 


যদি মূলতঃ পরমেশ্বর নিগণ ও অচিস্ত্য হন, তা"হলে জগতের 
আবির্ভাবের সঙ্গে পরমের যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক বার করা যায় ন। সকল জঙ্গম ও 
বিবর্তমানেরই মুল অবায়, অনন্ত ব্র্ষে। ব্রন্দেই তাদে'র স্থিতি, ব্রহ্ম ছাড়া 
তাদের অস্তিত্ব থাকে না, যদিও তিনি কিছুর কারণ নয়, কিছুই করেন না 
এবং কিছুই নির্ধারণ 'কবেন না| জগৎ ব্রদ্গের অধীন কিন্তু ব্রহ্ম জগতের 
অধীন নন। এই একাস্ত একপেশে নির্ভরশীলতা ও চরম সত্তার সঙ্গে 
জগতের যুক্তির দিক দিয়ে ধারণার অতীত সম্পর্ককেই “মায়া” শব্দ দ্বারা 
প্রকাশ করা হয়। জগৎ ব্রক্মের মত আসল সৎবস্ত নয় আবার শুধু অসৎও 
নয়। সৎ বা অসৎ কোনভাবেই এর সংজ্ঞার্থ নির্দেশ কর! যায় না।২ 
ধর্মোপলব্ধির মাধ্যমে ভাবগত চরম সতত সম্বন্ধে যখন হঠাৎ আমর! সচেতন 
হই, তখন জগৎকে ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাখ্যা করতে পারিনি বলে মনে 
হয় না, মনে হয় সমন্তটাই অধ্যাস। মায়ার মানে এ নয় যে জগৎ সংসার 


১। ম্পিনোজ। বলেছেন, “'সশরীর খ্রীষ্টকে জানা! মুক্তির পক্ষে আদৌ প্রয়োজন নেই, কিন্তু 
তথাকথিত ঈশ্বরের নিত্য পুত্রের কথ! অর্থাৎ ঈশ্বরেব শাশ্বত জ্ঞান, যা! সকল বন্তব মধ্যে এবং 
প্রধানতঃ মানবমনেৰ মধ্যে প্রকট, বিশেষ করে যাশুবীষ্টের মধ্যে যা দীপ্যমান, সে ব্যাপার 
সম্পূর্ণ আলাদা । কেনন! সে ছাড়া মানবজীবন ধন্য হতে পারে না» যহেতু ও বন লাভ না 
করলে সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশ্ডভের প্রভেদ বোঝা! যায় না কাজেই দেখ! যাচ্ছে 
শ্পিনোজ। এঁতিহাসিক ত্রীষ্ট ও ভাবগত খ্রীষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টেব দেবত্বসংক্রাস্ত 
বিশিষ্ট মতবাদ খ্রীষ্টানদের বিবেকের মধ্যে জন্মলাভ কবেছে। খ্রীষ্ট সংক্রান্ত বাদ এঁতিহাপিক 
তথ্যের ধর্মমতীয় ব্যাখ্যা । লয়সি (10185) বলেন, “বীষ্টের পুনরুখান তার পাধিব জীবনেব 
শেষ পাদক্ষেপ নয়, মানুষের সেবায় তার শেষ নিয়োগ নয়, বরং তার শিল্পদের বিশ্বাসের প্রথম 
সৃত্র এবং খ্রীহীয় ধর্মের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ । 28906 72982ও :170195 (1944 ) পৃ ৬৫-৬৬। 

২। সদসদভ্যামমির্বচনীয়স্‌। 


৩২ শ্রীমন্তগবদৃশগীত! 


অধ্যাস এবং একান্ত অস্তিত্ববিহীন। এটা অপরিমিত ও অপরিমেয় থেকে 
একটা স্বাতন্ত্রীকরণ। কিন্তু এই স্বাতন্ত্রোর অর্থ কি? প্রায়োগিক স্তরে 
থেকে এর কোন উত্তর নেই। 

প্রত্যেক ধর্মেই পরম সত্তাকে আমাদের আদি অস্ত বিশিষ্ট, অস্থির ও 
পরিবর্তনশীল কালবশ সংসারের অসীম উর্ধ্বে বিরাজমান রূপে ধারণ করা? 
হয়। শ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরকে অব্যয় ও একমুখী বলে বর্ণনা দেওয়! হয়। তিনি 
অনস্তকালে বাস করে আদি-অস্ত সবই দেখছেন । এইটুকু যদি পর্যাপ্ত হ'ত 
তাহলে দিব্যজীবন ও বহুধ! জগৎ একেবারে পৃথক সত্তা হ'ত, তাদের মধ্যে 
কোন সংস্পর্শ অসম্ভব হত। পরম সন্ত! যদি অদ্বিতীয় নিষ্ক্রিয় ও অনড় হন 
তা"হলে কাল, বিচলন বা! ইতিহাসের কোন স্থানই থাকে ন!। পরিবর্তন ও 
পরম্পরাবিশিষ্ট কাল শুধু আপাত প্রতীয়মান যন্ত্র হত। কিন্তু ঈশ্বর এক সজীব 
ভাব, এক দহনকারী পাবক। আপাতবৈচিত্র্যের অন্তরালে অদ্বিতীয় পরম 
ব1! বহুধা জগতের মাঝে সক্রিয় ভগবান, এর কোন্টি সত্য এ প্রশ্ন তোলার 
প্রয়োজন নেই। পরমেশ্বর একাধারে দুই-ই । অনম্তকালের ধারণ| কালকে 
ব! ইতিহাসকে অ্ব্বীকার করে না । অনন্ত কালেরই রূপাস্তর। কাল অনন্ত 
থেকেই উদ্ভূত এবং অনন্তের মাঝেই তার পরিপূর্ণতা । ভগবদৃগীতায় কাল 
ও চিরকালের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। কৃষ্ণরূপের মধ্যে সনাতন ও 
এরতিহাসিকের এঁক্য দেখানো হয়েছে । অনন্তের অস্তরতম গভীরতার সঙ্গে 
কালবশ সচলতার সম্পর্ক দেখানে! হয়েছে । 

সমস্ত দ্বৈতভাবের উর্ধে যিনি তাকেই জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
দেখলে মনে হবে যে লোকোত্তর বিষয়ী লোকোত্তর বিষয়ের মুখোমুখি 
হয়ে দ্বৈত ভাবে বিরাজ করছেন। বিষয় ও বিষয়ী একই সভার ছুই মেরু। 
তার] সম্পর্করহিত নয় । বৈষয়িক তত্ব, মূল প্রকৃতি, সফল অস্তিত্বের অব্যক্ত 
সম্ভাবন! সৃজনকারী চিন্ময় ঈশ্বরেরই আসল প্রকৃতি । নিত্য “আত্ম” আধ! 
নিত্য অনান্বের সম্মুখীন । নারায়ণ অসীম জলের উপর চিস্তামগ্র। “অনাত্ব” 
রূপ প্রকৃতি “আল্লে”রই প্রতিফলন, কাজেই আত্মের অধীন। পরমের মধ্যে 
যখন নঙর্থক উপাদানের সংক্রমণ হয়, তখনই তার অন্তমুখিতা ভবিষুঃ 
পদ্ধতিতে উদ্মোচিত হয়। আদি একাই সমগ্র বিশ্বের সম্ভাবনার ফলাফল 
হয়ে ওঠে । 

সৎ ও অসৎ, এই ছুই সারতত্বের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই ব্রহ্গাণ্ীয় 
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আবির্ভাব। ঈরশ্বরই উর্ধব সীমা, তিনি অসৎকে সম্পূর্ণ আয়তে রেখেছেন ও 
তার দ্বার সব চেয়ে কম প্রভাবিত আর নিয়সীমায় জড বা প্রকৃতি সং দ্বারা 
সব চেয়ে কম প্রভাবিত । সমগ্র ব্রন্মাগুই প্রকৃতির উপর পরমেশ্বরের লীল! ।. 
প্রকৃতি সদর্থক সত্তা কেননা! তার প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। প্রতিরোধী 
আকারে সে অশুভ । মাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই সে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট ও পরাজিত । 
বাকী সৃষ্ট জগতে তার কোন ন| কোন অংশ আলোককে আড়াল করে। 

গীত1 দার্শনিক দ্বেতবাদকে সমর্থন করে না% কেনন। অসতের ভাব 
সতের ভাবসাপেক্ষ। পরমের উন্মোচনে অসৎ, বাস্তবতার এক প্রয়োজনীয় 
ক্ষণ। জগৎ সংসারকে যে আকারে আমরা দেখছি তা বিসংবাদের ফল। 
কালবশ বিকারী জগৎ সর্বদ1] পরোৎকর্ধ লাভে প্রয়াসী। অসৎ ক্রটি-বিচ্যুতির 
জন্য দায়ী বলেই জগতের অপরিহার্য উপাদান, কেননা তারই উপর এঁশী 
ভাব সক্রিয় হয়।১ পুরুষ ও প্রকৃতি একই পারমাধিক সমগ্রতার অংশ । যখন 
সমগ্র জগৎ বন্ধনযুক্ত হবে, বিকারহীন হবে, সম্পূর্ণরূপে বিভাসিত হবে, 
তখনই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং জগৎ সকল পার্থকোর উপরে 
উঠে বিশুদ্ধ সতেব উৎসে পুনঃস্থাপিত হুবে। 

অসৎ থাকে কেন? পরম স্থিতি থেকে হওয়ার মধ্যে অধঃপতন 
কেন? অন্যভাবে এ প্রশ্ন দাড়ায় সৎ ও অসতের চিরস্তন ঘন্্ব নিয়ে জগতের 
অস্তিত্ব কেন? পরম সত্তা অদ্বিতীয় ঈশ্বর জগতের পিছনে আছেন, তার 
ওপারে আছেন এবং মধ্যেও আছেন, তিনিই সজীব পরমেশ্বর, জগতে তার 
প্রীতি, তার প্রসাদ দিয়ে জগৎকে ত্রাণ করেন । তবে নান! পর্যায়ের বহু- 
তান্ত্রিক যে সংসারকে আমর! জানি তার প্রয়োজন কি? এর উত্তরে শুধু 
এই বলতে পারি যে পরমেশ্বরের স্বভাবই এইভাবে নিজেকে প্রকাশ কর]। 
জগতের অস্তিত্বের কারণ আমর! বুঝতে পারি না, শুধু তার প্রকৃতির একটা! 
ধারণ! দিতে পাবি। তা! হ'ল ভবিফু অবস্থায় সৎ ও অসতের দ্বন্ব। শুদ্ধ 
সৎ জগদতীত আর শুদ্ধ অসৎ নিম্তম সতারও নীচে । তার নীচে গেলে 
একেবারে শূন্য, চরম নাভ । আসল ভবিষ্ুণ জগতে ব৷ সংসারে সৎ ও অসৎ 
ভাবের বিরোধ আছে। 


১। প্রোক্র,স (5£০৩1৪)-এর মতে জড় **ঈশ্বরের সন্তান” এবং ত! জাব্িক জগতে 
রপাস্তরিত হতে বাধ্য । 
তি 
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সৎ ও অসতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম ফল ব্রহ্গাণ্ড, যার মধ্যে সমগ্র প্রকট 
অস্তিত্ব বিদ্বমান। সমস্ত ভবিষ্যৎ বিকাশ তার মধ্যে অস্কুরাবস্থায় বর্তমান । 
তার মধ্যেই চরম এক্ষণের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান গ্রথিত। অক্ভ্ন 
সমস্ত বিশ্বর্ূপ এক বিরাট আকারে দেখেন। তিনি ঈশ্বরকে দেখলেন 
অস্তিত্বের সীমামাত্রকেই বিদীর্ণকারী রূপে, সমগ্র আকাশ ও বিশ্বকে পরিপূর্ণ 
করে বিছ্ধমান কপে, যার মধ্যে বু জগৎ জলপ্রপাতের মত ইতস্তত: 
প্রবাহিত | পু 

ধার! ব্রহ্গকে নিগুণ ও সম্পর্করহিত মনে করেন, তারা স্বপ্রকাশ শক্তি- 
বিশিষ্ট ঈশ্বরের ধারণাকে অবিগ্যাপ্রসূত মনে করেন।১ যে. ভাবনা থেকে 
অনিত্য আকারের বোধ জন্মায়, যা নিত্য সতার তুলনায় অবাস্তব, সেই 
আপাত প্রতীয়মানকে মূর্ত করার ক্ষমতাকে অবিদ্যা বলে। কিন্তু অবিস্থা 
কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিবিশেষের নিজ্ব বৈশিষ্ট্য নয়। ব্রহ্ষের নিজেকে 
আানারূপে প্রকট করার ক্ষমতাকেই অবিদ্ভা বলে। ভগবান বলছেন, তিনি 
যদিও আসলে অজ বা জন্মরহিত তবু তিনি আত্মমায়ারূপ শক্তিৎ দ্বারা 
জন্মগ্রহণ করেন। মায়! শব্দটি মা ধাতু (আকার দেওয়া, গঠন করা) 
হইতে সিদ্ধ এবং পূর্বে কথাটির অর্থ ছিল রূপ দেওয়ার ক্ষমতা । যে সৃজনী 
শক্তিবলে ভগবান বিশ্বজগৎ গঠন করেন তাকে যোগমায়। বলে। যেসকল 
আকার বা বন্ত মায়! বা মায়ী ঈশ্বরের রূপদান শক্তিপ্রসৃত, তারা নিজেরা 
অবাস্তব.এমন কোন কথা নেই। 

মায়াকে কখনও কখনও মোহের উৎস বলা হয়। দত্রিগুণ দ্বারা 
যোহ্গ্রস্ত হয়ে এই সমথ্ধ সংসার আমাকে চিনতে পারে না যে আমি তাদের 


১। শঙ্কর বলেন, “আত্মার স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে পবমেশ্বরেব যে সকল উপাধি 
ও আকার আছে ৰলে কল্পনা কর! হয়-**যার! পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন ৰা অভিন্ন বল! সম্ভব নয়, 
তাদের শ্রুতি এবং ম্মৃতিশান্ত্ে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের মায়া, শক্তি বা প্রকৃতি বলা হয়» ্রহ্মসৃত্রের 
শঙ্করভাত্ত, দ্বিতীয়, ১, ১৪ । ূ 

২। চতুর্ঘ, ৬। “পরমেশ্বর যোগশক্তিবশে লীলা করতে ইচ্ছা করলেন।» ভগবানপি রন্তং 
যনশ্চক্রে ঘোগমায়ামুপা শ্রিতঃ। (ভাগবত দশম, ২৯, ১)। ধরণী লীল! কোন উদ্দেগ্তপ্রণোদিত 
নয়, কেনন! ঈশ্বর নিত্যতৃপ্ত। লীল! শব্দটি এই উদ্দেশ্বহীনতার ভোতক, “লোকবৎ তু লীলা 
কৈধলাব্” ্ন্সূত্র দ্বিতীয়, ১৯ ৩৩। রাধা উপনিষদ বলেন যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর পৃথিবীর নান! 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে লীলারত, “একোদেবে। নিত্যলীলানুরক্”, চতুর্থ, ৩। 
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অতীত ও অক্ষয়” ।১ মায়াবলে আমাদের এক বিভ্রান্তিকর আংশিক চেতনা 
হয়, য! বান্তবকে ভুলে প্রপঞ্চময় জগৎ অবনাশ্বন করে থাকে। প্রকৃতি ও তার 
গুণসমূহ দ্বারা ঈশ্বরের আসল সত্তা! ঢাকা পড়ে যায়। সংসারকেই প্রবঞ্চনাময় 
বলা হয়, কেননা ঈশ্বর নিজেকে তার সৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে ফেলেন। 
জগৎ প্রবঞ্চন৷ নয়, প্রবঞ্চনার উপলক্ষ মাত্র। সকল আকারকে চুর্ণ করে 
যবনিকার অন্তরালে যেতে পারলে আসল বস্তর সন্ধান পাই । জগৎ ও তার 
নানা বিকারের ফলে ঈশ্বরের আত্মগুপ্তি বা তিরোধান, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তীকে' 
তার সৃষ্টি দ্বারা আবরণ। সৃষ্টিকর্তার দিকে মনসংযোগ না করে মানুষ 
বস্তময় জগতের দিকে আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বরকে মহৎ প্রবঞ্চক বলে মনে হয়, 
কেননা তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ বস্তময় জগৎ সৃষ্টি করে আমাদের বোধকে বহিমু্খী 
করেন।ৎ ইন্দরিয়গ্রাহ বস্তসমূহের বাসনাতেই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রবণতা, 
এগুলিই মানুষকে ভগবানেব দ্রিক থেকে বিমুখ করে । জগতের জণাকজমক 
আমাদের মোহমুগ্ধ করে আর আমরা তার এরশ্বর্ধের দাস হয়ে পড়ি। জগৎ 
বা! বিষয়ীভূত প্রকৃতি বা সংসার পতিত, দাসত্বাবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন, এবং তা 
ক্লেশপূর্ণ কেননা অন্তর্যামী থেকে বিচ্ছিন্নতাই ক্লেশ। ণএই মদীয় এ্রশী মায়াকে 
জয় করা কঠিশ” বলে যখন বলা হয়, তার অর্থ এই যে আমর] বিশ্বজ্গৎ 
ও তাব নানা প্রক্রিয়ার আবরণ সহজে ছিন্ন করতে পারি না।৩ 

কত বিভিন্ন অর্থে “মায়া” কথাটা ব্যবহার কর] হয় এবং গীতায় তার কি 
স্থান, এখানে তার একটি হিসাব দেওয়া যাকৃ। ১--পরম সত্ব! যদি সংসারের 
ঘটনাবলী দ্বার! প্রভাবান্বিত না হন, তা হ'লে এসব ঘটন! কি করে ঘটে সে 
রহস্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। গীতা রচয়িত৷ সে অর্থে “মায়া” কথাটা 
ব্যবহার করেন নি যতই তার ব্যাখ্যায় এ ধরনের কথ! অনেক স্থলে 


১। সপ্তম, ১৩। নারদ পঞ্চরাত্র দ্রব্য “ঈশ্বর সর্বদ| একক, সকলের মধ্যে ও প্রত্যেকের 
মধ্যে। সর্বভূত তার ক্রিপ্নাসপ্রার্ত কিন্ত তারা তার মায়! হ্থার] বিভ্রান্ত” দ্বিতীয়, ১, ২২। 
মহাভারতে খিল৷ হয়েছে “হে নারদ, যা তুমি দেখছ, সে আমার শুষ্ট মারা! । শৃষ্ট জগতে হে 
সব গুণ দেখ! যায়, আমাতে সেই সব গুণ বিদ্যমান এ কথ! ভেবে! ন1।” 

মায়! হোষ! মায় হৃষ্টা বন্মাং পহ্াসি নারদ 

সর্বভৃতগুপৈবু'ক্তং নৈব বং জ্ঞাতুমহসি ॥ শান্তিপর্ব, ৩০৯ ৪৪ | 
২। কঃ উপনিষদ, চতুর্থ-১। 
৩ সপ্তম, ১৪, ঈশ উপনিষদ ১৬ ও ভ্রষ্টব্য। 


৩৬ ভরীমন্তগবদৃগীতা 


অস্তনিহিত আছে বলে ধরা যায়। জগৎসংসার প্রতীয়মান হওয়ার কারণ 
হিসাবে অনাদি অথচ অবাস্তব এক অবিদ্যার ধারণা, গীতা রচয়িতার মনে 
ছিল না। ২--কথিত আছে সগুণপ ঈশ্বরের নিজের মধ্যেই সৎ ও অসৎ, 
ব্রত্ষের অচ্যুতি আবার ভবিষ্ণণুর বিকারের মিলন ।১ মায়া সেই শক্তি যার, 
দ্বারা তিনি বিকারী প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন। সেই ঈশ্বরের শক্তি অর্থাৎ 
আত্মবিভূতি বা স্বভবমানতার ক্ষমতা । এই অর্থে ঈশ্বর ও মায়া পরস্পর 
সাপেক্ষ এবং অনাদিৎ। ব্রন্দের এই শক্তিকেই গীতাতে মায়! আখ্যা দেওয়। 
হয়েছে ।৩ ৩-_যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বজগৎকে তার সত্তার ছুই উপাদান, প্রকৃতি 
ও পুরুষ, জড় ও চেতন৷, দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ঈশ্বরের মায়া (প্রকৃষ্ট 
ও নিকৃষ্ট) বলা হয়।* -৪-_ক্রেমশঃ মায়া কথাটা নিকৃষ্ট প্রকৃতিকেই 
বোঝাতে লাগল, কেনন! বল! হল যে ঈশ্বর প্রকৃতির গর্ভে পুরুষ রূপ বীজ 
নিক্ষেপ করে বিশ্ব উৎপাদন করলেন । €&-__যেহেতু প্রকট জগৎ সত্যকে 
মর্ভ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথ থেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, সেই হেতু তাকে ভ্রাস্তি 
বল! যায়।« জগৎসংসার মিথ্যা কল্পনা নয়, যদিও তাকে এঁশী সম্পর্ক 
রহিত যাস্ত্রিক প্রকৃতিচালিত বলে মনে করে তার দিব্য সারাংশ ধরতে পারি 
না। তখন সে মোছের উৎস হয়ে পড়ে। দ্িব্াযমায়! অবিদ্যামায়! হয়ে যায়। 
অবশ্য তা শুধু সত্যভ্রষ্ট মর্ত্যব্যক্তিদের পক্ষেই, যে ঈশ্বর সমস্ত জানেন ও 
নিয়ন্ত্রণ করেন, তার কাছে তাই বিদ্যামায়া। মনে হয় ভগবান মায়াবূপ 
বিরাট আচ্ছাদনে আবৃত হয়েছেন ।৬ যেহেতু ঈশ্বরই কারণ এবং জগৎসংসার 
তার ফপ এবং যেহেতু সর্বত্রই ফলের অপেক্ষ! কারণই বেশী বাস্তব, সেহেতু 
কারণ স্বরূপ ঈশ্বরকে ফলস্বরূপ জগতের অপেক্ষা বেশী সতা বলা হয়। 


১। নবম, ১৯। 

২। শািল্য সূত্র, দ্বিতীয়, ১৩ এবং ১৫, শ্বেতাঙ্বতর উপনিষদ চতুর্থ, ১ ডরষ্টব্য। 

৩। অষ্টাদশ, ৬১, চতুর্থ, ৬। 

৪। চতুর্ঘ, ১৬। 

৪1 সপ্তম, ২৫ এবং ১৪। 

৬। যেমায়! অবিস্তা উৎপাদন করে না, তাকে সাস্তিকী মায়! বলে। যখন ত। অণ্ুদ্ধ হয়, 
তখনই অজ্ঞতা ব| অবিদ্যার উৎপত্তি হয়| প্রথমটিতে ব্রন্ষের প্রতিফলনই ঈশ্বর, এবং দ্বিতীয়টিতে 
প্রতিফলন জীব বা আত্মা। এমত পরবর্তী বেদাত্তের ( পঞ্চদণী, প্রথম, ১৫-১৭), গীতায় এ 
মতবাদ দেখা যার ন1। 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৩৭ 


ভবিষুগ্ততাব স্ববিবোধী প্ররূতি দ্বাবাই জগতেব এই অপেক্ষাকৃত অবান্তবতা 
সমথি৩ হয়। অগিজ্ঞতাব জগতে টৈপবীত্যেব দ্বন্ব আছে এবং সত্য সকল 
বৈপরীত্যেব উর্ধের্ব।১ 


৭। জীবাত্মা 


সংতা স্বভাবত"ই অসীম, পবম ও সবপ্রকাব বন্ধনযুদ্ত", তাব নিজস্ব সমগ্রতা 
ও আনন্দ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন কবাযায় ণা। জাগতিক প্রক্রিয়ায় দ্বিত্ব ও 
বৈপবীত্যেব উৎপন্তি হয়, তাবা অবিভক্ত অসীম সত্যকে অস্পষ্ট করে 
তোলে। তৈত্তিবীয় উপনিষদেব ভাষায় জাগতিক প্ররক্রিয়! পাচটি স্তবের 
পদার্থ অবলম্বন কবে ঘটে, অন্ন*, প্রাণ মন, বিজ্ঞান এবং আনন । জীবনে 
সূজনী উচ্ছ্বাসে অত্শগ্রহণ কবে বস্তসকল ভিতব থেকে একটা প্রেবণা পায়। 
মানুষ চতুর্থ স্তবে, বিজ্ঞান ব! বুদ্ধি প্র্যায়ে। সমস্ত কর্ম তাব স্বায়ত্ত নয়। সমগ্র 
পবিকল্পনাটিব অস্তবালে যে সাধিক সত্য বিগ্ঠমান, সে সম্বন্ধে সে সচেতন । 
সে জড, প্রাণ ও মনেব বৈশিষ্ট জানে । জডজগৎকে সে অনেকখানি বশ 
করেছে, প্রাণমষ অস্তিত্ব ও মনেব অস্প্ট ক্রিয়াও তাব অনেকখানি আয়ত্তে 
এসেছে, কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ চেতনাব অধিকাবী হয় নি। জড থেকে 
যেমন জীবন, জীবন থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, তেমনিই বুদ্ধিমান মানব 
উচ্চতব ও দিব্যজীবনে উন্নীত হবে। প্রকৃতির ঝৌঁকই হচ্ছে ক্রমাগত স্বতঃ 
প্রসাবণেব দিকে । ঈশ্ববেব জগৎসষ্টিব উদ্দেশ্'ব! মানবেব বিশ্বজনীন নিয়তি 
হুল এই মবদেহেব মাধামে অমরত্বেব প্রয়/সেব সাধনা, এই ভৌত কাঠামোর 
ও বৃদ্ধিগত চেতনাব মধে ও মাধ্যমে দিব্য জীবনলাভ । 

মান্ুষেব অভ্তবতম প্রদেশে “দব্যভাবেব বাসা এবং তাকে লোপ কবা 
যায় না। সেই অন্তর্জ্োতি গুপ্তদ্রষ্টা, স্থায়ী এবং জন্মজন্মাস্তবেও অবিনশ্বর ঃ 
মৃত্যু, জব!, ও অশুদ্ধি তাকেস্পর্শ কবতে পাবে না । জীবেব সাবতত্ব, মানসিক 
ব্ক্তিত্বই, জন্মজন্মান্তবে পবিবত্তিত হয ও বধিত হয় এবং অহং যখন দিব্যের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সমগ্জঁস হয় তখন তা সেই অতীন্ত্রিয় সতায় উন্নীত হয়, য! তার 
নিয়তি এবং যতক্ষণ তা নাহয় ততক্ষণ তাকে জন্মমৃত্যুব পর্ায়ক্রমিক চক্রে 
ঘুবতে হয়। 


১। দ্বিতীয়, ৪৫, সপ্তম, ২৮, নবম, ৩৩। 
+* অর্থাৎ জড় পদার্থ । 


৩৮ শ্রীমন্গেবদৃগীতা 


প্রত্যেকের যধ্যে সকল তৌত আকারই দেখা যায়, কেননা! মানবদেহের 
সুসন্বন্ধ আকৃতির মধ্যেও জড়ত্ব, সংগঠন ও পশুত্বের রূপরেখা দেখা যায়। 
জগৎ ষে জড জীবন ও মন নিয়ে পূর্ণ তা আমাদের মধ্যেও আছে। বহির্জগতে 
যে সকল শক্তি সক্রিয় আমবাও তার অংশীদার । আমাদের ধীমান স্বতাব 
থেকে আত্মচেতনার উৎপত্তি হয়, পবে প্রকৃতির সঙ্গে মৌলিক সংহতি 
থেকে মানবিক ব্যক্তিত্বের উদয় হয়। গোষ্ঠীর প্রতি সহজাত অনুগামিতা 
থেকে যে নিরাপতা বোধ আসে, ত। স্থায়ী হয় ন। এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বজায় 
রেখে তা আবার উচ্চন্তরে পুনবর্জন করতে হয়। নিজস্ব সমগ্রতা দ্বার স্বতঃ- 
প্রণোদিত প্রীতি ও নিঃস্বার্থ কর্মদ্বারা জগতেব সঙ্গে &রক্য সাধন করতে হয়। 
প্রারভ্িক দৃশ্যে অর্জুন প্রাকৃতিক ও সামাজিক সংসারের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে 
একাস্ত নিঃসঙ্গ মনে করলেন । সামাজিক মানের কাছে বশ্ঠত] দ্বারা তিনি 
মানসিক নিরাপত্া সিদ্ধ করতে চাইলেন না । ষতদিন পর্যস্ত তিনি মনে 
করেছেন যে ক্ষত্রিয় হিসাবে যুদ্ধ কর! তার ধর্ম, যতক্ষণ পর্যস্ত তিনি তাব 
পদমর্যাদা ও তৎসংক্রান্ত কর্তব্যবোধ দ্বাবা আবদ্ধ, ততদ্দিন তিনি তার নিজস্ব 
কর্ণের পূর্ণ সম্ভাবন! সম্বন্ধে অচেতন । আমাদের অধিকাংশই সমাজে নিদিষ্ট 
স্থানটি খুঁজে পেয়ে যেন জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং একটা নিবাপত্তাবোধ 
অর্জন করে সমাজে একট| নিজস্ব স্থান লাভ করে। নিপিষ্ট সীমাব মধ্যে 
আমরা সাধারণতঃ জীবনোন্মেষের ক্ষেত্র পেয়ে যাই এবং সামাজিক 'বিধি- 
গুলিকে শৃঙ্খল বলে মনে হয় না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দেখ! দেয় না । সামাজিক 
মাধামের মধ্যে ছাড়। নিজের অস্তিত্বের আর কোন ধাবণ| মনে ওঠে না। 
সামাজিক বিধির কাছে সম্পূর্ণ বশ্ঠতা স্বীকার করে অজুনি তার অসহায়তা 
বোধ ও উদ্বেগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন, কিন্তু তাতে তার উন্নতি ব্যাহত 
হত। বাহিরের কর্তৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যে সন্তোষ ও 
নিরাপত্তা অর্জন কর! যায় তা নিজস্ব সমগ্রতা লাভের সম্ভাবনাকে ত্যাগ করে 
অর্জন করতে হয়। বর্তমান যুগের সর্বতান্ত্রিকতার ন্যায় কয়েকটি মতবাদ বলে 
ষে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে মিশে গিয়েই নিজেকে রক্ষা করে, তারা ভুলে 
যায় যে মানবব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ উন্মেষের জন্যই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রয়োজন । 
সামাজিক অনুবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন বলেই অজুনি নিসঃ্গ হয়ে 
পড়েছিলেন এবং'জগতের যে আকৃতি বিপজ্জনক ও লোকুকে অভিভূত করে, 
তারই সম্দুৃথীন হয়েছিলেন। নিসংঙ্গতা ও উদ্বেগ থেকে পরিভ্রাণ পাওয়ার 
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মানবিক উপ'য বশ্ঠত। নয । আমাদেব অন্তলান আধাত্িক প্রকৃতিব উন্মেষ 
দ্বাবা সংসাবেব সঙ্গে যে, নৃতন প্রকারের সম্পর্ক গডে ওঠে তাব মধ্যেই 
আমাদেব মুক্তি, সেখানে আমাদেব অখণ্তা ক্ষুপন হয় না। তখন আমরা 
নিজেদেব সক্রিয় সৃজনকাবী ব্যক্তি" বলে বুঝতে পারি, সে জীবন বাহিবেব 
কর্তৃত্বের দ্বন্বগারমিত্বে নয়, সতের প্র স্বাধীন অনুব'ণ ব্ধপ অস্তবের বিধি 
পালনই তাব লক্ষণ । 

জ্রীবাত্বা বিভূরই অণ্শ১ যিনি বর্ষের আদল রূপ, কারনিক আকাব শয়।| 
জীব ঈশ্ববেব সীমিত প্রকাশ। পখমেশ্বর থেকে উত্তত জীবাগা! পরমেবই অঙ্গ, ত|| 
থেকে নির্গত কোন বস্ত নয । জীব যে প্রকৃষ্ট ভাবকে আদর্শ বলে মনে করে, 
তা যেন তার লন্মদাতা পিতা । আগাব সাবসন্তা পিব্যধী থেকে উদ্ভূত এখং 
যে দিব্য সত্তা তাব জনক ও সদাসাথ। তাকে ধর্শনেব কলাণেই জীবনে তার 
প্রকাশ । তদ্বাব! আকষ্ষিত ইন্দ্রিয় ও মনেব অনুরন্তি “ দৈবী ধাচ দ্বাবা তার 
স্বাতন্ত্র নির্ধারিত । মানসিক জৈব-ভৌতিক খোলসেব সীমিত অনুবৃত্তিব মধো 
সাবিক সত্তা আকাব গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি সবতঃ আব এক ব্যঞ্ির 
সঙ্গে অভিন্ন হয় না, কোণ জীবনই আর একটিব পুনবাবৃন্তি শয, অথচ সকলের 
মধোই একই ধাচ। মাণব ব্যক্তিত্বের বিশেষ লক্ষণ যে অহং, তার আবমর্স 
একট। সৃঙ্নী একা, আতন্তবিক সংকল্প, একটা পবিকল্পণ] য! এমশ" আঙ্গিক 
এক্যেব আকার গ্রহণ কবে । আমাদেব লক্ষা যা, জীবনও তাই । প্রাতিস্বিক 
যে আকাবই গ্রহণ ককক তা স্থায়ী নয় কেশনা সে সর্বদা নিজেকে অতিক্রম 
করতে চ।য় এবং সেই প্রক্ষিয়।! চলতে থাকবে যত দিন না হতে থাক! হওয়াতে 
পর্যবসিত হয়। জীবের! ঈশ্বরের সত্তাব বিশিষ্ট জঙ্গমতা । অনাত্ব ও তার 
বিভিন্ন রূপেব সঙ্গে মিথ্য! অভিন্নত1| বোধে অহ“ যখন বিলুপ্ত, তখন জীব বদ্ধ 
কিন্তু যখণ যথাযুজ বোধোন্মেষ দ্বার সে আত্ম ও অনায্বেব আসল প্রকৃতি 
বুঝতে পাবে এবং অনান্নীয যন্ত্রগুলিব উপব সম্পূর্ণ আম্নিক আলোকসম্পাতে 
সক্ষম হয়, তখন সে মুক্তিলাভ কবে । বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহাবেই 
সেই উপলব্ধি সম্ভব হয়। 


১। পঞ্চদশ, ৭। আত্মার এই এ্রশী লারমর্মের অনেক নাম, স্ক্িখর, ভিত্তি, অতল, স্ফুলিজ, 
অগ্নি, অস্তরালোক। 
২। ত্রয়োদশ, ২১। 
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মান্বষের সমস্য! নিজ ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতায় সিদ্ধ হওয়া, দেহ ও আত্ার 
সমস্ত শক্তি যাতে অধ্যাত্ম তত্ব দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় সেই প্রকার দিবা অস্তিত্বের 
বিকাশ সাধন করা । আত্বাই এই অখণ্ড জীবনের সৃ্টি করতে পারে। যে 
দেহ মানুষকে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে এক সুত্রে গ্রথিত করে, তার সঙ্গে 
আত্মার চুভাস্ত কোন পার্থক্য নেই। দেকার্তে যে মৌলিক অর্থে এই 
পার্থক্যের ধারণা করেছেন, তা ঠিক নয়। আম্িক জীবন দৈহিক জীবনে 
অনুপ্রবিষ ও ব্যাপ্ত, যেমন আন্ন। দৈহিক জীবন দ্বার! প্রভাবিত। মানুষের 
দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা সজীব এঁক্য আছে ' আসল দ্বিত্ব আত্মা ও প্রকৃতির 
মধ্যে, স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের মধো । অখণ্ড ব।ক্তিত্বে আত্মা প্রকৃতিকে জয় 
করতে পেরেছে, স্বাধীনতা প্রয়োজনকে দমন করেছে । গীত] বর্গের এই ছুই 
দিকের বিচার করে বলেছেন যে আমব! প্রকৃতির মধ্যে পরমার্থের সঞ্চরণ 
করতে পারি, তার মধ্যে আর এক গুণ অর্পণ করতে পারি। প্রকৃতিকে 
চূর্ণ বা ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই । ৃ 
ইচ্ছাস্বাতন্ত্র বনাম নিয়তিবাদের সমস্য! প্রাতিত্বিক মানবের সন্বন্ধেই 
উঠতে পারে। পরমের সম্বন্ধে প্রশ্নটি ওঠে না, কেননা তিনি সকল 
বৈপরীত্োর উর্ধে, আর মানবেতর ভীব ও উত্ভিদদেব সম্বন্ধেও এ প্রশ্নের 
কোন অর্থ নেই। মানুষ যদি সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে চালিত হত, 
তার বাসন! ও মীমাংসা যদি বংশগতি ও প্রতিবেশের ফল হ'ত, তা হ'লে 
তার কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক বিচার সকলও অপ্রাসঙ্গিক হত। সিংহের হিংশতার 
জন্য আমর! তার নিন্ম] করি না, আর মেষশাবকের মৃদ্ব স্বভাবের জন্য তার 
প্রশংসা করি ন1। স্বাধান ভাবে কর্ম করার ক্ষমতা মান্নষের আছে ।১ তাই 
আচাধ সমস্ত জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করে অজুর্নকে নিজ ইচ্ছামত কর্ম করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন ।২ [গীতাব সমস্ত শিক্ষা মানুষকে কল্যাণের পথ বেছে নিতে 
বলছে এবং সচেতন প্রকাশ দ্বারা অভীষ্ট লাভ করতে বলছে। কিন্তু এই 
বেছে নেৰার স্বাধীনতার পথে অনেক বাধ! আছে। 
মানবসত্তা জটিল ও বহুমাত্রিক । তার মধ্যে জড়, জীবন, চেতনা, বৃদ্ধি 
ও দিবা স্মলিঙ্গ রূপ বিভিন্ন উপার্দান আছ্ধে। সেম্বাধীন যখন সে উচ্চতম 


টিন 2 জী 
১। ম্বতন্থঃ কর্তী--পাণিনি। 
২। অই্ু!দশ, ৬৩। 
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স্তব থেকে কাজ কবতে পারে, এবং উদ্দেশ্টসিদ্ধিব জন্য অন্য উপাদানগুলিকে 
ব্যবহার কবতে পারে । যখন সে বিষয়গত প্রকৃতিব স্তর থেকে কাজ করে 
যখন সে অনাস্বেব সঙ্গে নিজেব প্রভেদ বুঝতে পাবে না, তখন সে প্রকৃতিব 
যাম্ত্রিকতাধ দাস হযে পডে। তবু, এমন কি যখন সে ভূল করে নিজেকে 
বস্তময় জগতেব সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, যখন সে নিজেকে প্রাকৃতিক 
প্রয়োজনেব অধীন বলে বিবেচনা করে, তখনও তাব আশা আছে কেনন! 
একেশ্বব সন্তাব সকল স্তবেই সক্রিষ। জডবস্তও ব্রন্দেবই এক অভিবাক্তি। 
প্রকৃতি নিম্নতম স্তবেও একটা স্বতঃস্কৃতি ও সৃজনশক্তি ত্ছে, যাব শুধু 
যান্সিক * পক দ্বাবা বাখ। কবা যায় না । আমাদের সত্তাব প্রত্যেক স্তরেব 
নিজস্ব চেতন] আছেঃ বহিষ্তঁবেব চিন্তা আছে, অনুভূতি, চিন্তা ও ক্রিয়াব 
'অভাস্ত পন্থ। আছে | অহং যেন তার অস্পক্ট ও সীমাবদ্ধ চেতনা বজায় বাখাব 
চেষ্ট' ন| কবে, কেনন! সে চেতনা তাঁব প্রকৃত স্বভাবেব বিকৃতি । যখন 
আমণ! ইক্ড্রিয়সমুহকে জয় কবে তাদেব নিয়ন্ত্রণে আনি তখন আত্মাব শিখা 
উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে জলতে থাকে পনিবাণত স্থানে প্রদ্দীপেব মত” | চেতনাব 
আলোক তাব নিজ প্রকৃতিতে বিদ্ভমান এবং যে বৃদ্ধিব মধ্যে সেই আলোক 
প্রতিফলিত হয়, তাব দ্বারা নান] পবিবর্তনশীল অঠিজ্ঞতাব আোত চালিত 
প্রায়োগজ সত শিয়ন্ত্রিত হয়। তখন আমব! প্রাকৃতিক লীলাব উর্ধেব উঠি 
এবং সূজন**ক্রিব উৎস আসল আত্মাকে দেখতে পাই ঃ ইতস্ততঃ তাডিত 
বস্তব সঙ্গে আমাদেব সম্পর্ক ঘুচে যায এবং আমব! আব প্রকৃতিব অসহায় যন্ত্ 
থাক ন।। আমবা শীচেব জগতে থেকেও স্বাধীনঙাবে উচ্চতব জগতের 
অংণীদাব হতে পারি। প্রকৃতি নিয়তি চালিত সংস্থ| বটে কিন্ত একেবারে 
বহিপ্রভাবমুক্ত নয। আত্মিকশক্তি তাব প্রাচীব অতিক্রম কবে তাৰ গতি 
পবিবতিত কবতে পারে । আত্মেব প্রত্যেক ক্রিয়া সৃজনধর্মী আব অনাগ্জেব 
প্রতোক কর্মই আসলে নিক্কিয়। আমাদেব অস্তর্লোকে মামব1 আমাদের 
গভীবতম সততায়, মৌলিক সত্যেব সম্মুখীন হই। যে অনাস্ত্িক ক্ষেত্রে জৈবিক 
ও সামাজিক বংশগতি খাটে সেখানেই কর্মফলেব বিধি প্রচলিত কিন্তু বিষয়ী 
আত্বের মধ্যে মুক্তির, প্রকৃতিব নিয়তিবাদের উপর জয়ের, সংসাবেব বাধ্যতা 
অতিক্রম কবাব সম্ভাবন| রয়েছে । বিষয়ী মানৃষেব বিষয়ব্মপ মানুষকে আয়ত্তে 
আনা উচিত। বিষয় বাহিরেব নিয্নতিব গ্যোতক, বিষয়ী মানে মুক্তি ও নিয়তি- 
নিরপেক্ষত1 | স্বয়ংবন্ধ এবং মানসিক ও সামাজিকভাবে স্বয়ংক্রিয় অহং আসল 
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বিষধীর বিকৃতি। আত্মার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে কর্ষফলকে অতিক্রম 
করা যায়। গীতায় অনেক স্থলে১ বল! হয়েছে অতিপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বস্ত্র 
মধ্যে মৌলিক দ্বিত্ব নেই। মানুষ যে সব জাগতিক শক্তির অধীন, সেগুলি 
নিকৃষ্ট প্রকৃতির অঙ্গ। কিন্তু তার আত্ম! প্রকৃতির নিগড় ভেঙ্গে ফেলে দিব্য 
সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে । অপর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলঙতাই আমাদের 
বন্ধন । তার উর্ধ্বে উঠতে পারলেই আমাদের স্বভাবকে আধ্যাত্মিক অবতরণের 
ক্ষেত্র করে তুলতে পারি । কষ্ট সম্থ করে এবং বিশেষ প্রয়াস দ্বারা কল্যাণ 
ও অকল্যাণের মধ্যে বেছে নেবার মান্বষের যে স্বাধীনতা আছে, তা 
থেকে আরও প্রকৃষ্ট স্বাধীনতায় সে পৌঁছতে পারে, যার দ্বারা কল্যাণকে 
অবিচলিত ভাবে অবলম্বন করে থাকা যায়। |আত্মমুখী আন্তরিক সততায় 
প্রত্যাবর্তনই মুক্তি, আর বিষয়গত জগৎ, প্রয়োজন ও নির্ভরশীলতার দাসত্বই 
বন্ধন । 

প্রকৃতি বা সমাজ কেউই আমাদের সম্মতি ছাড়া আমাদের অন্তর্লোকে 
প্রবেশ করতে পারে ন। | ভগবানও মান্ৃষের সম্বন্ধে সমীহ করে কর্মে প্রবৃত্ত 
হন। তিনি আমাদের সম্মতি আদায় করার চেষ্ট! করেন, কখনও জবরদস্তি 
করেন না। মানবিক ব্যক্তিত্বের নিজস্ব বৈশিষ্টা আছে, যার দ্বারা তাৰ 
উন্মেষের সম্বন্ধে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র সীমিত । |] জগৎ কোন একটা 
পূর্ববিহিত পরিকল্পনা যান্ত্রিকভাবে সাধন করছে না। সৃষ্টির লক্ষ্য হ'ল এমন 
জীবান্নার সৃষ্টি, যার! ঈশ্বরের ইচ্ছ| স্বেচ্ছায় পালন করবে । আমাদের 
মনোবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বিভ্রান্তি ও বিচলনকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, 
প্রাকৃতিক শোতের উর্ধে উঠতে হবে, আমাদের আচরণকে বুদ্ধি দ্বারা চালিত 
করতে হুবে, নচেৎ আমর! পৃথিবীতে মানবের শক্র কামনা”্র* দাস হয়ে 
পড়ব। প্রাতিস্থিকের নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং যেভাবে সেই স্বাধীনত। 
আচরণে প্রকাশ পায়, গীতায় তার উপর জোর দেওয়! হয়েছে । মানুষের 
প্রয়াস, তার ব্যর্থতাবোধ ও আত্নাভিযোগকে মত্য মনের ভ্রান্তি বা দ্বান্দ্বিক 
প্রক্রিয়ার দশ! সমৃহমাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তা হলে জীবনের 
নৈতিক প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করা হয়। অনন্তের মুখোমুখি দাড়িয়ে 


১। সপ্তন--৫। 
২। তৃতীয়, ৩৭, যঠ-- ৫-৬। 
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অজু যখন ভয় ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং যখন তিনি ক্ষম! চান, 
তখন তিনি নাটক'করছিলেন ন1, সত্যই তার পক্ষে সে একটা সঙ্কটময় 
মুহূর্ত । 
ভবিষ্যৎ নিয়তি প্রক্কৃতি দ্বাবা সম্পূর্ণভাবে শিয়ন্ত্রিত হয় ন্মা। কর্ম নিয়তি 
নয়, একটা শর্ত মাত্র । কোন কার্ধসাধনে যে পাঁচটি উৎপাদক প্রয়োজন তার 
অন্যতম। সে পাঁচটি হল, অবস্থান অর্থাৎ যে ভিত্তির উপর বা কেন্দ্র থেকে 
আমর! কাজ করি,.কর্তৃ বা যিনি কাজ করেন, কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির যন্ত্রাবলী 
বা সঙ্ভায়, চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ ভাগ্য ।১ শেষেরটি হ'ল সেই শক্তি বা 
শক্তিগণ, য| মানবীয় নয়, বিশ্বজাগতিক, য! অন্তরালে থেকে কার্ধকে 
পরিবতিত করে এবং ক্রিয়া ও তার পুবস্কার রূপে কর্মফল বিতরণ করে। 
প্রাকৃতিক গঠনে যে অংশ একেবাবে অবশ্যন্তাবী, সংযম দ্বারা যাকে নিরস্ত 
কর! যায় না, আর যে অংশকে আয়তে এনে আমাদের উদ্দেশ্টসিদ্ধির সহায় 
করা! যায়, এই ছুইয়েব মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমাদের বুঝতে হুবে। 
আমাদের জীবনে এমন উপাদান আছে যার নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলি আমাদের 
আয়তে আনার কোন উপায় নেই। কেমন কবে, কখন, কোথায় ও জীবনের 
কি স্তরে আমরা জন্মগ্রহণ করব, তাব উপর আমাদের হাত নেই। 
অবশ্য পুণর্জন্মবাদ স্বীকার করলে, একেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। 
পূর্বেকার কর্ম দ্বারাই আমাদের কুল, বংশগতি ও প্রতিবেশ নির্ধারিত হয়। 
কিন্ধ ইহজন্মের দিক থেকে যদি দেখি তো বুঝি যে আমাদের জাতি, কুল, 
পিতামাত। ব| সামাজিক মধাদ| আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হয় 
না। কিন্ত এই পরিসীমার মধ্যে আমাদের বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে। 
[জীবন তাসের ব্রিজ খেলার মত | খেলাটা আমর! উত্তাবনও করি নি আর 
তাসের আকারপ্রকারও আমরা স্থির করি নি। নিয়মকানুনও অন্যে বেধে 
দিয়েছে, আর কার ভাগ্যেকি কি তাস পড়বে তাও খেলোয়াডরা স্থির করতে 
পারে না। অথচ যে তাস আমাদের বণ্টন করে দেওয়। হয়, ভাল হোক বা 
মন্দ হোক তাই নিয়েই খেলতে হবে। এ পর্বস্ত খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ নিয়তির 
অধীন। তা সত্বেও খেলার ভাল মন্দ আছে। দক্ষ খেলোয়াড় খারাপ হাত 
পেয়েও গেম জিততে পারে আর খারাপ খেলোক়াড় ভাল হাত পেয়েও সব 
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গোলমাল করে ফেলে । আমাদের জীবনও বাধ্যত। ও স্বাধীনতা, দৈব ও 
নির্বাচনের মিশ্রণ । যথোপযুক্ত নিবাচন দ্বার! আমরা সমস্ত উপাদানগুলিকে 
স্থিরভাবে নিয়ন্ত্রণ কবে, প্রাকৃতিক শিয়তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি) 
জড়পদার্থের বিচলন, উদ্ভিদসমূহের বৃদ্ধি জীবজস্তর আচরণ প্রায় সম্পূর্ণ 
পরবশ, কিন্তু মানুষেব বুদ্ধি আছে বলে সে জাগতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সচেতন 
সহযোগিতা কবতে পারে । কোন কোন কাজকে সে পছন্দ বা অপছন্দ করতে 
পারে, সম্মতি দিতেও পাবে, নাও দিতে পারে । সে যদি নিজ বুদ্ধির প্রয়োগ 
ন| করে তা৷ হলে বুঝতে হবে যে সে তাব মানবতার বিবোধী আচরণ করছে। 
সে যদি অন্ধের মত নিজ প্রবৃত্তি ও আবেগচালিত হয়, তাহলে তার মানুষের 
থেকে পশুব সঙ্গে বেশী সাদৃশ্য । মান্ৃষ হ'লে তাকে ন্যায়সঙ্গত কাধ করতে 
হবে। 

আমাদের কতকগুলি কাজ নামমাত্র আমাদেন নিজস্ব । স্বতঃপ্ফৃতি শুধু 
আপাতর্ফিতে । সংবেশিত অবস্থায় আমাদের যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া! হয়, 
সেগুলি আমর! অনেক সময় পালন কবে থাকি । আমাদের বিশ্বাস থাকে যে 
আমরা স্বেচ্ছায় চিন্ত। কবছি, অনুভব করছি ও সংকল্প করছি কিন্তু আসলে 
আমরা স*বিষউ অবস্থায় যে ইঙ্গিত পেয়েছি সেগুলিকেই বাক্ত করছ্ি। 
আমাদের অনেক ক্রিয়াই সংবিষট অবস্থানিদিষ্ট ক্রিয়ার মত, সেগুলি স্বতংস্ফুর্ত 
বলে মনে হয়, কিন্ত আসলে তা নয়। সবচেয়ে সাম্প্রতিক মতামতের 
পুনরাবৃত্তি করে ভাবি যে সেগুলি বৃঝি ম্রামাদের নিজ চিন্তাপ্রসূত। 
নিজ নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তার দ্বার1 বাধ্য হয়ে যেসব কাজ আমরা কন্রি 
তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বল! চলে না। সে হবে সামগ্রিক আত্মার মুক্ত প্রকাশ। 
কর্তাকে নিজের কাছে ষচ্ছ হতে হুবে, স্বতংস্ফুর্ত ও সৃজনধর্মী ক্রিয়া তখনই সম্ভৰ, 
যখন ব্যক্তির বিভিন্ন উপাদান মৌলিক অখণ্ডততা লাভ করে। যেসাত্বিক 
প্রকৃতি বস্তর মধ্যে সত্যের সন্ধান করে এবং ন্যাধ্য কার্ধবিধি পালন 
করার চে! করে, মানুষের উচিত তাই দিয়ে তার রজঃ ও তমঃ গুণকে 
নিয়ন্ত্রণ করা। |কিস্ত সত্বগুণ দ্বারা পরিচালিত হলেও আমর] সম্পূর্ণ মুক্ত 
নই। রজঃ ও তমের ন্যায় সত্বও বন্ধন । সত্য ও সাধুতার বাসন! মহতর | 
অহং বোধ তখনও সক্রিয় । অহং এর উর্ধ্বে উঠে, অহৎ যে পরমাত্বার অন্যতম 
প্রকাশ মাত্র, সেই পরমাত্বায় উন্নীত হতে হবে। যখন আমাদের 
ব্যক্তিসত্তাকে পরমসতার সঙ্গে এক করে নিতে পারি তখনই লত্ব, রজ, তম 
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গুণ-বিশিষ্ট প্রক্কতির উর্ধ্বে উঠে ব্রিগুণাতীত১ অবস্থায় পৌঁছে জগতের বন্ধন 
থেকে মোক্ষলাভ করি । 


৮। যোগশাস্্ 
ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক পদ্ধতির চিন্তাধারাই চরম আদর্শে পৌছবার 
ব্যবহারিক রীতির নির্দেশ দিয়েছে । চিন্তা দিয়ে আমরা শুরু করি কিন্ত 
লক্ষ্য থাকে চিন্তার উর্ধ্বে উঠে এমন অভিজ্ঞত। লাভ করা যাতে পথনির্দেশ 
স্পউ হয়। দর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শুধু যে আমরা অধিবিগ্ভার সিদ্ধাস্ত- 
গুলিই পাই তা নয়, পারমাথিক মর্গে অগ্রসব হবাব উপায়ও পাই। 
তর্ক উঠতে পারে যে মানুষ যদি ঈশ্বরের অংশই হয় তাহলে তাব পরিব্রাণের 
ত কোন দরকার নেই, শুধু তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হলেই ত চলবে । 
কেউ যদ্দি মনে কবে যে পাপ করার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ 
হয়েছে তাহলে তার এমন একটা কৌশল জানা দরকাব যাতে তার মনে 
পড়ে যে আসলে সে ভগবানেরই অংশ, এর বিপরীত কোন অনুভূতি 
ভ্রান্ত মাত্র। কিন্তু এ চেতন! শুধু বুদ্ধির ক্ষেত্রে হলে চলবে না, মানুষের 
সমগ্র ও অখণ্ড প্রকৃতির সংস্কার প্রয়োজন । ( ভগবদৃগীতা শুধু অধিবিগ্যা 
(ব্রহ্মবিদ্তা। ) নয়, পাঠ বিনয়ও ( যোগশাস্ত্ব) বটে। যোগ শব্দটি যুজ 
ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, তার মানে যোজনা কর! । যোগ আমাদের মানসিক 
শক্িগুলিকে সংহত করে, সামঞ্জস্য বিধান করে, তাকে উন্নত করে।২ 
আমাদের অস্মিতাকে তীব্রতম ভাবে গাঢ় করে, আমাদের শক্তিকে যুক্ত ও 
ংহত করতে পাগলে আমরা অহং-এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভেদ করে লোকোত্তর 
অশ্মিতায় পৌঁছবার পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হই। আন্না কারাবন্ধন ছিন্ন 
করে, তা৷ থেকে নিষ্কান্ত হয়ে, নিজের অন্তরতম প্রদেশে পৌছয় । 
গীতায় আমরা বৃহৎ? সহজগম্য ও বহুমুখী এক ব্যাপক যোগশাস্ত্র পাই, 
তাতে আত্বোন্সেষের নান! দশা! ও দিব্যাবস্থায় উন্নয়নের পন্ব/ পাওয়! যায়। 
যে আস্তরিক বিনয়েব প্রয়োগে আত্মার মুক্তি ঘটে ও মানবজাতির লক্ষ্য 


১। চতুর্দশ, ২১। 
২। কথাট! ভিন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর] হয় : যুজ্যতে এতদ্‌ ইতি যোগ ॥ যুজ্যতে অনেন 
ইতি যোগ ;-বুজ্যতে তন্মিন্লিতি যোগঃ 
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ও 'ইক্যের একটা নূতন ধারণ! জন্মায়, তারই বিশেষ প্রয়োগ বিভিন্ন যোগের 
মধ্যে পাওয়া যায়। এই সবের জন্য যা কিছু অভ্যাস প্রয়োজন তাকেই যোগ 
খলে, যেমন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। 

মানবীন্স স্তরে পরোৎকর্ধ লাভ করতে হলে সচেতন প্রয়াস দ্বারাই 
তা হতে পারে । আমাদের মধ্যে ভগবানের যে প্রতিকৃতি আছে তার 
ক্রিয়া় আমাদের মধ্যে একটা অপ্রাচুর্ধের বোধ জন্মায়। যেসব জিনিস 
পেলে মানুষ সুখী হয় তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ, তার ক্ষণিকতা ও 
ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটা আশঙ্ক! বোধ মানুষের মনে থেকেই যায়। যার! ভাসা- 
ভাস! জীবন যাপন করে তার। হয়ত আত্মগীড়া বা কষ্ট অনুভব করে না এবং 
নিজের সত্যকার কল্যাণের জন্য প্রয়াসের কোন প্রয়োঞ্জনীয়তা অনুভব 
করেনা। তারা! মানবাকারে পশু (৭পুরুষ পশু” ) এবং জন্তদ্দের মতই 
তার! জন্মায়, ঝড় হয়, সঙ্গম করে, সন্তানের জন্ম দেয়, তার পর বিলুপ্ত 
হয়ে যায়। কিন্তু যার! মানবিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তারা 
বিসংবাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং শাস্তি ও সামঞ্জস্যের তত্বানুসন্ধান 
করে। 

পরোৎকর্ষ ও শান্তিকামী এই খরনের মানবতার নিদর্শন অক্জুনের মধ্যে 
পাই কিন্তু গীতার প্রারভ্িক ভাগে আমর! দেখি যে তার মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, 
তার প্রতায়ে অস্থিরতা এবং তার সমগ্র চেতন! মোহগ্রস্ত । জীবনের উদ্বেগ- 
সকল তাকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সময় আসে 
(প্রকৃতির কোন তাড়। নেই ) যখন তার নিজের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, যখন 
সে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যায়, যখন আলোকের একটি শিখার, দিব্যের একটি 
আভাসের জন্য সে সর্ব ত্যাগ করতে পারে। যখন অবিশ্বাস, অভঙ্তি, 
জীবনের প্রতি ঘ্বণা এবং অন্ধ হতাশ! দ্বার! সে আক্রাস্ত হয়, তখন ঈশ্বরের 
কৃপা ছাড়া তার পরিস্রাণের পথ নেই। যে দিব্য সত্যে সকল মানুষের অবাধ 
অধিকার, তা যদি অল্প কয়জনেই আয়ত্ত করতে পেরে থাকে তবে বুঝতে 
হবে যে অতি অল্প লোকেই তার উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তত। সৃর্টির অন্তরে 
যে রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই পরোৎকর্ষের ক্রিয়াতেই অপ্রাচূর্ঝ, অনুর্বরতা 
এবং আবর্জনার বোধ আসে। ভগবন্র্শনের অদৃশ্ট আবেগ থেকে যে 
ব্যাকুলতার উৎপত্তি তাই থেকেই মহান ভাবতান্ত্রিকতার এবং মানবিক 
পরিপূর্ণতা লাভের প্রয়াসের উত্তব হয়। নিজেকে অতিক্রম করার যে 
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অনস্ত শক্তি আমাদের আছে তাতেই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি 
প্রকট হয়।১ 


৯। জ্ঞান ব1 মাক্ষদাস়িনী প্রজ্ঞ। 


পরোৎকর্ষের' লক্ষ্যে কি করে পৌছনে! যায়? সংসার এঁতিহাসিক 
পরিণামিতা। এক অবস্থা থেকে পরবর্তা অবস্থায় পরিবর্তনের এ্রহিক 
শোভাযাত্রা । কর্মদারাই সংসার গতিশীল। পৃথিবী ষে শুধুই জোয়ার 
ভাটা, ক্রমাগত হওয়া, সে কর্মের ফর্ল। মনুষ্যন্তরে কর্মের উৎস বাসন! 
বা কাম। কামনার মুল কারণ অবিদ্যা, অর্থাৎ বস্তদের আসল প্ররুতি 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা । নিজের সবয়ংসম্পূর্ণতার উপর বিশ্বাস, তাকে নিত্য ও সত্য 
বলে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যেই বাসনার মূল। যতদ্দিন অজ্ঞতা থাকবে ততদিন 
ভবিষ্ণুতাব দুষ্ট চক্র থেকে পরিক্রাণ নেই। , কামনাকে নৃতনতরর কামন! দিয়ে 
নিরস্ত কর! যায় না, কর্মকে আরও বেশী কর্ম ধারা শোধন করা যায় ন!। 
নিত্যকে অনিত্য উপায়ে অর্জন কর! যায় না। আমাদের বাসন! ভালই 
হোক বা মন্দই হোক, বন্ধনের প্রশ্ন থেকেই যায়। শেকল সোনার তৈরী কি 
লোহার তৈরী তাতে কিছু আসে যায় না। যে অজ্ঞত! থেকে মুট বাসনার 
উত্তৰ, যে অজ্ঞতা থেকে আমাদের বিমোহিত কর্মের উৎপত্তি, তাকে না দূর 
করলে আমাদের বন্ধন ঘুচবে না । অবিদ্ধা-কাম-কর্ম বূপ শৃঙ্খল থেকে মুক্তির 
উপায় বিদ্যা ব! প্রজ্ঞা । 

তত্বঙ্ঞান ব৷ অত্রান্ত বিশ্বাস আর প্রত এক নয়, কেনন। বোঝবার ভূল 
থেকে অজ্ঞতা আসে না। অজ্ঞতা পারমাথিক অন্বত্ব। তাকে দূর করতে 
হলে আমাদের আত্মার ময়লা সাফ করতে হবে এবং পারমাধিক দৃ্ডি 
উন্মোচিত করতে হবে। প্রবৃত্তির অগ্নি ও বাসনার ঝঞ্জাকে দমন করতে 
হবে।* অনিশ্চিত ও অনির্ভরযোগ্য মনকে স্থির করতে হুবে যাতে পরাজ্ঞান 


১। প্মানুষের মনে এক পবিত্র ভাব আছে, যার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন 
নাম, কিন্ত সেটি ঈশ্বব থেকেই গ্রস্ত এবং পবিত্র । সে গভীর ও অন্তমু্খী, লে ধমেব কোন 
বিশেষ আকারে আবদ্ধ নন়্ঃ এবং কোন, ধর্মেই তার অভাব নেই, তাব মধ্যে অন্তর সম্পূর্ণ 
অকপট । যাদের মধে/ই সেই ভাব অঙ্কুরিত হয়, এবং বাড়ে, তার! যে জাতেবই হোক, তার! 
সর্বোত্তম অর্থে, পরস্পরের ভ্রাত। ॥” জন উলম্যান, আমেরিকান কোয়েকাব দাধু। 

২। কঠোপনিষদ, দ্বিতীয়, ১০। ৩। চতুর্থ, ৩৯। 


৪৮. শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


তাতে প্রতিফলিত হতে পারে । আমাদের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে, 
বুদ্ধিজাত সন্দেহ দ্বার অবিচলিত এমন দৃঢ় শ্রদ্ধার অধিকারী হতে হবে এবং 
বুদ্ধিকে উপযুক্ত রূপে প্রয়োগের শিক্ষা দিতে হবে ।১ 

প্রজ্ঞ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসে । তাকে আরব্ধ করার প্রতিবন্ধক 
যখনই দূর হয় তখনই সে অভিজ্ঞতা আপনি ঘটে। সাধকের প্রয়াস 
হবে সেই সব প্রতিবন্ধক, অবিগ্ভাজনিত অস্প্$টতাকে দূর করা । অদ্বৈত 
বেদান্ত মতে এই প্রজ্ঞা সর্বদাই আছে, তাকে আহরণ করতে হয় না শুধু 
উন্মোচন করতে হয়। আমাদের ইচ্ছা ও কুসংস্কার সমঘিত আকন্মিক 
মর্মভেদ দ্বার! সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা যায় না। মন ও সংকল্লকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ 
ও অহংকে বহিষ্কত করলে তবেই জ্ঞানালোকের সম্পাত হয়, যাতে আমর! 
সত্যকার অস্তিত্বে উপনীত হতে পারি। সেই হল অনন্ত জীবন, আমাদের 
জ্ঞান ও প্রেমশক্তির সম্পূর্ণ সিদ্ধি, বোয়েটিউসের € 8০৪%1১$0$ ) ভাষায় “এক 
মুহূর্তে অসীম জীবনকে এক সঙ্গে ও সম্পূর্ণভাবে আয়তে আনা ।” 

জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলোক ও অন্ধকারের মতই পরস্পরবিরোধী ।২ 
জ্ঞানেগ উদয় হলেই অজ্ঞতার বিনাশ আর অকল্যাণের মূলোৎপাটন। মুক্ত 
আত্মা জগৎকে বশ করে। জয়_ করার বা সৃজন কবার কিছু থাকে না। 
কর্ম আর বাধতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ করলে আমরা ব্রদ্মে লীন 
হই।৩ এ সংবিৎ ভাবাম্মক নয়। এ তাই *্যা দিয়ে তুমি সমস্ত সম্তাকে 
নিজের মধ্যে, পরে আমার মধ্যে দেখতে পাবে ।” খাটি মানুষ প্রিয়া 
রমণীকে যে অনুরাগ অর্পণ করে সেই রূপ অনুরাগের সঙ্গেই পরোৎকর্ষের 
আদর্শের অনুসরণ করে ।£ 


১০। জ্ঞানমার্গ 
পরোৎকর্ধের লক্ষ্য মোক্ষদায়ী সতো পৌছবার তিন বিভিন্ন পথ আছে ? 
সত্যকে জেনে (জ্ঞান ) বা পরমপুরুষের উপর অনুরাগ ও প্রেম ( ভক্তি) 


১। দ্বিতীয়, ৪৪। 

২। স্ব্পপঙ্ঞান বা সত্য সম্বন্ধে চেতন। সর্বদাই আন্বে। অহৈত বেদাস্তমতে তার নিত্য 
উপস্থিতি দ্বারা অক্ঞান দুর হয় না। বরং তা প্রকট হয়ে পড়ে। সাক্ষাৎকার রূপ প্রন্ঞ] একটঃ 
বৃত্তি এবং অন্ত অন্য জ্ঞানের ন্তায়ই এক পরিণতি । 


৩। পঞ্চম, ২০। ৪। মৃক্তিকাত্ত।। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৪৯ 


স্বারাঁ অথব! দিব্যোদ্দেশ্টে নিজের সংকল্পকে নিয়োজিত করে (কর্ম )। 
তাত্বিক, ভাবাবেগযুক্ত ও ব্যবহারিক দ্দিকের উপর প্রাধান্য এই তিনটির 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য । মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়, কেউ চিন্তা শীল, কেউ 
হ্বদয়াঘেগ বশীভূত, কেউ কর্মচঞ্চল, কিন্ত কোন মানুষের মধ্যে একটির প্রাধান্য 
থাকলে, অন্য ছুটি একেবারেই থাকবে ন1, এমন নয়। অস্তিমে জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্ম মিশে যায় । ঈশ্বর নিজে সৎ, চিৎ ও আনন্দ । জ্ঞানান্বেষীর কাছে তিনি 
শাশ্বত জ্যোতি, মধ্যদিনের সৃধের মত নির্মল ও ভাত্বর, ছায়ালেশহীন, সদৃ- 
গুণাভিলাষধীর কাছে তিনি সনাতন ন্মায়নিষ্ঠা, অবিচল ও অপক্ষপাত, 
ভাববিলাসীর কাছে তিনি অনস্ত প্রেম এবং পবিভ্রপুন্দর । ঈশ্বরের মধ্যে 
যেমন এই বিভিন্ন গুণের সম্মেলন, তেমনি মানুষও নানামুখী আত্মিক জীবনে 
অখণ্ডততা চায়। জ্ঞান, সংকল্প ও অনুভূতিকে যুক্তি দ্বার! পৃথকভাবে ধারণা 
করা যায় কিন্তু বাস্তব জীবনে ও মনের এঁক্যে তাদের আলাদ! করা যায় না। 
তারা আত্মার একই প্রেরণার বিভিন্ন দৃশ্য ।১ 

পরোৎকর্ষলাভের বুদ্ধিচালিত পথরূপ যে জ্ঞান তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
প্রজ্ঞাসংক্রান্ত জ্ঞানের পার্থক্য আছে। সত্যের আতিক মর্মগ্রহণ সেখাও নয়, 
ভক্তিও নয়, এমন কি জ্ঞানও নয় যদিও ওগুলি অগ্রসর হওয়াতে আমাদের 
সহায়ত। করে । জ্ঞান কথাটা উৎকর্ষের লক্ষ্য ও তার পথ, সত্যের উপলব্ধি 


০ 


১। প্লটিনান বলছেন,'ভিন্ন ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে (আধ্যাত্মিক মর্মগ্রহণ) পৌঁছানে। যায় । 
সৌনর্যপ্রীতি যা! কবিদের অনুপ্রাণিত কবে, একেব প্রতি অনুবাগ এবং বিজ্ঞানের উধ্ব গতি যা 
দ্বার্শনিকদের উচ্চাকাজ্ষাব বিষয়; সেই ভক্তি ও প্রার্থনা! যার স্বাব| কোন ভক্ত ও উৎসাহী 
আত্মা আত্মোৎ্কধের উদ্দে্তে নৈঠিক পবিত্রতা রক্ষা করে। বাস্তবতা! ও তুচ্ছতার উধ্যে। 
যেখানে আমর! অলীমের সাক্ষাৎ ভাবে সম্মুখীন হই, যে অসীম আত্মার গভীর এদেশ থেকে 
আলোকপসম্পাত করে, সেখানে পৌছবার এইগুলি মহাপথ।” ্লাক্সাসের কাছে পতজাবলী 
(18665: ৮০ মর 1০০5৪ )। 

মধুহুদনের মতে সঙ, চিৎ ও আনল স্বরূপ ঈশ্বরলাভের জন্ত বেদের তিন কাণ্ড আছে, 
তাদের বিষয় যথাক্রমে কর্ম, উপাসন। ও জ্ঞান । গীতায় অষ্টামশ অধ্যায়েও এই তিন বিভাগ 
'আছে। 

সচ্চিদানন্গরূপং তৎপুর্ণৎ বিফোঃ পরং পদম্‌, 
হৎ্প্রাণ্তয়ে সমারন্ধ। বেদাঃ কাগুত্রকান্থিকা:, 
কর্মোপাত্তিস্তখ! জ্ঞানমিতি ফাওয়ং ক্রষাণ্ 
তজপাষ্টামশাধ্যানৈর্গীত! কাগুঅগাছিক! ৷ 


৫০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


এবং আধ্যাত্বিক প্রজ্ঞালাভের পরিকল্পন1, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলে 
কেউ কেউ মনে করেন অন্য পথের চেয়ে বুদ্ধির পথ উৎকৃষ্ট । 

শুদ্ধ ও লোকাতীত জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক বিছা! পৃথক পদার্থ যদিও 
পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। যে উচ্চতর অবায় সত্যের প্রত্যেক বাস্তব সত্ত 
অংশীদার তারই প্রতিফলন বিজ্ঞানের প্রতোক শাখায় তার শিজস্ব ভঙ্গীতে 
বিশেষ বস্তখুঙ্খলাণ মধ্যে প্রকাশিত হয়। €বজ্ঞানিক খ| বিশ্রেধণী জ্ঞান 
আয়াদের গীরতর জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করে। বিজ্ঞানের আংশিক সত্য 
পারমাথিক সমগ্র সত্য থেকে পৃথক । ঠধজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, 
সে মনের পীডাদায়ক অন্ধকাধ দূৰ করে, তার নিজস্ব জগতের অসম্পূর্ণতা 
ব্যক্ত করে এবং মনকে ইন্দ্রিয়াতাত জগতের অস্তিত্বের জন্য প্রস্তুত করে। 
সত/ক্ে জানতে হলে আন্নার পরিবর্তন প্রয়োজন, পারমাধিক দৃর্টিভঙ্গীর 
উন্মেষ দরকার । অঞ্জুর্ণ খালি চোখে সত্যের সন্ধান পাচ্ছিলেন না বলে, 
তাকে দিবাদৃষ্টি দিতে হ'ল। 

জিজ্ঞাস! ব| শ্স্বার্থ জ্ঞানাহসদ্ধিৎসা দ্বার! উচ্চতর আযগ্নার খোজে 
নিজেকে উৎসর্গ করে, সভার প্ররুষ্ট স্তরে ওঠ যায়। তার দ্বারা মানুষ তার 
সঙ্ক।র্ণ গণ্ডতী অতিক্রম করে অন্তিতইর সাবিক তত্বগুলি অন্বধাবন করতে 
করতে নিজের কথ ভুলে যায়। শজ্তি বা যশোলোভে জ্ঞানচর্ায় খেশাদৃর 
অখসর হওয়| যাঁয় না। সঙ্চোর সঞ্ধাণহ তার আসল লক্ষ্য হওয়। উচিত । 

গীতায় যে পরাতাখ্খিক সূত্র স্বাকৃতি পেয়েছে তা সাংখ্যদর্শনই, যদিও 
কিছু মৌলক পরিবর্তন কর! হয়েছে । ঈশ্বরের উপর গভীর শুদ্ধ এবং 
মোক্চলাভের উপর বিশ্বাস রাখতে হলে তিনটি সত্তার অস্তিত্ব মেনে নিতে 
হয়, যে আত্ম। মুক্তি চায়, যে নিগডে সে বদ্ধ আছে এবং যার উন্মোচন 
প্রয়োজন, ও ঈশ্বর, যিনি আমাদের বন্ধন উন্মোচন করতে পারেন। (সাংখ্য 
দর্শনে পুরুষ ( আত্ম ) ও প্রকৃতি (অনাগ্ন ) সম্বন্ধে রিশদ ব্যাখ্য। আছে, কিন্ত 
গীতাতে উভয়কেই ঈশ্বরের অধীন বলে দেখানো হয়েছে । আত্মা বহু এবং 
চিরকালই স্বতন্ত্র থাকবে। সচেতন জীবনের নানা বিকারের অন্তরালে যে 
শাশ্বত সত্তা তাই আত্ব। এ প্রচলিত অর্থে আক! নয়, এ হল শুদ্ধ নিক্কিয়, 
স্বতঃউদ্ভতাসিত ভাব য| জগৎ থেকে উদ্ভৃতও নয়, জগতের সাপেক্ষও নয়, 
জগৎ দ্বারা নির্ণাতও নয়। সে অদ্বিতীয় ও অখণ্ড । মানুষ আত্ম নয়, তার 
আন্ন আছে এবংযে আত্ম হতে পারে। প্ররুতি বা অনাত্ব আর একটি 
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চরম তত্ব । তাকে ধারণ! কর! হয়েছে আদি বিভেদবিহীন জড়বস্তর্ূপে, যার 
সমস্ত উপাদানের মধ্যে সাম্য আছে। অতএব সে অব্যক্ত বা অপ্রকট। 
প্রকৃতিব অভিব্যক্তি থেকেই যাবতীয় মানসিক ও বাস্তব প্রপঞ্জের উতৎপত্ভি। 
রজ্জুখ তিনটি তারের মত এব তিন ওণ আছে। এর নান। অন্থপাতে মিশ্রণ 
থেকেই বাস্তব জগতের বৈচিত্র্যের উত্তব। (জড়বস্ত সম্বন্ধে তার সত্ব ( লঘু), 
রজঃ (গতি) ও তমঃ (স্থল) এই তিনরূপে ক্রিয়া । মানসিক জগতে 
সাধুত।, আবেগ ও নিবৃদ্ধিকূপে দেখা যায়। আত্ম বা পুরুষ যখন বুঝতে 
পারে যে প্রকৃতি থেকে সে সকল সংস্পর্শরহিত হয়েছে তখনই সে মোক্ষলাভ 
করে। গীতা এই ব্যাখ্য| গ্রহণ করেছে, কিন্তু একটি মৌলিক পবিবর্তন করে, 
তার মতে সাংখ্যেব দ্বিত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতি পরমতত্ব ঈশ্বরেরই একাস্ত 
স্বভাব। 

গুণের বশ্ঠাতা থেকেই অস্তুভের উৎপত্তি, জীবনের বীজ ব! ভাঁব জড়ে 
নিক্ষিপ্ত হয়ে গুণদ্বার। বদ্ধ হয়ে পডে । আত্মা উঠবে কি পডবে নির্ভর করে, 
কোন্‌ গুণের প্রাধান্য আছে । সুপ প্রকৃতি থেকে নিজেকে যখন পৃথক বলে 
ধরতে পাবি তখনই আমাদের মুক্তি। যোগ ষ। তপশ্চর্যা দ্বারা পরাজ্ঞান ৯ 
পরম উপলকব্ধিৎং-তে র্বপান্তরিত হয় । অতি প্রাচীনকাল থেকেই কতকগুলি 
বিশেষ আচরণ ও অভিজ্ঞতাকে যোগ বল! হয়। এইগুলি পরে জ্ঞান, ভক্তি 
ও কর্মের চর্চায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাবের উপযোগী করে নেওয়া হয়। 
প্রত্যেকটিব মধ্যেই ধ্যানযোগের ব্যবহার আছে। পাণিনির মতে যোগ 
মানে মানসিকক্রিয়। রুদ্ধ করা ।৩ মৈত্রী উপনিষদে বলে, “অগ্নিকুণ্ডে যেমন 
দানের অভাঁবে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনি মানসিক ক্রিয়া রোধ করলে 
(বৃত্তিক্ষয়াৎ) চিন্ত তার নিজ আসনে থেকেই বিলুপ্ত হয়।৪ সংকল্পকে 
সুদটভাবে প্রয়োগ করেই আমর] নাঁন ভাবের কোলাহল ও বাসনার অসংবৃত 
আক্রমণকে দমন করতে পারি। অবিরাম কর্ম দ্বারাই যোগীরা তাদের বশে 
আনেন ।৫ 


১। পবোক্জান। 

২। অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। 

৩। যোগশ্চিত্তবৃতিনিবোধঃ 

৪। হষ্ট, ৩৪, চিতং দ্বয়ণৌ উপশাম্যতে। 

«| নিধিকাবেণ কর্মণ] ॥ হ্রিবংশ, একাদশ, ৭৩৬। 


৫২ শ্রীমন্তগবদূগীত। 


মানুষ তার সত্তার অংশমাত্র+ তার মানসতার উপরতলের খবরটুকুই 
রাখে । তার নীচের তলায় অনেক বস্ত আছে যার খবর সে না জানলেও, 
তার আচরণের উপব তাদের প্রভাব পড়ে । অনেক সময় আমবা অনৈচ্ছিক ও 
সহজ প্রবৃতিসঞ্জাত আবেগদ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি, যখন সঙ্ঞান 
যুক্তির বিধিগুলি আর খাটানো! যায় না। উন্মাদের! সম্পূর্ণ অভিভূত অবস্থায়ই 
থেকে যায়, কিন্ত আমাদেব অনেকেই এইর্প অবস্থায় পডতে পাবে, যদিও 
সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই প্রভাব স্থায়ী নয়। অনুরাগ বা দ্বৃণায় প্রবৃত্ত 
আবেগের বশে আমব! এমন কথা বলি ব এমন কাঞ্জ করে ফেলি, নিজেকে 
আয়তে আনার পর যার জন্য অনুতাপ হয়। আমরা যে বলি “তিনি 
আত্মহারা হুয়ে পডলেন” তিনি আত্মবিস্থাত হলেন” “তার জ্ঞান ছিল না”, 
তা থেকেই এই সত্যের আভাস পাওয়! যায়, যে মানুষ যখন তীব্র ভাবাবেগে 
অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন তাকে ভূতে পায়।১ প্রবল ভাবাবেগগ্রস্ত মন 
ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় পরমতগ্রাহী হয়ে পডে ও যত রকম আজগুবী ধারণা 
মনে বাস! বাধে । সাধারণতঃ আমার্দের অবচেতন! আমাদেব চেতনাব 
সঙ্গে সহযোগিতা করে, এবং অবচেতন মনের অস্তিত্ব সন্দেহ করার কারণ 
থাকে না, কিন্ত যখন আমর! আদিম সহজাত ধাাচের পথ থেকে শ্রষ্ট হই, 
তখন আমরা অবচেতনের পূর্ণ শক্তি উপলব্ধি করি! আত্মসচেতনতা পূর্ণ না 
হলে কোন মানুষ তার জীবনকে আয়ত্তে আনতে পারে না। তছাড়!, 
দেহ জীবদ ও মনেরও সংহতি প্রয়োজন । আত্মসচেতন সত! হিসাবে মানুষ 
তায় আভ্যন্তরীণ বিসঙ্গতি সম্বন্ধে সজাগ । সে সাধারণতঃ গোঁজামিল 
দেওয়ার চেষউ। করে এবং অনিশ্চিত জীবনযাপন করে । কিন্ত যতক্ষণ 
মা! লম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হত্, তার বহুমুখী সম্ভাবনায় যতক্ষণ ন! আঙ্গিক সাম্য সাধিত 
ছয়, ততক্ষণ তার আত্মজয় সম্পূর্ণ নয় | অভূরনের মত প্রলোভনের পানর 
ছলে, অথণ্ডত। লাভের পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয় না। উন্মেষশালী অস্মিতার 
জন্য অবিরাম সতর্কতা ও পোষণ প্রয়োজন। সাধু সংকল্প প্রবল হলে, 
পাধিব বস্তর উপর অন্ধ অনুরাগ নষ্ট হয়, তাতে মন শান্ত হয়, তা! থেকে 


১। *সগ্োহন, যাহ করা, আক্বিক্রহ, ভূতে পাওয়। ইত্যাদি শপষ্টই স্ানকে নিজ1ন 
বন্তত্বার| বিচ্ছিন্নতা, নিরোধ ও অবদমদ থেকে আনে” 3508, 1৮৩ 20665808819, ০৫ 
ড0৩5058165, ইংরাজী অনুধাদ (১৯৪০), পৃ ১৭। 
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আবার যে আস্তরিক স্তবতার উৎপত্তি হয়, তার মধ্যে আত্ম! যে নিতা বস্তু 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার সঙ্গে সংস্পর্শ স্থাপন করতে শুরু করে । এবং 
অন্তর্ধামী ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি কবে। পাথিব সংঘর্ষ থেকে আত্মার 
বিশ্রাম নিস্তব্ধতার মধো, তাতেই অন্তর্ঘন্ি জন্মায়, মানুষ নিজেকে ফিরে 
পায়। 

আমাদেব চেতনা দেঞের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহিমুখী হয় কেননা ইন্দ্রিয় 
দ্বার বহির্জগৎ নিয়ন্ত্রণেব কাঁজে তাকে সিদ্ধ হতে হবে। তার বাহ ক্রিয়ায় 
ইন্জ্রিয়গ্রাহা বন্তদমৃহকে বোঝবাব জন্য কতকগুলি ধারণার আশ্রয় নিতে 
হয়। যেসব কার্য সাক্ষাৎ ভাবে বোধগমা এই অর্থে যে বোধায়ত্ত বস্ত- 
গুলির বোধেব জন্য অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না, তারই দ্বারা 
মানুষ অন্তমুখী হযে সাধাবণতঃ অনুমানের সাহাযো আত্ববোধে সক্ষম হয় । 
এসব থেকে অবশ্য আত্ন আসলে কি তা বোঝা যায় না। তার ব্যাপারটা 
বুঝি কিন্তু তাকে জানতে পারি না। আত্মেব আবস্থানিক অভিজ্ঞতা লাভ 
করতে হলে যে সমস্ত ভিতরের ও বাহিবের বহু বিচিত্র বস্তু আত্বের 
সারাংশের প্রত্যক্ষ দষ্টিলাভে বাধ! দিয়ে বিবোধিতা৷ করছে সেগুলি থেকে 
মুক্ত হতে হবে। সাধারণতঃ বাহিবের ও ভিতরের প্রপঞ্চের আধেয় দিয়ে 
মঞ্চ অধিকৃত থাকে, আত্বের আসল স্বরূপ নজরে আসে না। চিন্তা বা 
অস্তমুখিতা দ্বার! মানসিক ভাবে যতই আমরা নিজেদের অস্পষ্ট করে তুলি, 
ততই আমব! আত্বের প্রাপঞ্চিক প্রকাশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসি । অন্তর্ধামী 
পরমাআ্াব সাক্ষাৎ পেতে হলে আমাদের ভিন্ন প্রকাবেৰ বিনয় অভ্যাস 
করতে হবে। প্রপঞ্চ পরম্পরাকে সরিয়ে দিয়ে, আমাদের ভাবের অভ্যস্ত 
গতির প্রতিকূলে গিয়ে, নিজেদের নগ্ন করে প্রতীয়মান অহং থেকে নিষ্রান্ত 
হয়ে বিশুদ্ধ আন্মমুখিতার অতলে গিয়ে পরমাত্নাকে পেতে হবে । 

ভগবদগীত। বর্ণনা] করছে কিভাবে সাধক সর্বপ্রকার দৈহিক প্ররৃতি ও 
নিবৃত্তির আঁতিশয্য বর্জন করেন | কিভাবে বহির্জগতের বিক্ষেপ বঞ্জিত স্থানে 
সুখাসন স্থাপন করেন, শাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করেনঃ মনকে একাগ্র করেন 
ও এইভাবে সুসমঞ্জস (যুক্ত) ও ফলাসক্তি বিহীন হন। এই প্রকার আস্তরিক 
এঁক্য সাধিত হলে, তিনি স্বতঃই সকল প্রাণীকে সহমমিতা ও ল্রীতির দ্বার 
সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন, সেটা তখন আর কর্তব্যের বোঝা হুয় না। 
পৃথিবীর মহত্তম জ্ঞানী গৌতম বৃদ্ধ মানবপ্রীতিবশে চক্লিশ বৎসর ধরে 


৫৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা। 


মানবের সেবা করেছিলেন । সতাকে জানা! মানেই আমাদের অস্ভরকে 
সর্বেশ্বরের দিকে তুলে ধরা ও তার উপাননা কর]1 প্রাজ্ঞও একজন ভক্ত ও 
সর্বোত্তম ভক্ত ।১ 

রীতিমত যোগাভা1স দ্বারা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় 
কিন্তু মাত্র এ প্রকার ক্ষমতালাভের জন্য ফোগাভ্যাস বৃথা ও নিরর৫থক। 
অনেক সময় তার ফল হয় ব্যর্থত| ও উদ্ধামু রোগ। আধ্যাত্মিক জীবনা- 
ভিলাষীকে অতিপ্রাক্কত ক্ষমতার আকর্ধণের বিরুদ্ধে সাবধান করে দেওয়। 
হয়। তাদের দ্বারা হয়ত এঁহিক উন্নতি হয় কিন্ত সাধুত্ব লাভের দিকে 
অগ্রসর হওয়া! যায় না। ভাবতত্বে তার! অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন । প্রেত 
নিয়ে ব্বারা চর্চ! করেন, অতিভৌত জগতের কিছু নজরে আসে বলে তাদের 
কতকগুলি অগোচর ক্ষমতার উন্মেষ হয়, যেমন আদিম কৃষিজীবীদের থেকে 
যার। বর্তমাণ প্রয়োগকৌশল জানে তারা ক্ষমতায় বেশী সমৃদ্ধ । কিন্ত 
এ অগ্রগতি বহিমুখী, আত্মার অন্তরায়নের দিকে নয়। একমাত্র বাস্তব 
সত্তার সংস্পর্শে আসার জন্য, সত্যকে জানার জন্য যোগাভ্যাস করতে হয়। 
কঞ্জকে যোগেশ্বর ং বলা হয়ঃ তিনি আমাদের পরিত্রাণ পেতে সাহাযা করেন । 
তিনি আধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতায় পরম গুরু, যখন মানুষ দেহের যবনিকা 
অতিক্রম করে, তখন তিনিই স্বাঁয় মহিমময় যুহুর্তগুলি অর্পণ করেন এবং 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাদের সত্যকার সম্বন্ধ নির্দেশ করেন। 


১১। ভক্তিমার্গ 


( এক সগুণ ভগবানের সঙ্গে প্রেম ও বিশ্বাসের সম্পর্কই ভক্তি 1) সাধারণ 
মানুষের পক্ষে বিমূর্ত বন্তর উপাসনা ( অব্যক্তোপাসন! ) কঠিন, যদিও কোনও 
কোনও মহান্‌ অদৈতবাদী নিগুণ সত্তাকে ভাবাবেগ দ্বারা ভূষিত করতে 
পেরেছিলেন ।৩ সগুণ ভগবানের অর্চনা, কি হুর্বল, কি অনুন্নত, কি নিরক্ষর, 


১। সপ্তম, ১৭। 

২। অষ্টাদশ, ৭৮। 

৩। অছ্বৈতবাদীদের জ্ঞানের উপর নির্ভরতাকে ভক্তের! নিনানীয় ধর্মঘ্বোহিতা বা আত্মার 
বিনাশকারী ভ্রম বলে মনে করে, যদিও শঙ্কর ক্রমবিহিত মোক্ষের প্রন্তুতি হিসাবে ভক্তির সৃলয 
স্বীকার করেছেন। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৫৫ 


কি মূর্খ, সকলেব পক্ষেই সহজ পদ্থা বলে বিধান দেওয় হয়।১৯ নিজের 
ংকল্পকে সম্পূর্ণবপে দ্বিব্য লক্ষোব অন্থগামী করা বা কঠোব কৃদ্ছুসাধন বা 
চিন্তার গভীর প্রয়াস যত কঠিন প্রেমার্পণ তত কঠিন নয়। 
ভক্কিমার্গেব উৎপত্তি সুদূব অতীতেব কুজ.ঝটিকায় আচ্ছন্ন । খগংবেদের 
প্রশংসা ও প্রার্থনা, উপনিষদেব উপাসন]1, ভাগবত ধর্মেব প্রকাস্তিক ধর্ম- 
পরায়ণতার প্রভাব গীত। বচয়িতার উপব পড়েছে । উপশিষদে যে দিকগুলি 
অবাধে ও দ্বিধাহীনভাবে বাক্ত হয় নি, উপশ্ষিদেব সেই ধর্মীয় ধাবণা- 
গুলিব মধ্যে একট! শ্ঙ্খলা আনাব জন্য তিনি অত্যন্ত প্রয়াস করেছেন। 
প্রপীডিত আঘথা যখন অবলম্বনেব জন্য অসহায় ক্রন্দন কবে, তখন পরমেশ্বর 
প্রশাস্ত উদাসীন্যে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন না, তিনি পখিত্রাতা, প্রেমেব ভগবান, 
ভক্তদেব বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাঁব মধ্যে তাব উপলব্ধি হয়। যাব তাব ভক্ত 


তাদেব তিনি মোক্ষ দেন, তিনি থোষণ! কবছেন, “আমি পণ করছি, যে 
আমাতে রত, সে বিনষ্ট হবে না ৮২ 


৯।| নবম, ৩৯। একাদশ ৫৩-৪ এবং দ্বাদশ ১-৫ও দগুবা। 
£ ব্যাধেব সদাচরণ কি কিছিল? এ্রথব কত বযস? গজেন্দ্রক বিগ্তালাভ কবেছিল? 
বিদ্ববেব কি জাতি ছিল? উগ্রসেনেব কি ক্ষমত| ছিল? কুজ্াবকি পপছিল? সৃদামে কি 
এখরধ ছিল ? ভগব'নেব ভক্তই প্রিয়, তিনি ভভতিতঘ্বার1ই তুষ্ট, অন্ত ৭ শিয়ে ম!থ| ঘামান ন! । 
ব্যাধস্তাচবণ* ফ্রবস্ত চ বয়ে বিছ্য। গজেন্দ্রস্তকা, 
ক জাতিখিত্ববস্ত, যাদবপ্তেকগ্রম্ত কিং পৌবফম্‌, 
কুজায়াঃ কমনীয়নূপমধিকং কিম তৎ সুদে! ধনং 
ভক্ত) তুস্ততি কেবলং ন তু গুণেঃ ভক্তি প্রিয়ো মাধবঃ | 
শগ্কব বচিত বলে কথিত এক ্লাকে আছে, “জন্মে মানুষই হোক, দেবদূত হোক ব। পাহাড় 
পর্বতের পণ্ড হোক, মশক, গোমহিষ বা পতঙ্গ, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী হোক, অন্তর যদি 
ইহজীবনে পবমানন্দ লহ্রীর উৎস তোমার পাদপদ্ধ্যানে সধদ| সগ্র থাকে তাহলে কোন্‌ 
যোনিতে জন্ম, তাতে কি এসে যায় ? 
নবত্বং দেবত্বং নগবনম্থগন্বং মশকতা পণ্ুত্বং কীটত্বং 
ভবতু বিহ্গত্বাদি জননম্‌ 
সদ] তৎপাদাজন্মরণপরমানস্পলহ্রীবিহারাসক্তং 
চেদ্‌ হৃদয়মিহ কিং তেন বপুষ|। 
ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে এখানে একটু অতিবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 
২। নবম, ৩১। 





৫৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


(তক্তি শবটি ভজ-ধাতু (অর্থাৎ সেবা ) থেকে নিম্পন্ন | এখানে সেবা মানে 
ঈশ্বরের সেবা। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগপূর্ণ আসক্তি। নারদ এর সংজ্ঞার্থ 
দিয়েছেন ঈশ্বরের প্রতি তীব্র প্রেম'১ শাগ্ডিল্যের ভাষায়, ঈশ্বরের জন্য 
প্রবল বাসনাৎ ;) অহেতুকৎ। ঈশ্বরেব প্রসাদলাভের জন্য সনির্ভর আত্ম- 
সমর্পণ । যোগসূত্রে একে “ঈশ্বর প্রণিধাঁন” বলা হয়েছে । ভোজের মতে ”এ 
প্রেমে ইন্দ্রিযসুখাদি ফলের বাসনা থাকে না, সমস্ত কর্ম গুরুর গুরুকে সমর্পণ 
করা! হয় ।”৪ ভক্তি এক গভীর অভিজ্ঞতা, যা সমস্ত কামনাকে প্রত্যাখ্যান করে 
ও অন্তরকে ঈশ্বরান্রাগে পরিপূর্ণ করে ৷] ভক্কিমার্গ ধারা অবলম্বন করেন 
তারা অতিপাথিব মোক্ষে ততটা! আগ্রহী নন, যতটা ঈশ্ববের শাশ্বত ইচ্ছার 
কাছে চরম সমর্পণে। ভগবানের শক্তি, জ্ঞান ও শুভেচ্ছার ধ্যান দ্বারা, 
ভক্তিপূর্ণ অন্তরে সর্বদা স্মরণ দ্বাবা, অপরের সঙ্গে তার গুণকীর্তন দ্বারা, 
সহচরদের সঙ্গে তার প্রশংসা! সঙ্গীতে প্রকাশ দ্বারা, সমস্ত কর্ম তার সেবায় 
নিয়োগ দ্বারা মানবাত্বা দিব্যাস্বাব সানিধ্যলাভ করতে পারে।* ভক্ত 


১1 পরম প্রেমরূপ1। 
২। স! পরানুরক্তিরীশ্বরে | প্রথম, ১, ৬ | 
৩। নির্বেতুক । তুলনা ককন, ভাগবত £ অহ্তুকব্যবহিত! যা ভক্তিঃ পুকষোতমে । 
ভগবদগীতা, দ্বাদশ, ৫ ॥ নবম, ১৭-১৮ও দ্রষ্টব্য | 
চৈতন্ত বলছেন, “হে ঈশ্বর, আমি ধন, জন, সুন্দবী নাবী, কবিপ্রতিভা কিছুই চাই না, 
জন্মে জন্মে পরমেস্ববে দ্বতঃ্ফুর্ত ভক্তিই আমার কাম্য।» 
ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে 
মম জন্মনি-জন্মনীশ্ববে ভবতাদভক্তিবহৈতুকী ত্বরি ৷ শিক্ষার্টক, ৪। 
৪। প্রথম, ২৩৭ এ হুল মহাবস্তব বৃদ্ধানুস্মৃতি । 
৫। নারদ ঃ ভক্তিসৃত্র ৫৪: গুণরহ্িতং, কামনারহিতং, প্রতিক্ষণবর্থমানং, অবিচ্ছিপ্রংঃ 
হুক্গ্তরং, অনুন্ভবরাপম | 
৬। নারদসুত্র ১৬-১৮। ভাগবতে ভক্তির নয়টি স্তরের বর্ণন! আছে। 
শ্রবণং কীর্থনং বিকো, স্মরণং পাদসেবনম্‌ 
অর্চনং, বন্দনং, দাস্তং, সথাং, আক্মনিবেদপমূ। 
আবার “মামি স্বার্গও বাস করি না, যোগীদের অন্তবেও বাস করি না; ধেখানে আমার 
ভক্তের আম ব মহিম1 কাঁঙওন করে সেইখানেই আমার নিবাস | 
নাহং বসামি বৈকৃণে, ঘোগিনাং হাদয়ে ন চ 
হস্তক্ত যর গায়ভ্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ । 


শ্রীমন্তগবদৃর্গীতা ৫৭ 


তার সমস্ত অস্তিত্ব ঈশ্বরোদ্ধেস্টে নির্দিউ করেন। (সভক্তি উপাসনা! ধর্মের 
সারবন্ত। উপাসক ও উপাসিতের দ্বিত্ব এর অঙ্গ । কোন ব্যাপিতামার্গী 
দর্শনের যদি এমন ব্যাখ্যা! করা যায় যাতে মানুষ যে সৃষ্ট জীব সে বোধ 
বা! ঈশ্বর যে সর্বাতীত এ ধারণা নষ্ট হয়ে যায় তা হলে তাতে ভক্তি ও 
অর্চনার কোন স্থান থাকে না। ভক্তিমা্গায় ধর্মমাত্ের তত্বীয় ভিত্তি সৃষ্ট 
ও শ্রষ্টার পার্থক্যের মধ্যে। ভগবদ্গীতায় শাশ্বত পুরুষকে দার্শনিক তর্কের 
বিষয় কূপে ঈশ্ববকে ততট! দেখানে! হয় নি যতটা প্রসন্ন ভগবান বূপে 
কল্পনা কর! হয়েছে, অন্তবাত্ম( যাঁকে চায় ও বাব প্রয়োজন অন্ুভৰ 
করে, যিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রেম, শ্রদ্ধার পাত্র ও খ্ার কাছে 
সানুগত্য আত্মসমর্পণ কব! চলে। প্জ্ঞানোদয়েব আগে দ্বৈতবোধ ভ্রান্তির 
কারণ কিন্তু প্রবৃদ্ধ হলে আমবা দেখতে পাই, দ্বত এমন কি অদৈতের 
অপেক্ষাও সুন্দর এবং পৃজার্চনাব জন্য কল্পিত।”১ আবাব “অদ্বৈত সত্য; 
কিন্ত উপাসনাব জন্য দ্বৈত, এই উপাসন1 মোক্ষের অপেক্ষা শতগুণে 
শ্রেয় |” 

গ্রীতাব ভক্তি ধ্যান ও চিস্তাসঞ্জাত মস্তিষ্কপ্রধান ভালবাসা নয়। এ 
জ্ঞানাশরপী, কিন্তু জ্ঞান নয়। এব জন্য যৌগিক প্রক্রিয়াও প্রয়োজন নেই, 
দিব্য সম্বন্ধে দৃবকল্পী জ্ঞানের অভিলাষও দবকার নেই। শাগ্ডিল্যের যুদ্তি 
যে গোপীদেব মত এর দ্বারা পারমাথিক শাস্তি পাওয়! যায়, জ্ঞান 
ব্যতিবেকেই ৩ ভক্তের চরম দেন্যমবোধ থাকে । ভক্তির পাত্রের কাছে 
সে বোধ করে যে সে কিছুই নয়। ঈশ্বর দৈন্য বা একাস্ত আত্মসমর্পণ পছন্দ 
কবেন। 

যেসব গুণের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ যেমন, প্রেম ও অনুবাগ, করুণ! 
ও স্বেহ, সেগুলি পুরুষদেব 'অপেক্ষ! নারীদের মধ্যে সাধারণতঃ বেশী থাকে। 
ভক্তিতত্বে দীনতা, বাধ্যতা, সেবাপরায়ণতা, করুণা ও শান্ত অনুরাগের 


১। স্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাগ. জাতে বোধে মণীষধ! 
ভক্তযার্থং কল্লিতং দ্ৈতষক্বিতাদপি সৃল্মরম্‌ 1 
| পারমাধিকমধ্বৈতং ঘ্বৈতং ভজনহেতবে 


তাদৃশী যঙ্গি ভক্তি: স্ডাৎ স! তু মুক্তিশতাধিক! | 
৩। অতএব তদভাবাদ বল্লবীনাম্‌। 
৪ | দৈল্ভপ্রিয়ত্বম্‌। নাগদ সুত্র, ৭২৭ 


৫৮ ভ্ীমহ্গবদৃগীতা 


প্রাধান্ব, কেনন] তক্ত নিক্জেকে সমর্পণ করতে চায়, নিজ ইচ্ছা! বিসর্জন দিয়ে 
ভোগৰৃত্তি উপলব্ধি করতে চায়, এই জন্য ভক্তিকে স্ত্রীধর্মী বলা হয়।. নারীর! 
প্রত্যাশ! রাখে, কষ্ট সহ্য করে, আশা করে ও গ্রহণ করে। তারা কপা, 
করুণা, ও শাস্তির অভিলাষধী। সকলের মধ্যেই নারীত্ব ভাব আছে। 
ভাগবতে আছে যে মেয়ের! কাত্যায়নী দেবীর কাছে কষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার 
জন্য প্রার্থনা করেছিল।১ নারীত্বেব পরাকাষ্ঠায় নারী সর্বস্ব দিতে পারে, 
ফিরে কিছুই চায় না। শুধু ভালবাস! পেতে ও দিতে চায়। রাধ! সেই 
প্রেমময়ীর নিদর্শন | ঈশ্বর সম্পর্কে ভক্কের! নারীর ন্যায়। “পরমেশ্বরই 
এক মাত্র পুরুষ, ব্রঙ্গা্দি আর সকলে নারীর ন্যায় (যার! তার 
মিলনাভিলাষী )1”২ 

আত্মা যখন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন তিনি আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান ও ভ্রান্তি গ্রহণ করেন, আমাদের সকল প্রকার অভাব দূর করে 
তার অনস্ত জ্যোতি ও সর্বালীণ কল্যাণের পবিত্রতায় সকলকে রূপাস্তরিত 
করেন । “ভক্তি শুধু একের কাছে আর একের পলায়ন” নয়, শুধু জগৎ থেকে 
আত্রার বিচ্ছেদ ও ভগবানে সংযোজন নয়। ভক্তি হল ভগবানের উপর 
সক্রিয় প্রেম, যে ভগবান এক্ষেত্রে জগৎকে ত্রাণ করার জন্য জগতে প্রবিষ্ট 
হয়েছেন। 

ঈশ্বরের প্রসন্নতা আমর! নিজেদের চেষ্টায় অর্জন করতে পারি না এই 
রকম ধারণা থেকেই তীত্র ভাবাবৈগবিশিষ্ট ধর্মাচরণের উৎপত্তি। ভক্তির 
জন্য শ্রদ্ধা ও প্রেম মাত্র প্রয়োজন কিন্তু প্রপতিতে আমর! শুধু নিজেকে ঈশ্বরের 
কাছে নিবেদন করি, তিনি তার ইচ্ছামত আমাদের নিয়ে য! খুশী করবেন 
বলে! এতে প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ ও দীন ভঙ্গী দ্বার& সমর্পণ সম্বন্ধে সরল ও" 
নিরলঙ্কার বিশুদ্ধতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ভক্তিযোগের তীব্রত! থেকে 
সমর্পণের সম্পূর্ণতাই আদল ধাম্নিকতার মূল, প্রপতিতে এই ধারণা জন্মায়। 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবোধশূন্য করলেই ঈশ্বর আমাদের অধিকার 


১। কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিস্ধীশ্বরি 
নঙ্গগোপস্ৃতং দেবি পতিং মে কুকু তে নমঃ | দশম, ২২৪ | 
হ। স এব বাসৃদেবহসৌ সাক্ষাৎ পুরুষ উচ্যতে 


স্বীপ্রায়মিতরৎ সর্বং জগঘ্‌ বরহ্মপুরঃসরম্। 


শ্রীমন্তগবদূগীতা ৫৯ 


করবেন। এই প্রকার ঈশ্বরাধিকারের বাঁধা হুল, আমাদের নিজ সদ্‌গুণ, 
অহঙ্কার, বিদ্যা, আমাদের সৃল্ম দাবীসকল ও আমাদের অভ্ঞানজাত অহ্নমান 
ও কুসংস্কার । আমাদের সমস্ত বাসন! বর্জন করে পরম সতার উপর বিশ্বাস 
রেখে অপেক্ষা করতে ভবে। ঈশ্বরের উদ্দেস্টের সম্পূর্ণ অনুগামী হতে হলে 
আমাদের সমস্ত দাবীদাওয়! বিসর্জন দিতে হবে ।১ ভক্তি ও প্রপতির 
তফাৎ বোঝাবার জন্য পশুদের আচবণের দৃষ্টান্ত দেওয়া! হয়। একটি 
বানরোপম (মর্কট কিশোর ন্যায়) অপরটি বিডালোপম (মার্জার কিশোর 
ন্যায়)! বানরশিশু মাকে দৃঢভাবে আকডে ধরে নিজেকে বীচায়। 
শিশুর অতি সামান্য প্রয়াসই প্রয়োজন হয়। বিডালশিশুকে মা মুখে করে 
ধরে নিয়ে যায়, বিডালশিশু সম্পূর্ণ নিশ্চে্ট থাকে, নিজের নিরাপত্তার জন্য 
কোন চেষ্টাই করে না। ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রসাদের জন্য সামান্য প্রয়াস 
করতে হয়, প্রপত্তিতে ত1 উদ্ারভাবে বধিত হয়। শেষোক্তের মধ্যে 
আমাদের নিজেদের যোগ্যতা বা সেবার পরিমাণের কোন প্রশ্ন নেই। এই 
মতের সমর্থন প্রাচীন শান্ত্রেও পাওয়া যায়, "এই আত্ম যখন নিজে চায় 
তখনই তার কাছে পৌছনে! যায়, তার কাছেই পরমাত্মা তার স্বরূপ প্রকাশ 
করেন ।”৩ অভূর্নেকে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরপ্রসাদে তার কাছে দিব্যমৃতি 
প্রকট হয়েছে । আবার বলা হয়েছে “আমা হতেই স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যার 
উৎপত্তি এবং আমাতেই তার বিলয় |” এমন কি শঙ্করও স্বীকার করেছেন 


১। অষ্টাদশ ৬৬। 

২। প্রপত্তির এই সব প্রকবণ আছে ঃ সকলেব প্রতি শুভেচ্ছা (আনুকূল্যন্ত সংকল্প: ) । 
অনিষ্ট ইচ্ছা বর্জন (প্রতিকুল্যহ্য বর্জনম্‌) : ঈশ্বব বক্ষা করবেন এই বিশ্বাস (রক্ষিত্ততীতি 
বিশ্বাসঃ)। ত্রাণকর্তা রূপে তার আশ্রয় পাওয়! (গোগুত্বববণম)। সম্পূর্ণ অসহায়তা বোধ 
(কাপণ্যম্‌) : সম্পূর্ণ আত্মনমর্পণ ( আত্মনিক্ষেপঃ)। শেষেরটিই প্রপত্তিব পবিণতি ও লক্ষ্য 
যদিও লোকপবন্পরায় ওকেই প্রপত্তির সঙ্গে একার্থক বলে ধর! হয়। ওকে অঙ্গী বল! হয়, 
বাকী পাঁচটিকে অঙ্গ বল! হ্য়। ষড়বিধ। শরণাগতি:” কথাটি তুলনীয় । অষ্টাঙ্গযোগের 
উপম! দিয়ে ওব ব্যাথ/1 কর! ক্য়। যেখানে সমাধি আসল লক্ষ্য,অন্ক সাত প্রকরণ তার সহায় 
মাজ। 

৩। কঠ উপনিষদ, দ্বিতীয়, ৭৩। 

৪। একাদশ, €৭। 

€& | পঞদশঃ ১৫ | 


৬০ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


্রক্মই মোক্ষদায়িনী জ্ঞান দিতে পারেন ।১ প্রপত্তি ও ভক্তির পার্থক্য শ্রীহীয় 
চিন্তাধারার এক সমস্যার সঙ্গে সম্পকিিত, সেই অগস্টাইন ও পেলাজিউসের 
আমল থেকে এই তর্ক চলে আসছে যে পতিত জীব হিসাবে মানুষ ভগবানের 
প্রসাদেই মুক্তি পেতে পারে অথব| সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিজের প্রয়াসেই ৪ 
পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে । 
পেলাজিউস হচ্ছাষাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন ও তার আদি পাপের তত্ব 

সন্দেহ ছিল। তিনি বলতেন যে মানুষ তার নিজস্ব নৈতিক প্রয়াসে কর্ম 
করে যায়। অগস্টাইন পেলাজিউসের মতের বিরোধিতা করেন, তার 
মতে পতনের পূর্বে আদমের ইচ্ছা্বাতম্ব্য থাকলেও, তিনি ও ইভ আপেল 
খাওয়ার পর তাদের মধ্যে দোষ ঢুকল, এবং তাদের সব বংশধরের মধ্যে তা 

ংক্রামিত হল। নিজ চেষ্টায় আমাদের পাঁপাচরণ থেকে বিরত থাকার 
উপায়ই নেই। মাত্র ঈশ্বরান্ুগ্রহেই আমর! সদৃগুণের অধিকারী হতে পারি | 
আমরা সকলেই যখন আদমের পাপের ভাগী, তখন আমর] সকলেই তার 
প্রতি অভিশাপের অংশীদার। তবু ঈশ্বরের উদার প্রসাদদে আমাদের কেউ কেউ 
সর্গের জন্য নির্বাচিত হই, আমরা তার যোগ্য বলে নয় বা আমরা সৎ বলে 
নয়, শুধু ঈশ্বরপ্রসাদ আমাদের উপর বধিত হয়েছে বলে। কেউ পরিত্রাণ 
পেল আর কেউ অভিশপ্ত রয়ে গেল, ঈশ্বরের উদ্দেশ্ট্যবিহীন নির্বাচন ছাড়া 
এর আর কোনও কারণ দেখান্বো যায় না। আমর! সকলেই দ্বউ, কাজেই এ 
অভিশাপ ঈশ্বরের সুবিচারেরই নিদর্শন । সর্বজনীন অপ্রাধের তত্ব, রোমক- 
দের প্রতি পত্রাবলীতে সেন্ট পল, সেন্ট অগস্টাইন এবং ক্যালভিন গ্রহণ 
করেছেন। এ সত্বেও আমরা যে কেউ কেউ পরিত্রাণ পাই, তাতে শুধু 
ঈশ্বরের করুণা সূচিত হয়। পাপ ও মুক্তি দুই থেকেই ঈশ্বরের সত্প্রকৃতি, করুণা 
ও সুবিচার বোঝা যায়। গীতা! পেলাজিউসের অন্ুর্ষপ মতের পক্ষপাতী । 


১। তদনুখহহ্তুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুসর্থতি। ব্রহ্গমৃত্রের উপর 
শঙ্করভান্ত। অবধূত গীতার প্রথম ফ্লোকটির এইবপ পাঠ। 
ঈশ্বরানৃহাদেব পুংসামন্বৈতবাসন] 
মহস্তয়পরিত্রাণাৎ বিপ্রাণাম্ পজায়তে ॥ 
“ঈশ্ববপ্রসাদেই মাত্র মানুষ অদ্বৈত অভিজ্ঞতা রাপ জ্ঞানাম্বেষী হয়ে জন্মায়, তাতে তার! 
মহ। বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়”, দ্বিতীয় পদটিব জার এক পাঠ এইরূপ “মহাতয় পরিত্রাণ! 
' ব্িশ্বাণামুপজায়তে |” 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৬৯ 


ব্রঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের মধ্যে মানুষের প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। 
বিন! চেষ্টায় বা বিনা সংকল্লে তা হওয়ার উপার নেই । ঈশ্বরের প্রসন্নতাকে 
একট! বিশেষ নির্ধারণ রূপে ব্যাখ্যা কর] চলবে ন।, কেনন] গীতার সাধারণ 
মতবাদ যে পরমেশ্ববেব "চোঁখে সকলেই সমান”১ এই ধারণার বিরোধী । 

ভক্তির ভিত্তি শ্রদ্ধা । যে সব দেবতার উপর লোকের শ্রদ্ধা আছে, 
তাকেই তার] মানে একেবারে কোন অনুরাগ ন। থাকার চেয়ে কিছু 
অনুরাগ থাক! ভাল, কেননা অন্বরাগ বিন! আমর! সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে থাকি । তা ছাডা, অপর দেবতাদেরও এক বর্ষের বিভিন্ন 
আকার বলে ধরা হয়।২ এ কথ। জোব করেই বলা হয় যে অন্য দেবতাদের 
ভক্তর1 তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যেও পৌছায়, কিন্তু ব্রহ্মভক্তরাই অনস্ত আনন্দের 
স্বাদ পায়।৩ নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসন! করলে অন্তব পবিত্র হয় ও উচ্চতর 
সংজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকেই ভগবানকে আপনার বাপনার 
আলোকে আকৃতি দেয়। মুমূষু্র কাছে তিনি শাশ্বত জীবন, অন্ধকারে যার! 
হাতড়াচ্ছে তাদের কাছে তিশি আলোক ।৭ আমরা যতই কেন ন1 উচুতে 
উঠি, দ্িকৃচক্রবাল যেমণ আমাদের চোখেব সমতলেই থেকে যায় তেমনি 
ঈশ্বরের প্রক্কতিও আমাদের চেতনার স্তরের ওপবে উঠতে পাবে না। 
নিয়ন্তরে আমরা আমু ও ধন কামনা কবি, ভগবানকেও আমরা এঁহিক 
অভাব নিরসনের যন্ত্র বলে মনে করি। পবে আমরা মনন দ্বারা ঈশ্বরের 
সহৃদ্দেস্টের সঙ্ষে নিজেদের উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করতে পারি । উৎকৃষ্ট স্তরে 
ঈশ্বরই চরম তৃপ্তি, সেই অপর য1 দিয়ে মানবাস্বা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়। 
মধুসূদন ভক্তির সংজ্ঞার নির্দেশ করেছেন যে মানসিক অবস্থাতে প্রেমের 
দিব্যোন্সাদ দ্বারা চালিত মন ঈশ্বরের স্বরূপ হয়।৫ ঈশ্বরভক্তি যখন 
ভাবোম্বত্ততায় পরিণত হয় তখন ভক্ত নিজেকে ভূলে ঈশ্বরে বিলীন হয়।৬ 


১। নবম, ২৯ 1 যোগবা শিষ্টি, দ্বিতীয় ৬ ২৭ তুলনীয় । ২। নবম, ২৩। 
৩। সপ্তম, ২১, মধ্যের টীকা “অস্তোবক্ষাদি ভক্তানাং মদ্ভক্তানাং অনস্ততা |” 
৪। স্রজাম়ু নাথঃ পরমং হি ভেষজং তম; প্রর্দীপো! বিষনেষু সংক্রমঃ 
ভয়েযু রক্ষ। বাসনেঘু বান্ধব! ভবত্যগাধে বিষয়াস্তংষী গ্লব।” তুলনীয়। 
৫। দ্রবীভাবপৃধিক! হি হনসে! তগবদাকারতা৷ সবিকল্পক বৃত্তিকূপা ভর্ভিঃ। 
৬। প্ৰৃঝির....-নকৃক চিন্তায় তাদের ক্ঘতন্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হচ্স।” 
ভভ়িরগ্বাবলী, ১৬। 


৬২ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


প্রহলাদের মধ্যে ঈশ্বরের দিকে সম্পূর্ণ একাগ্রতায় আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখতে 
পাই। তিনি পবমপুরুষেব সঙ্গে নিজের অভিন্নতা ব্যক্ত করে দেন। এই 
আত্মবিস্মৃত দিব্যোন্মাদময় অভিজ্ঞতাকে অস্থেত অধিবিগ্ভায় সমর্থন বলে 
ধর] যায় ন]। অপঝবোক্ষান্থওবে অর্থাৎ যে চরম অবস্থায় প্রাতিস্বিক পরমে 
বিলীন হয়, যেখানে প্রাতিস্থিকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না। 

ভক্তি থেকে জ্ঞানেব উদযতয়। বামান্বজেব কাছে, ভক্তি স্বৃতিসন্তান | 
এমন কি প্রপত্তিও এক প্রকাব জ্ঞান। ভক্তি যখন ডদ্ভাসিত হয, তখন 
অস্তর্যামী প্রভু নিজ প্রসাদে ভক্তকে জ্ঞাালোক অর্পণ কবেন। ভক্ত 
পরমেশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হবাব অভিজ্ঞত। অনুভব করে, সে 
অনুভূতিতে পবমেশ্বরেব মধ্যে সকল বিবোধেব অবসান এই বোধ হয়। 
সে নিজেকে ভগবানেব মধ্যে এবং ভগবানকে নিজেব মধ্যে দেখে । প্রহলাদ 
বলেছেন, মানুষের চবম লক্ষ্য ভগবানে পবমা ভক্তি এবং সর্বত্র তাব উপস্থিতি 
অন্ভব কবা।৯ “প্রেমিকার পক্ষে, প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় সে প্রিয়েব হাদয়লগ্ন 
হয়ে বিহাব কবছে বা তাব পদসেবা! কবছে এ ছুই ইসমান। সেইব্প 
জ্ঞানীর কাছে নিধিকল্লপ সমাধিগ্রস্ত অবস্থায় থাকুক বা উপাসন! দ্বাবা 
ঈশ্বরের সেবাবত থাকুক ছৃইই এক বন্ধ। ভক্তেব পক্ষে ঈশ্ববের কাছে 
সমর্পণের মধ্যে প্রকৃষ্ট মুক্তি ।৩ জগতে ঈশ্ববের কাজে নিযুক্ত সকল ভক্তেব 
কর্তবা।* “যাব! সমস্ত কর্তবা খস্জশ দিযে শুধু ভগবানেব নাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, 
জপ করে তাবা ঈশ্ববেব শত্র, এবং প|পী কেননা ঈশ্বব নিজে সাধুদেব 
পরিভ্রাণেব জন্য জন্মগ্রহণ কবেছেন ” ভর্ত যখন সম্পূর্ণরূপে শিক্েকে 


১। একান্ত ভক্তিগোৌবিন্দে যৎ সবত্র তদীক্ষণমূ। ভাগবত, সপ্তমঃ ৭, ৩৫। 
হ। প্রিয়তমহৃদষে ব1 খেলতু প্রেমবীত্য। 

পদধুগপরিচযা1ং প্রের়সী ব বিধস্তাং 

বিহবতু বিদিতার্থে। নিবিকলপ সমাধে। 

নন ভজনবিথে! বা তুল্যং এতদ্‌ ছবয়ং অন্তাৎ। 
৩। লীনতা হবিপাদাজে মুক্তিবিত্যভিধায়তে। 
৪। মজ.ঝিম নিকাধ ভরষ্টব্য £ প্যে। মাং পস্সতি স ধম্মং পস্সতি ।' যে আমাকে দেখে 

সে ধর্মকেই দেখে। 
৫| স্ধর্মকর্মবিমুখাঃ কৃষ্কৃফ্চেতিবাদিনাঃ | 
তে হরেছে ধিণে। মাঃ ধর্মার্থং জলা যদ্‌ হবেঃ ॥ বিফুপুরাণ। 


শ্রীমন্তগবদৃগীত! ৬৩ 


উৎসর্গ করে, তখন ভগবানই মনের তীব্রতম আবেগের পাত্র হন এবং ভক্ত 
যা করে ভগবানের মহিমার জন্মই করে ভগবদ্গীতায় ভক্তি সর্বাতীতের 
কাছে একান্ত আত্মোৎ্সর্গ। ঈশ্বরে বিশ্বাস, অনুরাগ, আন্ুগত্য ও তাতে 
বিলীন হওয়াই ভক্তি । ভক্তি নিজেই নিজের পুরস্কাব। এই রকম ভক্ত নিজের 
মধো সর্বোন্তম জ্ঞানের আধেয় ও পরিপূর্ণ মানবতার শত লাভ কবেন 1১ 


১২1 কর্মমার্গ 


কোন বচন! কি উদ্দেস্ঠে লেখ] হয়েছে, তা বুঝতে হলে তার শুরুতে 
কি প্রশ্ন তোল! হয়েছে (উপক্রম ) আর কি মীমাংসায় শেষে উপনীত 
হয়েছে € উপসংহাব ) এই দ্বহটি দেখতে হবে। গীতায় আরস্তেই এক সমস! 
দেখতে পাই। অজুর্ন যুদ্ধ কবতে চাইছেন না ও নান] অসুবিধার কথ। 
বলছেন । তিনি কমনিবর্ট। এবং সম্সার পণ্বত।াগ করার সপক্ষে এক 
বকম যুক্তি দেখাচ্ছেন। শাত| যখন খচিত হয় সেই যুগে এই সংসার 
পবিতাগ অনেক সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল। গীতার উদ্দেশ্ট অজুনের এই 
বেধাগ্যব শিবসন করা । কাজেই গীতাব কর্ম বা! কমবর্জন কোনট! ভাল 
এই প্রশ্ব তোল! হযেছে এবং উ* সই।র কব! হয়েছে এই বলে যে কর্মই 
শ্রযতব | অঙ্জুশি সমণ্ড শুণে বলণেন যে তার মোহ দুর হয়েছে এবং 
তিন যুদ্ধ কখাব আদেশ পালন করতে প্রদ্থত। গীতা আগাগোডাই 
কমপ্ররৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া ভযেছে।২ গীতা উপদেষ্টা সমস্যার ষে 


ভগবদগী ৩ নবম, ৩ দ্র্ঘব্য। বাইবেলের প্রথম জন, দ্বিতীঞ ৯-১১, চতুর্থ ১৮-২৯। “যাবাই 
খা্:ক প্রন বলে ডাকে তাবা নয, তাদেপ মধ্যে মাত্র যে ঈশ্ববেব ইচ্ছা পালন কবে সেই 
বর্গবাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে ।” তুলনীব। 
“| ভাগবত বলেছেন, “ভগবান বাসৃদেবেব প্রতি ভক্তি থেকেই প্রবৃত্তি জয় কবা যায় ও 
দেই জ্ঞ'নেব অধিকাবী হওয। যায় ধাতে ব্রদ্মদর্শন হয়। 
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ 
জনয়ত্যাণ্ড বৈয়াগাং জ্ঞানং ষদ্‌ ব্রহ্মদর্শনম্‌। 
তেমনি দ্বিমলমতিবিমৎসবঃ প্রশাস্তঃ সুচরিতোহখিলসত্বমিত্রভূতঃ শ্রিয়হিতবচনোহ 
সুমানমায়ে! বসতি সদ] হাদি যত বাসুদেবঃ | বিষুপুরাণ, তৃতীয়, ৭1 
২। ম্বিতীয়, ৮৩৭ ॥ তৃতীয়, ১৯ ॥ চতুর্থ, ১৫) জষ্টমঃ ৭) একাদশ, ৩৩; ষোড়শ, ২৪ ॥ 
অষ্টাদশ ৬, ৭২। 


৬৪ শ্রীমন্ভগব্দগীত। 


সমাধানে জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে বা কর্মকে ফাদ বলে 
ধরা হয়, সে সমাধান গ্রহণ করেন নি। তার উপদেশ এই যে মানুষ 
ংসারে সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবন কাটাক, কিন্তু অস্তর্জীবন শাশ্বত পুরুষে লগ্ন 
থাক। অতএব গীতা কর্মপ্রবৃতির নির্দেশ। মান্ষের সামাজিক জীবনে 
কি কর! কর্তব্য তাই যে শুধু এতে ব্যখ্যা কর হয়েছে তাই নয়, পারমাধিক 
নিয়তিসম্পন্ন ব্যক্কিত্ব হিসাবেও মানুষকে চিত্রিত করা হয়েছে । সংসার- 
ত্যাগের প্রবৃত্তি ও আমন্ুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের কথ! গীতায় উভয়েরই ভাষা 
আলোচনা করা হয়েছে, এবং তার নীতি সূত্রের মধ্যে গ্রথিত কর! 
হয়েছে ।১ সাংখ্যে (গীতায় জ্ঞানের যা অপর নাম ) আমাদের কর্ম থেকে 
নিরৃত হবার উপদেশ দিয়েছে । এক সুপ্রচলিত মতবাদ আছে, যাতে বলে 
যে জীবের কর্মই নিগড় আর জ্ঞান দ্বারা তার মোচন হয়।২ ভালই হোক 
বা মন্দই হোক, প্রত্যেক কর্মের ফল আছে, এবং সেই ফল ভোগের জন্য 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করত্তে হয়, অতএব মোক্ষলাভের পথে বাধার সূষি 
হয়। প্রত্যেক কর্মেই কর্তার অহ্ংজ্ঞান ও স্বাতন্ত্রাবোধ সমর্থন লাভ করে, 
এবং কর্মফলের এক নূতন পর্যায়ের উদ্ভব হয়। অতএব যুক্তি হল যে সকল 
কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হও। শঙ্কর জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় 
বলে মনে করতেন, তাই তার মতে অজু মধ্যমাধিকারী কাজেই তার 
পক্ষে নিবৃতিমার্গ বিপজ্জনক, অতএব তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করা হল। কিন্ত 
গীতায় ভাগবত ধর্ষের তত্ব স্বীকৃত হয়েছে । এর দ্বারা আমর! কর্মে প্রবৃত্ত 
থেকেও সম্পূর্ণ মোক্ষলাভ করতে পারি।* ব্যাস শুককে দ্বার বলেছেন যে 
ব্রাঙ্গণদের প্রাচীনতম প্রথ|! ছিল জ্ঞানদ্বারা মোখ্লাভ করা ও সংসারে 


১। মহাভারত; শাস্তিপর্ব ৬৪৮৪৫৩। 
যঠঙিনাং চাপি যে। ধর্মঃ স তে পূর্ধং বৃপোত্ধম 


কথিতে! হরিগীতাসূ সমাসবিধি ক্গিতঃৰ 
| কর্ম বধ্যতে জন্তবিভয়। তু গ্রমুচ্যতে। 
ভারত, শাস্তিপর্ব। ২৪০১৭। 
ঙ। নারায়ণপরে। ধর্ম; পুনরা বৃত্িদর্ল 5: 


প্রবৃতিলক্ষণশ্চৈৰ ধর্মে! নারায়ণাজ্কঃ | মহাভারত, শাস্তিপর্থ, ৩৪৭,৮০-১। 
আবার প্রবৃত্িলক্ষণং ধর্মং খধিরায়াঘণোহব্রধীত। 
মহাভারত, শাস্তিগর্ব ২১৭, ৎ। 


শ্রীম্গবদৃগীত। ৫ 


কর্মে প্রবৃত্ত থাক।।”১ ঈশ উপনিষদেও অনুবূপ মত সমধিত। হিশ্ু চিস্তাধারায় 
শুধু অলভ্যের উপরই অতিমাত্রায় ঝোঁক দেওয়! হয়েছে এবং জগতের সমস্য! 
সম্বন্ধে গদাসীন্ত বূপ অপরাধে সে অপরাধী এবকম ভাব! ভুল । যখন নগ্ন ও 
ক্ষুধার্ত দরিদ্রের আমাদের দোরের সামনে মরছে তখন আমরা নিশ্চিস্ত 
অন্তরে ধর্মাচরণ কবতে পারি না। গীতা আমাদেব পৃথিবীর জীবনে অংশগ্রহণ 
করে তাকে বাঁচাতে উপদেশ দেয়। 

কর্মকাণ্ডে যে সৃক্ম জটিলতা আছে গীতার উপদেষ্টা তাৰ আলোচন! 
করেছেন, “গহনা কর্মণে। গতিঃ” ৭ কর্ম ণ্কে নিবৃত্ত থাক] আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াম্র এবং আমর] যদ্দি ভাবি তাকে শুব্ধ 
করা যায় তাহলে সে মোহ ছাড1 আর কিছু নয়। তাছাড়া কর্মত্যাগ 
বাঞ্ছনীয়ও নয়। জাড্যস্বাধীনতা নয়। আবাব কর্মের বন্ধনধর্ম শুধু ক্রিল্না 
থেকে জন্মায় না, কর্মেব উদ্দেশ্য ও বাসন কিরূপ, তাই থেকে তার উৎপত্তি । 
ত্যাগের কব! ক্রিয়াকে নিয়ে নয়, ক্রিয়ার পশ্চাতে যে মানসিক প্রেরণা 
আছে তার সম্বন্ধেই সে কথা ওঠে। বাসনারাহিত্ই আসল ত্যাগ । 
ভ্রান্ত ধারণ! উদ্ভূত যে কর্ষ তাই জীবাত্মাকে বন্ধন করে । অজ্ঞ জীবের 
আচরণ যতই পরার্থে অনুপ্রাণিত হোক, তা বন্ধনের কারণ হয়| তাই 
গীতার উপদেশ আসক্কি বর্জন কর।, কর্ম ত্যাগ নয়।৩ 

কৃষ্ণ অভুনিকে যুদ্ধে প্রকৃত হতে বলেছেন বলে তিনি যুদ্ধের সার্থকতা 
স্বীকাব করছেন এরকম যুক্তি ঠিক নয়। যুদ্ধকে উপলক্ষ মাত্র করে যুদ্ধ সমেত 
আমাদের সমস্ত কর্তব্য কিভাবে নির্বাহ করতে হুবে তারই উপদেশ দেওয়! 
হয়েছে। অজুরনন শানস্তিবাদীদের ভঙ্গী গ্রহণ করে সত্য ও ন্যায়ের জন্যও 
যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি ব্]াপাটাকে মানব দিতে দেখে 


১। এষ! পূর্বতর1 বৃত্তিব্রণঞ্ষণণ্ত বিধ।য়তে 
মানবানেব কর্মানি কুর্বণ সর্বত্র সিদ্ধাতি। 
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৩৭, ১ 7 ২৩৪, ২৯। ঈশ উপনিষদ ৎ ও বিফুপুরাণ, হষ্ঠ, ৬, ১২ 
ডরষ্টব্য। 
২। চতুর্থ? ১৭। 
৩। অভুন বলছেন-_-অসম্তঃ লক্তবদ্‌ গচ্ছন্‌ নিঃসজে! মুক্তবন্ধনঃ 
সমঃ শজে চ মিত্রে চ ল বৈ মুক্ত! মধীপতে। 
মহাভারত, ঘাদশ, 3৮,৬১। 


৬৬ শ্রীমহগেবদূগীতা 


চরম অহিংসাবাদ অবলম্বন করে ছিলেন। বললেন যে আমার আত্বীয়রা 
যদি আমাকে আঘাত করতে চান ত আমি নিরস্ত্র হয়ে আমার বুক পেতে 
দেব, আঘাতের উত্তর আঘাত দিয়ে দেব ন1।১ যুদ্ধন্যায় কি অন্যায় সে 
প্রশ্ন অজি তোলেন নি। তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন, অনেক শক্রর 
সম্মুখীন হয়েছেন । বান্ধব ও স্বজনদের বিনাশ করতে হবে বলেই তিনি 
যুদ্ধ ও তৎসংগ্লিষ্ট বিভীষিকার বিরোধী । হিংস! ব| অহিংসার গুশ্স এখানে 
ছিল না, যে বন্ধুরা এখন শক্র হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হিংস। করার কথা। 
আর রণবিমুখতা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি বা স্তগুণাধিক্য সঞ্জাত নয়, 
অজ্ঞত] ও প্রবৃত্তি উদ্ভৃত।৩ অর্জুন স্বীকার করেছেন যে তিনি মোহ ও হূর্বলত! 
দ্বারা অভিভূত।৪ আদর্শ হিসাবে গীতা যে অহিংসারই নির্দেশ দিয়েছে 
ত৷ সপ্তম অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ মন দেহ ও বাক্যের লক্ষণগুলির যে বর্ণন1,আছে এবং 
দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের চিত্তের যে লক্ষণ বর্ণন] কর! হয়েছে তা থেকেই বোঝা 
যায়। কৃষ্ণ অন্ভুনিকে যুদ্ধের সময় প্রবৃত্তি, অসদিচ্ছ।, ক্রোধ ও আসক্তি 
বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন; আমাদের মনকে যদি এই ভাবে তৈরী 
করতে পারি ত হিংসা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের 
গ্রাম করতেই হবে কিত্ত তাতে যদি মনে দ্বৃণা প্রশ্রয় পায় ত আমাদের 
আধ্যাত্মিক পরাজয় ঘটবে। সম্পূর্ণ সমাহিত চিত্ে বা ভগবৎপদে একাস্ত 
সম্পিত চিত্তে মানুষকে হত্য| করা সম্ভব নয়। যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেওয়া 
হয়েছে । গীড়াদায়ক কাজ করতে আমর] বাধ্য হতে পারি কিন্তু তা এমন 
ভাবে করতে হুবে যে স্বতন্ত্র অহংবোধ না জাগ্রত হয়। কৃষ্ণ অজুনকে 
বলছেন যে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে কম্তেও পরোৎকর্ষ লাভ করা 
যায়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ও ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থেকে কাজ 
করলেই পরোৎকর্ধের দিকে এগুলো! যায় । আমাদের কর্ম আমাদের প্রকৃতি 
অনুযায়ী হওয়া চাই। অজুর্ন ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হয়ে সন্ন্যাসীর মত কথা 
বলছিলেন, সম্পূর্ণ বৈরাগ্যে পিন্ধ হয়েছেন বা মানব প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
বলছেন বলে নয়, বরং মিথ্যা করুণার দ্বারা অভিভূত হয়েছেন বলে। 
প্রত্যেককেই যেখানে দড়িয়ে আছেন, সেখান থেকেই উচুতে ওঠবার চেষ্টা 


৯। প্রথম 6৬, এডউইন আর্ণন্ডের ইংয়াজী অনুবাদ অইব্য। 
২ | প্রথম) ৩১১ ২৭) ৩৭ ৪81 ৩| আষ্টাম৭১৮। ৪। দ্বিতীয়, ৭ 


শ্রীমস্তগবর্দগীতা ৬৭ 


করতে হুবে। গীতায় লোকসংগ্রছের (বিশ্বসংহতি )উদিকে যে জোর দেওয়া 
হয়েছে ত1 থেকে আমাদের সমগ্র জীবন দর্শনের পরিবর্তনের প্রয়োজন বোঝ 
যায়। আমরা হয়ত দয়ালু, শিষ্ট মানুষ, একটা কুকুর আহত হলে আমরা ক্ষুব্ধ 
ও অভিভূত হই, ক্রন্দনরত শিশু বা নিপীড়িত স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে ছুটে যাই, 
কিন্তু বৃহৎ মাত্রায় কোটি কোটি শিশু ও নারীর উপর অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে 
থাকি এই নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে যে তা করে আমর! পরিবার, নগর বা! রাষ্ট্রের 
প্রতি কর্তব্য পালন করছি। গীতা আমাদের মানব-সৌত্রাত্রের দিকে দৃষ্টি 
দিতে বলেছে। শঙ্কর দেখিয়ে দিয়েছেন ০ষ যেখানেই যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে সেখানে তা বিধি হিসাবে দেওয়! হয় নি, প্রচলিত প্রথা হিসাবেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে ।১ গীতা ষে যুগে লেখা তখন মানবসমাজে এক 
আলোড়নের যুগ। মানবসমাজে এরকম আলোভন মধো মধ্যেই ঘটে যখন 
মান্বষের বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাস্ট্রনৈতিক সত্তার মধ্যে বিরোধ 
দেখ! দেয়, এবং সেগুলির যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধন না করলে হিংজ্র বিপ্লবের 
সৃষ্টি হয়। কল্যাণের স্বয়ংস্বীকৃত বিধি ও তার প্রতিদন্্বী ব্যবস্থার সংঘর্ষে 
শক্তিপ্রয়োগ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে, না হলে কল্যাণমূলক বিধিগুলি মনস্তাত্বিক 
তথ্য ও এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া হৰার সুযোগই পায় না। জগৎযে অবস্থায় 
আছে তাই নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উন্নত করার 
প্রাণপণ চেষ্ট। করতে হয়। জীবনের কাছে যখন আমর! সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যবহার 
পাই, যখন আমরা সর্বপ্রকার ক্ষতি, শোক, ও অপমান দ্বার! জর্জরিত 
হই, তখনও যেন জীবনের উপর আমাদের বিতৃষ্! না আসে। আমরা 
যদি গীতা-প্রদশিত পথে নিরাসক্ত ও উৎসর্গাকৃত ভাবে কর্মে রত হই এবং 
শক্রর প্রতিও প্রীতি বজায় রাখি তা হলে পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবে না ।২ 

আমর! যদি ফলে নিরাসক্তি ও ভগবানের উদ্দেশ্তটে নিবেদনের ভাব 
মনে আনতে পারি, ত কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারি। এইভাবে যে কাজ করে 


১৯। তন্মাদ্‌ যুদ্ধস্বেত্যনুবাদমাত্রং ন বিধি ; ন হাত্র বুন্ধকর্তব্যতা! বিধীয়তে। 
ভগবদগীতার শঙ্করভাত্য, ঘিতীয় ১৮। 
২। বৈদিক প্রার্থনা! £ যদ্‌ ইহ ঘোরং, যদ্‌ ইহ ক্রুবং, দ্‌ ইহ পাপ্ম্‌ 
তচ্ছাত্ং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্ত নঃ। 
ষ। কিছু নিন্দনীর, মিঠুর ও পাপ, তা শাস্ত হোক, শিব হোক, শুত ও শান্তিপূর্ণ হোক। 


৬৮ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


সে চিরসপ্ল্যাী।১ য! পাওয়া যায় তাকেই সে গ্রহণ করে, এবং প্রয়োজন 
হলে বিন! খেদে তাকে পরিত্যাগ করে। 

কর্মবাদ সম্বন্ধে বিরোধিতা আছে, তা ঠিক কর্ম সম্বন্ধে নয়, কর্মই মোক্ষের 
পথ এই প্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে। অবিদ্ভাই যদি অশ্ুভের মূল হয়, তবে 
জ্ঞানই তার সর্বোত্তম প্রতিকার । প্রজ্ঞালাভ কালবশ বস্ত নয়। প্রজ্ঞা 
সর্বদ| শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ এবং সে কোন কর্মের ফল হতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী 
কালবশ কার্ধঘারা চিরস্থায়ী অবায় ফললাভ করা যায় না| কিন্তু কর্ম প্রজ্ঞা- 
লাভের জন্ম লোককে প্রস্তত করে। “সনৎদুজাতীয়”র উপর ভাস্ত্ে শঙ্কবাচার্য 
বলেছেন, জ্ঞান দ্বার। মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু অস্তব পবিত্র না! হলে জ্ঞানোদয় 
হয় না। অতএব, অন্তর শুদ্ধ করার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সমস্ত কর্ম 
কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরে নিবেদন কবে করা উচিত।”২ এইভাবে কর্মে 
প্রবৃত্ত হলে, তা যজ্ঞের সমান হুয়। যজ্ঞ মানে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র হওয়া । 
সে ত্যাগও নয়, আত্মবলিদানও নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ ; যে মহত্তর 
চেতনার আমর! সীমায়িত অংশ তার কাছে সমর্পণ | এই প্রকার আত্মসমর্পণ 
দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয়, এবং সমর্পণকারী ঈশ্বরের শক্তি ও জানের অংশ 
লাভ করে। যজ্ঞের ভাব নিয়ে যে কর্ম কর] যায়, ত1 বন্ধনের কারণ হয় ন|। 

তগবদূগীতাতে যে ধর্ম আমর] পাই, তাতে স্বাভাবিক কার্ধকারণবিশিষ্ট 
কর্ণবিধিকে অতিক্রম করতে পারি। প্রাকৃতিক বিধি-শৃঙ্খলার মধ্যে খেয়ল- 
খুণী বা লোকোত্তর উদ্দেশ্যে বিধি-বহিভূতি হস্তক্ষেপের স্থান নেই। গীতার 
উপদেষ্টা একটা বাস্তব ক্ষেত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যেখানে কর্মপদ্ধতি 
খাটে না, এবং তার সঙ্গে যদি আমর! সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহ'লে 
আমাদের অস্তরতম প্রদেশে আমরা মুক্ত হই। প্রায়োগিক জগতের মধ্যে 
থেকেও এখনই কর্মবন্ধন ছিন্ন কর] যায় । ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নিরাসক্তি অভ্যাস 
ঘ্বার। আমর] কর্মকে জয় করতে পারি । 


১। পঞ্চম, ৩। যাজ্ঞবক্ক্য শ্থাতিতেও, যেখানে সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণন1 করে বল! হয়েছে 
যে গৃহ্ন্থও যদি জ্ঞানান্বেধী হয় ও সতাবার্দী হয়, তাহলে সঙ্ন্যান না নিয়েও মোক্ষলাভ করবে । 
তৃতীয়, ২০৪-৫| 

২। ভ্ঞানেনৈব মোক্ষঃ সিদ্ধ্যতি কিন্ত তদেব জ্ঞানং সন্বগুদ্ধিং বিন! নোৎপদ্ভতে....**তল্মাৎ 
সন্বশুদ্ধা্ঘং সর্বেশরমুদ্দিষ্ঠ সর্বাণি বাও.মনংদ্কারলক্ষণামি শ্রোতন্মার্তানি কর্মাণি সমাচরেখ। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৬৯ 


পরমে লীন তত্বজ্ঞানী খধিদের সম্বন্ধে বল! হয় যে তাদের কিছু করার 
থাকে না, তস্মু কার্ধং ন বিদ্যতে '১ সতান্্রষ্টার কিছু করার বা করে সফল 
হবার অভিলাষ থাকে না। সকল বাসনায় নিবৃতি হলে, কর্ম সম্ভব নয়। 
উত্তর গীতায় এই আপত্তির কথ| এই ভাবে বলা হয়েছে, যে যোগী জ্ঞানামৃত 
পান করে সিদ্ধ হয়েছেন, তার আর কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না, যদি 
কিছু থাকে ত বুঝতে হবে তিনি আসল সত্যের সন্ধান পান নি।”২ সকল 
বিদ্যা সকল সাধনা এই রকম জ্ঞান, এই অস্ভিম সারলা লাভের উপায় মাত্র । 
সমস্ত কর্ম, সমস্ত সিদ্ধিই এই অবস্থার থেকে নিকৃষ্ট । সকল কর্মই ক্রটিপূর্ণ । 

শঙ্কর স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরও আমরণ কার্য করায় 
কোন আপত্তি নেই।৪ এরকম সাধককে শুধু তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই 
সকল কর্মের উর্ধে বল! হয়।* এর অর্থ এইযে তত্বগতভাবে আধ্যাত্বিক 
মোক্ষ ও ব্যবহারিক কর্মে কোন বিরোধ নেই । যদিও সঠিকভাবে বলতে গেলে 
ঈশ্বরেরও যেমন কোন কর্তব্য থাকতে পারে না, তেমনি ত্রচ্মবিদ খষিদেরও 
কিছু করার থাকে না, অথচ উভয়েই লোকসংখ্বহ অর্থাৎ সংসারের রক্ষণ ও 
উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকেন । এমন কি এও বলা যার যে ঈশ্বরই কর্তা, 
কেননা সাধক ত সমস্ত বাসনামুক্ত হয়েছেন ।* কিছুই করেন না, ন কিঞ্চিৎ 


১। তৃতীব, ১৭। 

। জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তন্ত কৃতকৃত্যন্ত যোগিন: 

ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তবামন্তি চেন স তত্বিৎ। প্রথম, ২৩৪ 

ও | স্যায়সূত্র প্রথম ১১ ১৮ | 

৪। ব্রদ্মনুত্রের শঙ্করভাত্ব, তৃতীয়, ৩১৩২, ভগবদ্গীতাব শঙ্করভাস্ত, দ্বিতীয়, ১, তৃতীয় ৮,২০। 
নিরস্তব ঈখবচিস্তায় ছেদ পড়ার ভয়ে বাহিক কার্ধের উপর একট! শ্বাভ,বিক বিতৃফা] থাকে । 

৫ অলঙ্কারে। হায়মম্মীকং যদ্‌ তি সত্যাং সিহাহ ॥ ব্রক্ষনুত্রের 
শঙ্করভায়ু প্রথম? ১, ৪। 

৬। জৈমিনীয় উপনিধদ-_-“তুমি (ঈশ্বর )ই কর্তা” : দ্তং বৈ তন্ত কর্তাসি।” শ্রীষ্টের মন 
আমাদের মধ্যে (0০৫. 1116) 1 «আমি বেঁচে আছি, কিন্ত আমি নয়, আমার মধ্যে হরীষ্টেরই 
জীবন” (351, 11, 20). 151৩: বলছেন “কাজ দিয়ে তারা বলতে পারে না । কেউ যদি 
ঈশ্বরের কাছে যেতে চাক, ত তাকে সকল কর্ম বর্জন করতে হবে এবং মাত্র ঈশ্বরকে ই সক্রিয় 
রাখতে কবে |” ((্911071008 ০ 007386, 16) 27). 96০21092085 858088 বলেনঃ 
“যে লোক পবিত্র আত্ম! সবার! চালিত তার সকল কর্ম পবিত্র আত্মারই কর্ম, তার নিজের নয় ।', 
$ ৪82008115০1, 21, 19:99, 6 ৫ 1.) 


৭৬ শ্রীমহগেবদৃগীতা 


করোতি। তার যখন কোন অস্তিম লক্ষ্য নেই, তিনি কিছুই দাবী করেন না 
এবং স্বর্তশ্ষৃতির কাছে সদা সরমপিত। তখন ঈশ্বরই তার মাধ্যমে কাজ 
করেন এবং সেক্ষেত্রে ন্যায়ান্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না। যদিও এরকম লোকের 
পক্ষে অন্যায় কর! অসম্ভব ।১ আত্মপ্রশান্তিতে সমাহিত হয়ে, তিনি সকল কার্য 
করেন, কর্ষকৎ। তিনি জানেন যে তিনি ঈশ্ববের কার্ষের যন্ত্র মাত্র, নিমিত্ত 
মাত্রম্‌।২ অভুবনের দীর্ঘ মনঃপীড়া যখন সার্থক হল, তখন তিনি বুঝলেন 
যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পাঁলনেই তার শাস্তি ।৬ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকৃতি 
তার কাজ করে যায়। প্রাতিষিক বৃদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় বৃহৎ বিশ্ব- 
জাগতিক উদ্দেষ্তটে ও তারই বিধানে ক্রিয়াশীল হয়। জয়-পরাজয়ে কিছু 
এসে যায় না, কেন না বিশ্বাত্বার তাই ইচ্ছা । যা ঘটে, তাকেই আসক্তি বা 
বিরক্তি ব্যতিরেকেই সে স্বীকার কবে নেয়। সে বিরোধের উর্ধে (দ্ন্াতীত )। 
সে বিনা আয়াসে, স্বাধীন ও স্বতংস্ফুর্তভাবে নিজের কর্তব্যকর্ম করে যায়। 
ংসারাসভ লোক সংসারের নান! ক্রিয়ায় হারিয়ে যায়| সে পরিবর্তনশীল 
(ক্ষয়) জগতে ঝাঁপ দেয়। প্রশান্ত ব্যক্তি পরমেব ( অক্ষয় ) স্তব্ধতায় 
নিজেকে সংবরণ করেন কিন্তু গীতার আদর্শ পুরুষ এই ছুই প্রত্যন্ত প্রদেশ 
অতিক্রম করেন, এবং পুরুষোত্তম যেমন নিলিপ্ত থেকে পৃথিবীব সকল 
সম্ভাবাতায়ই অংশগ্রহণ করেন, সেই ভাবে কর্মে প্রবৃশ্ত ছ'ন। তিনি কাজ 
করেন কিন্তু কর্ত| নন, কর্তারং অকর্তারম্‌। অক্লান্ত ও সক্রিয় কর্মীর ঈশ্বরই 
আদর্শ। ঈশ্বর তার কর্ম দ্বারা নিজের ভাবের অখণ্ডততা কোন রকমেই ক্ষুণ্ 
হতে দেন ন1। মুক্ত আত্ম! কৃষ্ণ ও জনকের মত সর্বদ! বাধাহীন ।৪ জনক তার 


১। সেন্ট জনের উক্তি শ্মরণীয়, “যিনি ঈশ্ববজাত তিনি পাপ করতে পাবেন না 1” 

২। একাদশ, ৩৩ ৩। অষ্টাদশ ৭৩। 

৪। ঈীশ উপনিষদে সমন্ত বিশ্বকেই ব্রন্মের নিবাস বলে ধরে নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে উপদেশ 
দিয়েছে, কেননা সেরূপ কর্ম 'আমাদের বদ্ধ করতৈ পাবে না, ন কর্ম লিপাতে নরে। 
মহাভারতেব বনপর্বের ৩১২, ১০৮এর “যঃ ক্রিযাবান্‌ স পণ্ডিত তুলনীব। কঠ উপনিষদের 
দ্বিতীয় ১৯এর উপর শঙ্কবভাক্কেব টাকায় আনন্দগিরি বলেন-__ 

বিবেকী সবদ। মুকঃ কুর্বতো! নান্তি কর্তৃত! 
অলেপবাপম। শ্রিত্য প্কৃক জনকৌ যথ]। 
অধ্যাত্ম রামায়ণে বাম লক্্পরণকে বলছেন, “জীবনশ্বেতে পতিত মানব বাহাতঃ সর্বকর্মে প্রবৃত্ত 
হলেও নিপিপ্ত থেকে যায় 1৮ 
প্রবাহপতিতঃ কার্ধ্যং কৃর্বান্নপি ন লিপ)তে 
বান্ধে সর্বত্র কর্তৃত্বমমাবহন্নপি রাঘবঃ। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৭১ 


কর্তবা কবে যেতেন, সংসাবেব ঘটনাবলী দ্বাব| বিচলিত হতেন না।১ যে 
সব লোক চিন্তাশীল ব্যক্তিদেব নিদ্দি পথে চলতে চান, মুক্তাস্বাব৷ 
তাদেব পথ নির্দেশ কবেন। মুক্তাত্বার] জগতে আগন্তক লোকের মত বাস 
করেন। দেহধাবণেব সমস্ত কষ্ট সহা কবেও২ তার! দেহসর্বস্ব নন।” 
অশিক্ষিত ব্যক্তি কর্ষে আসক্তিবশতঃ যেমন কার্ধ কবে, শিক্ষাপ্রাপ্তদেরও 
তেমনি কার্ধ কবা উচিত কিন্তু আসক্তি বর্জন করে, সাংসারিক শৃঙ্খল। বজায় 
বাখাব জন্য ।”৩ 

বৌদ্ধ আদর্শে ধ্যানেব জীবনকে উচ্চস্থান দেওয়। হয়, কিন্তু যে সমস্ত 
লোক কাঙ্জ ও ছ্ঃসাহসিকতা ভালবাসেন গীতা তাদেব ভাল লাগবে। 
আত্মসম্পূর্ণতা ল"ভেব জন্যই কার্ধয। আমাদের অন্মবতম ও মহত্তম অস্তিত্বের 
সত। আমাদেবই খুঁজে বাব কবতে হবে, এবং তাবই নির্দেশে জীবনযাপন 
কবতে হবে, বাহিবেব কোন আদর্শ অনুসবণেব প্রয়োজন নেই। আমাদের 
স্বধর্ম অর্থাৎ বহিজঠবন ও স্বভাব অর্থাৎ অস্তজাঁবন পরমস্পব উপযোগী হওয়া 
চাই! তখনই আমাদের কর্ম স্বাধীন, সহজ ও স্বত:স্ফুর্ত হবে । ভগবানের 
বাজত্বে ভগবান আমাদের যেমনভাবে থাকতে বলেন সেই রকম ভাবে 
থাকতে পাবি, শুধু অদ্বৈতেব বহুমূলা অপাথিব শিখাকে অলম্ত রেখেই। 
ভগবানেব উদ্দেস্ট্ে নিজেদেব নিবেদন কবে, আমাদেব সম্পূর্ণভাবে তার 
ব্যবহাবোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করেই, শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞান আহরণ কবতে পারি । 


১। আমাব শশ্বধ অনন্ত কিন্তু তাব কিছুই আমার নয়। মিথিলা! যদি দগ্ধহয়, তো! 
অ'মার নিজন্ কিছুই পুড়বে না। 
অনস্তং বট মে বিশ্তং যন্ত মে নান্তি কিঞ্চন 
মিথিলায়াং প্রদীপ্ডায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহাতে। 
মহাভারত, শাস্তিপবঃ সপ্তম ১। 
শঙ্কব বলেন যে সাধূ মহাত্মাবা শান্তিতে বাস করেন। বসন্তেব মত ভাবা জগতের কল্যাণ 
কবেন। নিজেবা সংস।ব সমুদ্র পাব হুবাব পর ঠাখা আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেগ্তবিহীন ভাবে 
অন্যকে পার হতে লহায়তা কবেন। 
শাত্ত| মন্থাস্তো নিবসস্তি শাস্তাঃ বসন্তবল্লোকহিতং চবস্তঃ তীর্ণাঃ 
হবয়ং ভীমভবার্ণবং জনান অহেতুনান্যাপি তাবয়স্তঃ | 
২। ভাগবৎ তুলনীয় “দৎ লোক সংসারে হঃখে কষ্ট পান। প্রার়শো লোকতাপেন 
তপ্যস্তে সাধকে! জনা: 1 ভার! নিজেদের জ্বালিয়ে জগতে আলোকসম্পাত করেন । 


৩। তৃতীয়, ২৫ 


ণ্‌২ শ্রীম্গবদৃগীত। 


গীতান্ুসারে কর্মযোগ জীবনের লক্ষ্যে পৌছবার এক বিকল্প পথ, এবং 
সে পথে তত্বজ্ঞানও লাঁভ করা যায়।৯ এই অর্থে শঙ্কর ঠিকই বলেছেন যে 
কর্ণ ও ভক্তি উভয়ই মোক্ষলাভের পন্থ৷ | কিন্ত পারমাথিক মুক্তির সঙ্গে 
কর্মের কোন অসঙ্গতি নেই। কর্তব্য হিসাবে যা করতে হয়, তা খসে যায়, 
কিন্ত সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয় না। মুক্ত পুরুষের কর্ম স্বাধীন, স্বতংস্ফর্ত এবং 
তার মধ্যে কোন বাধাবাধকত! নেই । প্রজ্ঞালাভ করার পরও এ রা জগতের 
মঙ্গলের জন্য কর্মলিপ্ত হন।২ এক্ষেত্রে কর্ম সাধনা নয়, লক্ষণ মাত্র। সন্নাস 
আশ্রম গ্রহণ করলেও অন্য আশ্রমের কর্তব্য থাকে না বটে, কিন্তু সন্ন্যাস 
আশ্রমের কর্তব্য আছে । দয়াধর্মের ন্যায় সাধারণ ধর্ম সকলেরই আচরণীয়। 
অতএব কর্ম ও মোক্ষ পরস্পরবিরোধী নয় ।৩ 

সে সময় যতগুলি বিভিন্ন ধর্মসূত্র ও আচরণবিধি প্রচলিত ছিল এবং জন- 
গণের বিশ্বাসভাজন হবার জন্য প্রতিযোগিতা কবছিল, গীতা সেগুলির সমন্বয় 
করে এক অস্তমুখী ধর্মের আকারে পরিবতিত কবেছে য! একাধারে মুক্ত, সুক্ষ 
ও গভীর । যদি বিভিন্ন জনপ্রিয় দেবতার অর্চনা করা হয়, ত বুঝতে হবে, 
তার] অদ্বিতীয় সর্বেশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। যজ্ঞে বলিদান যদি দিতে হয়, 


১। চতুর্থ, ৩৩ ৩। ভগবদ্গীতার শঙ্করভান্ত, তৃতীয়, ২ 

৩। মণ্নমিশ্র ঠার “ত্রপ্ধসিদ্ধি”তে জ্ঞান ও কর্মেব সম্পর্ক সম্বন্ধে সাতদফা মতবাদের 
উল্লেখ করেছেন। (১) বেদের আনুষ্ঠঠনিক বিধিগুলি মানুষকে তাঁদের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম 
থেকে আকর্ধণ করে আক্মোপলব্িব জন্য ধ্যানধাবপ।ব দিকে নিয়ে যায। (২) এই বিধিগুলি 
ভোগের দ্বাৰা বাসন! বিনাশ কবার জন্য, যাতে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করাব জন্ত চিন্তা কবতে 
পারে। (০) আত্মজ্ঞান লাভ কবার জন্য যে তিনটি অপবিহ্ার্য উপকবণ, সেই খণত্রয় শোধ 
করার জন্য কর্ম প্রয়োজন | (৪) অনুষ্ঠানগুলিৰ ছুই ব্যবহাব আছে (সংযোগপৃথকত্ব), 
বাসনতৃপ্তি ও আত্মজ্ঞানেব প্রস্ততি । (৫) কম মাত্রেবই উদ্দেগ্য মানুঘকে শুদ্ধ কর! যাতে 
তার। আত্মোপলব্ধির যোগ্য পাত্র হতে পারে ॥। (৬) কর্মকাও বিহিত ক্রিম্নার সম্পাদনকারী 
কর্তাকে দোষযুক্ত কবাব সঙ্বায়তাব জন্য আয্মজ্ঞান প্রয়োজন। (৭) কম ওজ্ঞান পরস্পয়- 
বিবোী। 

মণ্ডনমিশ্র চতুর্থ ও পঞ্চম মত গ্রহণযোগ/ মনে কবেন। উপনিষদেব মহাবাক্যগুলি থেকে 
যে শব্জ্ঞান লাভ করা যাক, তার যথাযথ ধ্যান কবার জন্য ক্রিয়াকাও খুব মুল্যবান আনুষঙ্গিক, 
এবং এতম্বাথা আকার শাখ্‌ত স্বশ্নংপ্রভ আালোকেব চরম ব্ভিব্যক্তি ঘটে। শস্তীয় অনুষ্ঠানাদি 
ও ঞ্ানাভ্যাস দ্বারাই সন্ন্যাসী! আত্মোপলন্ধি কবতে পাবেন, গৃহ্স্থরা যাগঘজ্ঞাদি ক্রিয়া ম্বার] 
সেই লক্ষ্যেই পৌঁছান, ইত্যাদি । 


শ্রীমগবদৃগীতা ৭৩ 


সে আত্মিকভাবের, পাথিব বস্তর দ্বারা নয়। জিতেন্ত্িয় জীবন বা! অনাসক্ত 
কর্মই যজ্ঞ । বেদেরও ব্যবহার আছে। কিন্তু গীতার উপদেশের সঙ্গে তুলনা 
করলে সে প্রঘরমান তীব্র নদীকত্রোতের কাছে পুষ্করিণীর ন্যায়। উপনিষদ 
অন্বগামীরা যে ব্রহ্গাত্বার অন্বেষণ করেন ও যার কথা ঘোষণ1 করেন, গীতায় 
তার সংক্রান্ত তত্বই শিক্ষা দেয়। ইন্দ্রিয় নিবোধ ও মনকে সমাহিত করে 
যেযোগাভ্যাস করা যায়, তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্রক্ষই যোগেশ্বর | 
সাংখ্যের দ্বেতবাদকে অদ্বৈতবাদে রূপান্তরিত করা হয়েছে, পুরুষ ও প্রকৃতিকে 
পুরুষোত্তমের ছুই ভাব বলে বর্ণনা করে। একমাত্র তিনিই প্রসাদ দিতে 
পারেন। তিনিই একমাত্র ভক্তিব পাত্র। সমস্ত কর্ম তাকেই উৎসর্গ করতে 
হবে। মহাজ্ঞান তারই । ধর্মের প্রচলিত বিধিগুলি পালন করতে হবে 
কেন না তিনি সেগুলির প্রবর্তন করেছেন এবং তিনিই নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা 
করেন। কিন্তু বিধিনিয়ম পালন কবাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, ব্র্ধের সঙ্গে 
মিলনই চবম লক্ষা। গীতার উপদেষ্টা প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের সমন্য় 
করে এমন একট সর্বাত্মক ঘ্বন্্ নিরসনকারী মীমাংসা! দিয়েছেন যা কোন 
বিশেষ দেশ ব৷ কালোপযোগী নয়, সকল লোকের পক্ষে এবং সর্বকালে 
অন্থসরণত্যাগা। তিনি বাহিরের আকারের উপর বা মতবাদের গৌড়ামিকে 
প্রাধান্য দেন নি। মুল তত্ব এবং মানবসত্ত1 ও মানবপ্রকৃতির মহৎ তথ্যগুলিই 
তার উপদেশের বিষয় । 


১৩। সাধনার লক্ষ্য 

আধ্যাঞ্িক জীবনের এ্রক্য সম্বন্ধে গীতার মত খুব দুচ। তাকে দার্শনিক 
জ্ঞান, অচল! ভক্তি বা নিরলস কর্ম গ্রতভৃতিতে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না। লক্ষ্যে 
পেঁছবার পথ রূপে, বা লক্ষ্যে পৌছবার পরও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম পরস্পত্রের 
পরিপূরক। পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একই। ভিন্ন ভিন্ন পথে পর্বতশুক্ষে 
আরোহণ করা যায়, কিন্তু চুডায় পৌছলে সকলের পক্ষে একই দৃ্থয 





১। সাধনার চরম লক্ষ্যকে গীতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন1 করা হয়েছে। 
পরম পদপ্রাপ্তি (তৃতীয় ১৯), মোক্ষ (তৃতীয়, ৩১) চতুর্থ, ১৫), অব্য় শাশ্বত অবস্থ! 
( অষ্টাদশ, ৫৬ ), যেখান থেকে প্রতা'বঙ্তন নেই অর্থাৎ পুনর্জন্ম ন! হওয়া! ( পঞ্চম? ১৭), সিদ্ধি 
( ঘাদশ, ১০), পথম শান্তি (চতুর্ধ, ৩৯), উর স্বারূপ্য (চতুর্ঘ, », ১* ও ২৪), ব্রহ্মসংস্পর্শ 
(ষষ্ট, ৮), ব্রদ্ষনির্বাণ (দ্বিতীয়, ৭২) ব্রন্মতবলা্ ( চতুর্দশ, ২৬ ), ব্রক্মভৃত হওয়া ( পঞ্চম, ২৪)। 


৭৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


প্রতীয়মান হবে। প্রজ্ঞাকে মূর্তভাবে বর্ণনা করলে বল! হয় যে জ্ঞান তার 
দেহ, কিন্তু প্রেম তার অন্তর | অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার, মৃত থেকে 
অমরত্বে পৌছবার যোগই পুবানো পথ। জ্ঞান ও ধ্যান, প্রেম ও সেবা 
যোগেরই ভিন্ন ভিন্ন দশ] । 

লোকোত্তর সাধনার পরিণতিকে ব্রহ্মলোক, ব! ব্রহ্মভাব ব! ব্রহ্গস্থিতি 
প্রাপ্তি বলে বর্ণন! করা হয়। এর এক দিক হ'ল সংসার থেকে বিচ্ছেদ 
( কৈবল্য )। গীতায় এর সব কটিরই উল্লেখ আছে | অনেক শ্লোক এমন 
আছে, য| পভলে মনে হয় যে মোক্ষপ্রাপ্তিব পর দ্বৈতভাব ঘুচে যায়, মুক্ত 
আত্ম শাশ্বত আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। সে অবস্থ। সর্বপ্রকার রীতি ও 
গুণের অতীত, নিষ্ক্রিয়, অবাধ ও শান্ত। তখনও যদি দেহ আমাদের লগ্ন 
হয়ে থাকে, ত প্রকৃতি তার উপর আপনার কাজ করে যাবে যতক্ষণ ন 
বজিত খোলসের মত দেহ খসে পডে। জীবন্মুক্ত দেহী বহির্জগতের ঘটনায় 
সাড়া দেয় কিস্ত জড়িত হয়ে পড়ে না। এই দিক দিয়ে দেখলে দেহ ও 
আত্মা অসমন্বিত €্বত এবং আমরা মুক্ত আত্মার কোন ক্রিয়ার কথা ভাবতে 
পারি না। 

এই দৃর্টিভঙ্গীর উপর কিন্তু গীতা প্রাধান্য দেয় নি। গীতার মতে 
আধ্যাখিক মোক্ষ হয় তখনই, যখন আমাদের সমস্ত স্বভাবকে ঈশ্বরের অমর 
বিধি ও শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি । ঈশ্বরের সহিত সমভাবকে 
(জাধর্ম্য) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতাকে (সাযুজ্য ) 
নয়। মুক্ত আম্মা দিব্যজ্ঞান দ্বার! অনুপ্রাণিত ও দিব্য ইচ্ছা দ্বার চালিত । 
তিনি এঁণী ভাবের অধিকারী । তাব শোধিত প্রকৃতি এশী সভায় বিলীন। 
যিনি এই তুরীয় অবস্থ। প্রাপ্ত হয়েছেন তাকে যোগী, সিদ্ধপুরুষ, জিতাত্বা। 
যুক্তচেতসঃ ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত কর! হয়। তিনি সর্বদা সুসংহত 
ও সুষম, তার পক্ষে শাশ্বত নিত্য উপস্থিত। বিভিন্ন প্রকারের আম্বগত্য ও 
ক্রিয়া থেকে তিনি মুক্ত। তার দেহ, মন ও আত্মা, ফ্রয়েডের ভাষায় বলতে 
গেলে তার সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নিজ্ঞান, ক্রটিশূন্যভাবে একসঙ্গে কাজ 
করে এবং তার দ্বারা যে ছন্দ স্পন্দিত হয় তা থেকে আনন্দের উন্মাদন।, 
জ্ঞানের জ্যোতি ও শক্তির তীব্রতা বিস্ছুরিত হতে থাকে । মর মানবজীবন 
থেকে অমর আত্মাকে বিচ্ছিন্ন কর! মোক্ষ নয়, সমগ্র মানবের রূপাস্তরণই 
আসল মোক্ষ। এবং মানবজীবনের সম্তাপগুলিকে বিনষ্ট করেই যে সেই 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ৭৫ 


অবস্থা পাওয়া যায় তা নয়, তাদের নবকলেবর দিয়েই পেতে হয়| বিশ্ব 
জগতের ধারণ দ্বারা তার সমস্ত প্রকৃতি অভিভূত হয়, আধ্যাত্মিক 
আলোকে উদ্ভাসিত ও জ্যোতির্য় হয়ে ওঠে । তার দেহ, প্রাণ ও মন 
বিলুপ্ত হয় না, পরিশোধিত হয়ে দিব্যজ্যোতির বাহন ও প্রতিকৃতি হয়, 
এবং নিজেই নিজের সর্বোত্তম রচনা হয়। তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণত্ব লাভ করে, 
এবং তার গরিষ্ঠ প্রকাশ হয় মুক্ত ও পবিত্র, প্রফুল্ল ও ভারহীন অবস্থায়। তার 
সমস্ত কর্ম জগতের সংহতির জন্য পবিকীষুর্লোকসংগ্রহম্‌।”১ মুক্তপুরুষরা 
সমগ্র জগতের পরিত্রাণের ভার নিজেরাই গ্রহণ করেন। আত্মার গতি যদি 
স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ত। নিত্যনুতন বিসংবাদ দ্বারা অভিভূত হয়, তা"হলেই 
জগতের শেষ। সমখ্ব জগৎ অজ্ঞত। ও অশুভ থেকে নিষ্কৃতি না পেলে 
দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্কি শেষ হতে পারে না। সাংখ্যের মতে যেসব লোক 
পরাজ্ঞান ও মোক্ষের অধিকারী হয়েছেন তারাও অপরের মঙ্গলেচ্ছায় জগৎ 
পরিত্যাগ করেন না। প্রকৃতির দেহতে নিজেদের লগ্ন করে ও তার গুণের 
ব্যবহার করে, এই প্রকার “প্রকৃতিলীন” পুরুষের! জগতের সেবা করেন। 
সংসারকে আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে ছবে এবং যার] অজ্ঞত ও বিভ্রান্তিতে 
নিমজ্জিত হয়ে আছে তাদের মুক্তপুরুষদের শক্তি ও জ্ঞান, প্রয়াস ও দৃষ্টান্ত 
দ্বার! উদ্ধার করতে হবে । এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিরাই মানবসমাজের স্বাভাবিক 
নেতা । আমাদের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের চিরন্তন ভিত্তিতে দৃবদ্ধ এই সব 
মুক্তাঘ্, নিত্যপুরুষরা জীবলোকের* জন্য কর্ণ করেন। নিজের দেহ প্রাণ 
মনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও বিশ্বজনীন ভাব দ্বারা তার! অন্প্রাণিত হন। 
তিনি যাই করুন ব্রন্দের সঙ্গে নিত্য সংযোগ বিচলিত হয় না।ঃ যদি এবং 
যখন বিশ্বজাগণতিক লীলা তার পূর্ণত। লাভ করবে, যখন সকলেই মোক্ষলাভ 
করবে, তখন কি ঘটবে তা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। পরমের অনস্ত 
সম্তাব্যত|, তিনি হয়ত অন্য-এক সম্ভাবনার মধ্য নিজেকে প্রকট করবেন । 
গীত ষীকার করে যে পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা! কিন্তু বিশ্বজাগতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি পরমেশ্বর । মানুষের সীমিত ধারণা, সর্বোচ্চ সত্যকে 
এইভাবেই মাত্র উপলব্ধি করতে পারে। যুক্তির দিক দিয়ে এই হুইয়ের 


১1 তৃতীয়, ২৫ ২। চতুর্থ, ৩৪ 
৩। পঞ্চদশ। ৭ ৪ | মঠ, ৩৪ 


ণ৬ শ্ীমহগেবদৃগীতা। 


সম্পর্ক আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু সত্যকে প্রতাক্ষ করলে এ অসুবিধা 
আর থাকে না। এই ভাবেই চরম মোক্ষের ষে ছুই প্রকার বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তা একই অবস্থার স্বজ্ঞাধলক ও বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা । মুক্ত আত্মার 
স্বাতস্ত্ের প্রয়োজন নৈই কিন্তু তবু নিজেকে সীমায্িত করে সে স্বতন্ত্র ্ূপ 
গ্রহ করে। তবে উভয় ব্যাখ্যাই এ বিষয়ে একমত যে মুক্ত আত্মারা যদি 
পৃথিবীতে বাস করতে থাকেন, তাহলে তারা কোন না কোন কর্মে লিপ্ত 
থাকেন। তাদের কর্মে যে স্বাধীনচিত্ততা, আত্তরিক আনন্দ ও শাস্তি দেখা 
যায় তার সংরক্ষণের জন্য বহির্জগতের কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না। 

গীতার ব্রদ্দলোক স্বভাবে নিতা নয়, সে হল প্রকাশের চরম সীমা । 
আনন্দ আমাদের উদ্মেষের প্রান্ত আর আমরা সে-স্তরে বিজ্ঞানস্তর থেকে 
উন্নীত হই । সে ব্রদ্ষাগুলীলার অংশ। আনন্দময় আত্মা, আত্মার দৈব 
সংস্করণ পরমাত্ব/ নয়।১ শুদ্ধ আত্মা পঞ্চকোষং থেকে ভিম্ন। ব্রক্ষাণ্- 
লীলায় লক্ষ্য সিদ্ধ হলে, ভগবানের বাজত্ব প্রতিঠিত হলে, যখন ্বর্গ-মন্ত্য 
উভয় স্থানেই তার প্রতিষ্ঠা হয়, যখন সকলেই পারমাধিক প্রজ্ঞার অধিকারী 
হবে এবং জন্বম্বতাকে অতিক্রম করে যাবে, তখন জগত্লীল! সেই পর্যায়ে 
পৌঁছবে য! সর্বপ্রকার অভিব্যক্তিব অতীত। 


১। আনন্দময় আত্ম। পরমাস্্! নয়, কেনন সে অবস্থার বীভূত এবং প্রকৃতির রূপান্তর, 
সর্বপ্রকার সৎকর্মের যোগফল । বিবেক চুড়ামণি, ২১২। 
২। পঞ্চকোয বিলক্ষণঃ। বিবেক দুঁড়ামণি, ২১৪ । 


প্রথম অধ্যায় 
অজুনের সংশয় ও বিষাদ 


প্রশ্ন 
ধৃতরাস্ট্র উবাচ 


১। ধর্মক্ষেতে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মাধকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্তয় | 

(১) ধূতরাস্ট্র বললেন, হে সঞ্জয়, পুণ্যভূমি কুরক্ষেত্রে যখন আমার 
লোকেরা ও পাগুবের! যুদ্ধার্থ একত্র হল, তখন তাব| কি করল? 

ধর্মক্ষেত্রে__পুণ্যতুমিতে । কোনটা ন্যায় বা ধর্ম, এ নির্ণয় করার ক্ষমতা 
মানুষের বিশেষ গুণ। ক্ষুধা, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মাহুষ ও পণ্ড উভয়েরই 
সাধারণ ধর্ম । ন্যায়ান্যায় বোধই মাহুষকে পশুদের থেকে বিশিষউ করেছে ।১ 

জগৎই ধর্মক্ষেত্র, নৈতিক সংগ্রামের রণক্ষেত্র | যে প্রশ্ন সযাধানের জন্য 

গ্রাম তা মানুষের অন্তপিহিত, সেখানে প্রতিদিন গ্রতিঘ্টা এই ঘন 

চলেছে। পৃথিবী থেকে স্বর্গে আরোহণ, হৃঃখকষ্টের বহির্জগং থেকে 
ভাবরাজ্যে উন্নয়ন ধর্মপথ ধরেই হয়। দেহসর্বস্ব অস্তিত্বেও ধর্মাচরণ করে' 
আমরা এমন নিরাপদ স্থানে পৌছতে পারি যেখানে সমস্ত অসুবিধা আনন্দে 
পরিণত হয়। এই সংসারই ধর্মক্ষেত্র, এখানেই মুনিখষিরা পালিত হুন, 
এখানে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র শিখা কখনও নির্বাপিত হতে পার না। একে 
আবার কর্মভূমিও বলে, কেননা! এখানেই আমর] কর্মভোগ করে জীবাত্া 
সুজনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে থাকি। 

তত্বপ্রচারের চেয়ে “ধর্মাচরণ বিধি শেখানোই গীতার উদ্দেস্টু। যা 
ব্যবহারিক জীবনে স্বতন্ত্র কর্ণতে পারি না, তাত্বিক ভাবেও তাকে আলাদা 
কর! যায় না। নাগরিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য সকল থেকেই ধর্ম তার 
নিরদিষ্উকর্ম ও সুযোগগুলি নিরূপণ করে। যা! এঁহিক শ্রেয় ও আধ্যাত্িক মুক্তি 


১। আহারনিদ্রাতয়মৈধুনং চ সাধানমেতৎ পণুভিনরাণাং 
ধর্মে! হি তেযামধিকে। বিশেষে! ধর্মেণ হীনাঃ পণ্ডতিঃ সমানাঃ। হিভোপদেশ। 


৭৮ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


আনে তাই ধর্ম।১ যে অতীন্দ্রিয়তা শুধু মানুষের অন্তর্জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত তা 
গীতার উপদেশের বিষয় নয়। ইহজীবনের কর্তব্য ও সম্পর্কসমূহ মায়! বলে 
বর্জন না করে, সেগুলি গ্রহণ করে তাদের আধ্যাত্ত্িক মুক্তিলাভের সুযোগ 
হিসাবে ব্যবহার করাই গীতার শিক্ষা । আমর| যে জীবন পেয়েছি তাকে 
সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই তার সদ্বাবহার করা হয়। 

আবার রণক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বল! হচ্ছে কেন ন! যিনি ধর্কে রক্ষা করেন 
সেই ভগবান সেখানে সক্রিয় বূপে উপস্থিত । 

কুরুক্ষেত্রে-সে যুগের এক প্রধান কুল, কুরুদের জমি ।২ 

প্ধ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” কথা ছুটি থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনবিধির 
আভাস পাওয়! যায়। অজুনি কর্মক্ষেত্রে ভগবানের ভীষণ মৃত্তি দেখছেন। 
জীবন অশুভভাবের বিরুদ্ধে এক সংখ্রাম। সৃজনীপদ্ধতি ছুটি পরস্পর 
বিসংবাদীর মধ্যে চিরস্থায়ী সংগ্রাম । তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে 
অভিব্যক্তি অগ্রসর হয়, ব্রহ্গাণ্ডের তাৎপর্য সিদ্ধ হয়। এ পৃথিবীতে ক্রুটি 
আছে, অস্তুভ আছে, অযৌক্তিকতা আঁ্ছ। ধর্মাচরণের দ্বার আমাদের 


১। প্রাণিনাং সাক্ষাদত্যুদয়নিঃশ্রেয়স হেতুর্ধ স ধর্ম: 

২। আধুনিক শিল্পীর কাছে হস্তিনাপুরের নিক্টস্থ বিবাট ময়দান । যখন কুরুদের অন্ধ 
রাজ! ধৃতরাষ্ট্র তার নিজ জোষ্ঠ পুত্র ছূর্যোধনের বদলে ধর্মরাজ নামে খ্যাত বুধিষ্তিরকে নিজ 
সিংহাসন দিতে চাইলেন, তখন হর্যোধন ছল ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার! সিংহাসন দখল করেন 
এবং যুধিঠির ও তার চার ভাইকে বধ করার চেষ্টা করেন। যাদবকুলপতি কৃ এই জ্ঞাতিশক্রত 
মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যখন সমস্ত চেষ্টা বিফল হল, তখন কোঁরব ও পাওবদের 
জ্ঞাতিবিবাদ সংগ্রামে গবিবতিত হওয়া অবগ্থাস্তাবী হয়ে পড়ল। কৃক্ণ প্রস্তাব করলেন যে 
তিনি মাত্র এক! একদিকে থাকবেন এবং তার কুলের লোকের! অন্যদিক গ্রহণ করবেন । 
নির্বাচনের ভার ছুর্ধোধনকে দেওয়! হইল। ছুর্যোধন যাদবকুলকে বেচে নিলেন, কৃঝঃ 
পাওবদের দলে যোগ দিলেন ও অঞ্জুনেব সারধির পদ গ্রহণ করলেন। মহাভারতের উদ্ভোগ- 
পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ১৪৭ সংখ্যক প্লোক। “কেউ রণে বিশ্বাস বাখে, কেউ অঙ্বে বিশ্বাস রাখে, 
কিন্ত আমরা আমাদের প্রত, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখব ।” বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও এই কথ! 
আছে। পাব ও কৌরবের! ভ্বই পরম্পববিরোধী শক্তিব প্রতীক্‌, উন্নতি ও অবনতি, দৈব ও 
আসুরিক,ধর্ম যে আমাদের আধ্যাক্সিক অবস্থাব উদ্মেষে সহায়তা করে আর অধর্ম বা! আমাদের 
টেনে নিয়ে এঁহিক জড় জগতের সঙ্গে আরও গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে। একই উৎদথেকে 
উৎপন্ন বলে এদের মধ্যে মিটমাট অসম্ভব নয়। তাই সংগ্রামী পাৰ ও কৌরবর! একই 
বংশে জাত জ্ঞাতি। 


শ্রীম্গবদৃগীতা ৭৯ 


পৃথিবীকে শোধিত করতে হবে এবং যে সমস্ত উপাদানের কাছে সুযুক্তি 
অস্পষ্ট রষে গেছে তাদের চিস্তাকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে । যুদ্ধ শান্তিমূলক 
বিচারও বটে একটা নিয়মান্ববণা তপস্যাও বটে । কুরুক্ষেত্রকে তগক্ষেত্রও 
বলা হয় অর্থাৎ যেখানে প্রায়শ্চিত্ত মূলক অভ্যাস করতে হয় 1১ যুদ্ধ একই 
সময়ে শান্তি এবং মানবজাতির শোধন। ঈশ্বর বিচারক ও পরিক্রাতা 
উভয়ই | তিনি বিনাশ করেন ও সৃষ্টি করেন, শিব ও বিষুও | 

মামকা- আমার দল।২ “আমার” কথাটা অহঙ্কারজাত, সেখানেই 
অমঙ্গলের বীজ | কৌরবদের "্মমকার” বা স্বার্থপরতা থেকে যে শক্তিমন্ততা ও 
প্রভুত্বাভিলাষের উৎপত্তি সেইটিই এইভাবে দেখানো হয়েছে । 

সঞ্জয়-__অন্ধ রাজ! ধৃতরাষ্ট্রের সারথি । তাকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষদশ্ঁর বিৰরণ 
শোনাচ্ছে। 


ঘ্ই পক্ষের সেনাদল 
সঞ্জয় উবাচ 


২। দৃষ্ট| তু পাগুবানীকং বৃঢ়ং হুর্যোধনস্তদা!। 
আচারধমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ 
৫.) লঞ্জয় বললেন, রাজা হুর্যোধন পাগুব সৈন্যদের ব্যৃহবদ্ধ অবস্থায় 
দেখে আচার্ধের কাছে গিয়ে বললেন । 
আচার্য-গুরু, বীর শান্তজ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তিনি অন্যকে বিতরণ 
করেন এবং নিজে শান্ত্রসম্মত আচরণ করেন। এখানে আচার্ধ অর্থে ভ্রোণাচার্ধ, 
যিনি উভয় পক্ষের রাজপুত্রদের রণকৌশল শিখিয়েছিলেন। 
ও। পশ্যৈতাং পাওপুক্রাণামাচার্য মহতীং চম়ুম্‌। 
ব্যাং দ্রপদপুত্রেপ তব শিল্তেণ ধীমতা। ॥ 
(৩) হে আচার্য, দেখুন পাগুবদের মহতী সেনা আপনার বিচক্ষণ শিল্প 
ক্রুপদপুক্রদ্বার! ব্যুহতে সজ্জিত হয়েছে । 


১ মন, দিতীর, ১৯ ৭*। 
২। মামেতি কাযস্তিতি মামকা, অবিদ্যা পুরুঘাঃ | অভিনব গুপ্ত। 
৩। পাঞ্চালরাজ ভ্রপদের পুত্র ধৃষ্হ্যষ। 


৮০ শ্রামহগেবদৃগাতা 


৪1 অত্র শুর মহেঘাস| ভীমাজু-ন সমা যুধি। 
যুযুধানো। বিরাটশ্চ ভ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ 
(8) যুদ্ধে ভীমাজরনের সমান পারদর্শা মহাধনুর্ধর যুধুধান, বিরাট ও 
দ্রপদ রয়েছেন 1১ 
& | ধউটকেতৃুশ্চেকিতানঃ কাশিরাঁজশ্চ বীর্ধবান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙবঃ 
(৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীশ্বর, পুরুজিৎ, কুস্তিভোজ, 
নরশ্রেষ্ঠ শৈব্যও রয়েছেন ।২ 
৬। যুধামন্থাশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌঞ্জাশ্চ বীর্ধবানূ। 
সৌভদ্রে! দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ 
(৬) বলবান যুধামন্থয, এবং বীর উত্তমৌজা আর সুভদ্রা ও ত্রৌপদীর 
ছেলেরা সকলেই বড় বড যোদ্ধা। ৃ 
সৌভদ্র অর্থে অভিমন্থ্য-_অভ্ভুবন ও সুভদ্রার পুত্র । 
৭। অশ্মাকং তু বিশিষ্ট! যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নায়কা মম সৈন্স্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ 
(৭) হে দ্বিজোতম, আমার দলের ধীরা বিশিষ্ট নেতা এইবার 
তাদের কথ! আপনার জ্ঞাতার্থে বলি। 
দ্বিজোতম--দ্বিজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ভাষাগত অর্থে দ্বিজ মানে যার 
দ্বার জন্ম হয়েছে, লক্ষ্যার্থে যার উপবীত হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ 
পরমার্থে দীক্ষা দেওয়া । আমর! প্রাকৃতিক জগতে জন্মাই, আমাদের 
দ্বিতীয় জন্ম পারমাথিক জগতে, “তদ্‌ দ্বিতীয়ং জন্ম, মাতা সাবিত্রী, পিতা তু 


১। ভীমই হুধিষ্িরের আসল সৈন্াধ্যক্ষ, যদিও নামে ধৃষ্টদ্বায় সেই পদে আছে | 

অঙ্গুন কৃষ্ণসখ! ও পাওবদলের মহাবীর । 

যুধুধান কৃষ্ণের সারথি, অপর নাম সাত্যকি। বিরাটরাজার আশ্রয়ে পাওবের1 অজ্ঞাত- 
বাস কাটান। 

₹। ধৃষ্টকেতু চেদিরাজ। 

চেকিতান পাওবদলের একজন বিখ্যাত যোল্ধ]। 

পুরুজিৎ ও কান্তিভোজ ছুই ভাই। কখনও কখনও পুরুজিৎ ও কান্তিতোজ একই লোক 
বলে ধর৷ হয়। 

শৈব্য শিবিকৃলের এক রাজ! ৷ 


শ্রীম্গেবদৃগীত। ৮১ 


আচার্ষ। লোক স্বভাবজাত শিশু হয়ে জন্মে আধ্যাত্িক জগতে যখন 
পরিণত বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন সে আলোকের পুত্র ৷ 
৮। ভবান ভীক্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিগ্য়ঃ। 
অশ্রত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদতিস্তথৈবচ ॥ 
(৮) যুদ্ধে সবদ| জয়ী আপণি, ভীম্ম” কর্ণ, এবং কূপ অশ্বথামা, 
বিকর্ণ এবং সোমদত্ত পুত্র ।১ 
৯। অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানশস্ত প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ 
(৯) এবং আরও অনেক বীর ধারা আমার জ্প্য জীবন পণ করেছেন । 
তার| নানাপ্রকার অস্ত্র বারা সজ্জিত এবং সকলেই সমরদক্ষ। 
১০। অপর্ধাপ্তং তদম্মাকং বলং ভীক্ষাভিরক্ষি তম্্‌। 
পর্যাপ্তং ত্ব্দমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ 
(১০) ভীম্মবক্ষিত আমাদের ৫পশ্যদ্দল অপর্ধাপু, কিন্তু ভীমরক্ষিত ওদেব 
সৈন্য পরিমিত। 
অপর্যাপ্তম__-যথেষ্ট নয়। শ্রীধর। ( এ এক বিকল্প ব্যাখ্য।_-অন্বাদক ) 


১১। অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
| ভীম্মমেবাভিরক্ষত্ত ভবস্তঃ সর্ব এব হি ॥ 
(১১) অতএব আপনার! সকলে নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়তাবে অবস্থান 
করে ভীল্মকে সমর্থন করুন । 


শঙ্খনিনাদ 


১২। তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ধং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ: 
সিংহনাদং বিনস্তোচ্চৈ: শঙখং দশ্ৌ প্রতাপবান ॥ 
(১২) তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্ম কুরুবৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপবান ভীম্ব 
সিংহনাদ পূর্বক শঙ্খধ্বনি করলেন। 


১। ভীনম্ম_ বৃদ্ধ জ্ঞানী ও যোদ্ধ! | ধৃতরাষ্ট্র ও পা উভয়কেই মান্বধ করেছিলেন 
কর্ণ--অনুনের সহোদর ভ্রাতা। কিন্ত অন্ক পিতার ওরসে। 
কপ-প্রোণাচার্ধের শ্তালক। 
অশ্বখাম!--ছ্বোণাচার্ষের পুত্র। 


৮২ শ্রীমহ্গবদৃগীতা 


ভীক্ষের এবং আরও অনেকের কাছে ব্যক্তিগত রুচির অপেক্ষা কর্তব্য- 
নিষ্ঠ! বড়। কর্তৃপক্ষের কাছে বাধাতা৷ সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তি। সক্রেটিস 
কি ক্রীটোকে বলেন নি, ষে এথেন্স তাকে মান্য করেছে, রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছে ও প্রহর! দিচ্ছে, সেই এথেন্সের নিয়ম তিনি ভঙ্গ করবেন ন|? 

সিংহনাদ-_ভীম্ম তার আত্মপ্রত্যয় দঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন। 


১৩। ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেষ্শ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহন্যস্ত স শবস্তমুলোহভবৎ ॥ 
(১৩) তখন শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, সৃদঙ্গ, রণশিঙ্গ৷ প্রভৃতি ধ্বনিত হ'ল, 
এবং তুমুল শব্দ উৎপন্ন হ'ল। 
১৪। ততঃ শ্বেতৈর্থ়ৈযুর্কে মহতি স্যুগনে স্থিত । 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্যৌ শতো প্রদখ্মতৃঃ ॥ 
(১৪) তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত কৃষ্ণ ও অদ্ভুনিও তাদের 
দিব্য শঙ্খ বাজাসেন। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্বত্রই বথকে দেহ ও মন উভয়েরই বাহন বলে 
কল্পনা কর! হয়েছে । অশ্বেরা ইন্দ্রিয় বলনা তাদের নিয়ন্ত্রণকারী, কিন্তু 
সারথি আদলে আত্মা । সারথি কৃ আমাদের অস্তরস্থ পরমাত্মা ।৯ 
১৫। পাঞ্জন্যং ঘষীকেশে! দেবদতং ধনঞ্জয়ঃ | 
পৌণ্ডং দশ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বুকোদর£ ॥ 
(১) কৃষ্ণ তার পাঞ্চজন্য, অভূর্ন দেবদত্ত এবং ভীষণ কীতিমান ও 
প্রচুর ক্ষুধাসম্পন্ন ভীম তার মহাশঙ্খ পৌ্, বাজালেন। 
এগুলি যুদ্ধের প্রস্থতির লক্ষণ 
১৬। অনস্তবিজয়ং রাজ। কুস্তীপুত্রো৷ যুধিষ্ঠিরঃ। 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ। 
(১৬) কুস্তীপুত্র রাজ। যুধিঠির তার অনস্ভবিজয় নামক শঙ্খ আর 
নকুল সহদেব তাদের সুঘোশ ও মণিপুষ্পক নামের শঙ্খ বাজালেন ।২ 





বিকর্ণ- গৃতরাষ্ট্রের শত পুত্বের মধ্য তৃতীয় । স্ত্যোধন ও দুঃশাসনের পরে । 
সৌমদত্বি_-বাহিকদের রাজ! সোমদত্বের পুত্র। 
১। কঠ উপনিষদ ভূতীয়, ৩। প্লেটোর 7৭৪ 8980 ও মিলিনাপন্হ ২৯-৮ও তুলমীয়। 
২। যুধিতির পাতুয় পাঁচ পুত্রের সর্বজোন্ঠ, নকুল চতুর্থ ও সহদেব সর্বকনিষ্ঠ । 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৮৩ 


১৭। কাশ্থ্শ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্তী চ মহারথ:। 
ধ্টহ্যন়্ে! বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ 
(১৭) মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহাষোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষহ্যুয়, বিরাট 
এবং অপরাঞজিত সাত্যকি। 
১৮। দ্রপদে! দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে । 
সৌভদ্্রশ্চ মহাবাহঃ শঙ্খান্‌ দগ্ম, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
(১৮) হে পৃথিবীশ্বর, ভ্রপদ ও দ্রোপদীর পুত্রের! এবং মহাবাহ সুভদ্রা- 
নন্দন সব দিক থেকে আপন আপদ শঙ্খ বাজালেন। 
১৯। স ঘোষে! ধার্তবাস্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোব্যহনাদয়ন্‌ ॥ 
(১৯) সেই দারুণ নিনাদ পৃথিবী ও আকাশে প্রতিধ্বনিতে ব্যপ্ত হয়ে 
ধতরাষ্ট্রনন্দনের হৃদয় বিদীর্ণ করতে লাগল । 


অজুণনের দুই সৈম্তদল নিরীক্ষা! | 


২০। অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট ধার্তরাক্ট্রীন্‌ কপিধ্বজঃ | 
প্রবৃত্ে শল্ত্রসম্পাতে ধন্ুরুগ্ম্য পাগ্ডবঃ ॥ 

(২০) ধার পতাকায় হনুমান চিহ্ন অক্কিত, সেই অুন যুদ্ধার্থে সজ্জিত 
সবতরাস্ট্রের পুত্রদের দিকে দেখে, তারা! শন্ত্রনিক্ষেপে (প্রায় ) প্ররৃভ দেখে, 
নিজের ধনু হাতে নিলেন। 

প্রবৃতে শন্ত্রম্পাতে--বাণগুলি যখন ছোড়] গুরু হ'ল। এই সঙ্কটে 
অজুনের মনে দ্বারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হল। বিরোধী সৈন্যদল ব্যৃহবন্ধ, 
শাখ বাজছে, আসন্ন যুদ্ধের উন্মাদনা সকলের মনকে আচ্ছন্ন করেছে, 
সেই সময় হঠাৎ এক মুহূর্তের আত্মবিশ্লেষণের ফলে অভুনি বুঝতে পারলেন 
যে তার সমগ্র জীবনদর্শন, পরিবার ও কুলের মহৎ আদর্শ, আইন ও শ্রঙ্খলা, 
দেশভক্তি ও গুরুভক্তি, যার প্রতি এতদিন তার অচঞ্চল আন্বগতায ছিল, 
তা সবই বর্জন করতে হুবে। 

২১। হযীকেশং তদ1 বাক্যমিদমাহ মহীপতে । 

সেনয়োরুভয়োর্যধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ 
(২১) তারপর, ছে মহারাজ, হৃযীকেশ (কৃষ্ণ) কে তিনি এই কথা 


৮৪ শ্রীমঙ্গবদৃগীতা 


ৰললেন, “হে অচ্রাত (কৃষ্ণ), আমার রথ দ্বই সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে 
রাখ।” 

অচ্যুত-যাকে স্থানচ্যুত করা যায় না, বা অবিচলিত, কৃষ্ণের অপর 
নাম।১ 

২২। যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 

কৈর্ময়। সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্ধমে | 
(২২) ধার! যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হয়ে দাঁভিয়ে আছেন, ধাদের সঙ্গে 

আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাদের ষাতে আমি দেখতে পাই। 


২৩। যোতৎ্স্যমানানবেক্ষে২হং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষ্্রস্য দুরবরদ্ধেযু্ধে প্রিয়চিকীর্যৰঃ ॥ 
(২৩) ছবৃদ্ধি ধতরাষ্ট্র-পুত্র যাতে খুশী হন তাই করার জন্য যারা উদৃত্রীৰ 
হয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন, তাদের আমি দেখতে চাই। 
যুদ্ধের সকলপ্রকার প্রত্ততিপর্ব শেষ। সেই দিন প্রাতেই ভীত্মসজ্জিত 
অভেগ্য ব্যুহ দেখে ভয়ে কাপতে কাপতে যুধিষ্ঠির অজুনকে বলেছেন “এরকম 
সৈন্প্লকে আমরা কি করে হারাব ?”* অজ্ুন বড ভাইকে সাহস দিয়ে এক 
প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করেছেন» “যারা যুদ্ধে জয় চায়, তারা শক্িদ্বারা ততটা 
সিদ্ধকাম হয় না যতটা] সত্য+ করুণা, ধর্মাচরণ ও সদগুণ দ্বার] হয়। কৃষ্ণ 
যে পক্ষে আছেন সেখানে জয় সুনিশ্চিত কেন না বিনয় যেমন তার এক গুণ, 
জয়ও সেইরকম ।৩ কৃষ্ণ অজুিকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনি যেন নিজেকে 
বিশুদ্ধ করেন এবং দেবী হৃর্গার কাছে সিদ্ধিভিক্ষ/া করেন। অজুনি রথ 
থেকে নেমে দেবীর প্রশংসা করে স্তোব্রপাঠ করেন। তার ভকতিতে সন্ত 


১। কৃষের অন্ান্ত নাম মধুসৃদন ( মধুদৈত্যহ্ত্ত1), অরিসৃদন (শত্রহত্ত।) গোবিন্দ 
(রাখাল ব] জ্ঞানদায়ক), বাসুদেব (বসৃদেধনন্দন), যাদব (যদ্ববংশজাত), কেশব 
(সুন্দর কেশযুক্ত ), মাধব (লন্্রীকাত্ত ), হৃযীকেশ (ভ্ৃযীক স্জ্ঞানেক্ত্রিয় আর উশম্ প্রভু ), 
জনার্দন (মানুষের মুকিদাত! )। 

অভু'নের অন্তান্চ নাম ভারত (ভরতবংশজাত ), ধনঞ্জয় (ধন আহরণকারী )১ গুড়াকেশ 
(চুল যার গুটিয়ে কাধ! ), পার্থ (পৃথার নলন ), পরস্তপ (শত্রুকে যিনি সম্তাপ দেন )। 

॥ ধনঞ্জয় কখং শক্যমন্মাভির্ধোদ্ধ মাহবে । মহাভারত, ভীম্মপর্ব ২১৪ ৩১। 

ও। বুখ্যধ্যমনহংকার! ঘতে! ধর্সস্ততে! জয়ঃ**** যতঃ কৃফত্ততো! জয়ঃ। মহাভারত, 

ভীন্মপর্য, ২৯) ১১-১২। 


শ্রীমঙ্গবদৃগীতা ৮৫ 


হয়ে দেবী অজু্িকে বর দেন, “হে পাও, তুমি তোমার শক্রকে অচিরে 
বিন্ট করবে। নারায়ণ নিজে তোমার সহায়।” “তবু কর্মব্যস্ত অজুন 
ব্যাপারটাকে সমস্ত দিক থেকে তখনও ভেবে দেখেন নি। গুরুর উপস্থিতি 
ও এ্রধী চেতন] উদ্দেকে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে শব্রদের সঙ্গে 
তিনি লড়তে যাচ্ছেন তার! তার প্রিয় ওমান্ম। ন্যায়রক্ষা ও বেআইনী 
হিংসা দমন কবার জন্য তাকে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন কবতে হবে। 
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় মানব ও দেবতার উভয়েরই সহযোগিতা 
দরকাব। সৃষ্টিকার্ষে মানুষও অংশীদার । 
২৪। এবমুক্তে! হষীকেশে! গুড়াকেশেন ভারত | 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ॥ 
(২৪) হে ভারত ( ধৃতরাষ্ট্র) অঙ্জনের এই কথা শুনে কষ তাদের 
উত্তম রথকে দই সৈম্তদলের মধ্যে রাখলেন । 
২৫ ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌ । 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান কুরূনিতি ॥ 
(২৫) ভীম্ম, দ্রোখ ও অন্যান্য বাজাদের সামনে তিনি বললেন, 
“দেখ হে পার্থ (অর্জন ), এই কুরুরা ( এখানে ) সমবেত হয়েছেন |” 


২৬ | তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থ: পিতৃ,নথ পিতামহান্‌। 
আচার্ধান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতূ.ন পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ 
(২৬ পিতা, পিতামহ, গুরু, মামা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌন্র ও বন্ধু সকলকে 
অঙ্ন সেখানে ঈাভিয়ে থাকতে দেখলেন । 


২৭| শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি | 
তান সমীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুনবস্থিতান্‌ ॥ 
(২৭) এবং স্বশডর ও উভয় সেনাদলে বন্ধুগণ। কুস্তীপুত্র অজুনি তখন 
এই সকলকে এইভাবে দীডিয়ে থাকতে দেখে ; 
২৮। কৃপয়! পরয়াবিষ্টৌ! বিষীদল্লিদ মন্রবীৎ। 
দুষ্ট মং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসূন্‌ সমবস্থিতান্‌ ॥ 
(২৮) তিনি করুণাপ্ন,ত হয়ে বিষপ্নভাবে এই কথ! বললেন। 
খজনং হনন যতট! না হোক, নিজের আত্মীয় হত্যাই অর্ভনের বিষাদ 
ও উদ্বেগের কারণ । ৩১, ৩৭ এবং ৪& ক্লোকও ভ্র্টব্য। আমর! যুদ্ধকে 


৮৬ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 


যান্ত্রিকভাবে দেখি এবং পরিসংখ্যানেব মধ্যে হারিয়ে যাই। কিন্তু সামান্য 
কল্পনা প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারি যে আমাদের শক্ররাঁও মানুষ, “পিতা ও 
পিতামহ” তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র জীবন আছে, আশা-আকাজ্ষা আছে । 
পরে অদ্ভুনি এ কথাও জিজ্ঞাসা করেছেন যে দেশটাকে মরুভূমি কবে জয় 
করার কি কোন মূল্য আছে? প্রথম, ৩৬। 


অজু বিষাদ 
হে কৃষ্ণ, ্ীমার নিজেব লোকেদেব এইভাবে যুদ্ধ্যো্ধত অবস্থায় 
দেখে-_ 
২৯। সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্মৃতি | 
বেপথুশ্চ শবীরে মে রোমহর্ধশ্চ জায়তে ॥ 
(২৯) আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, 
শরীর কাপছে, আর রোমাঞ্চ হচ্ছে 
৩০ | গাশ্ীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বকৃচৈব পরিদহাতে | 
ন চ শরুোমাঘস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ 
(৩০) হাত থেকে আমার গাণ্তীৰ ধন্ন খসে পডছে' এবং আমার গা 
উত্তপ্ত হয়ে পুডে যাচ্ছে । আমি স্থির হয়ে দাভাতে পারছি না। আমার 
মন বিচলিত হচ্ছে । 


যে লোক সন্দেহদোলায় আন্দোলিত, বিনাশ ও শূন্যতা দ্বারা শঙ্কিত, 
যার কান্ধ থেকে স্বর্গ-মর্তের সমস্ত এশ্বর্ধ এবং মানৃষের স্লেহমমতা সবে যাচ্ছে, 
সেই মানুষের নিঃসঙ্গতার কথা অভূর্নের কথাগুলি থেকে আমবা বুঝতে 
পারি। ধীরাই সত্যের সন্ধানী তাবাই এই অসন্থ বিষাদ অন্নুভব করেন। 
৩১। নিমিতানি চ পশ্ঠামি বিপরীতানি কেশব । 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্টামি হত্ব! স্বজনমাহবে | 


(5১) হে কেশব (কৃষ্ণ) আমি চতুর্দিকে কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। 
তাছাড়া যুদ্ধে নিজের লোকেদের হত্যা করে যে কিছু মঙ্গল হবে, তাও মনে 
হচ্ছে না। 

অদ্ভুনি যে কুগক্ষণের কখ! বলছেন তাতে তার মানসিক হূর্বলতা ও 
চাঞ্চল্যই প্রকাশ পাচ্ছে । 


শ্রীমন্গগবদৃগীতা ৮৭ 


৩২1 নকাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজাং সুখানি চ। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন ব! ॥ 

(৩২) হে কৃষ্জ, আমি বিজয়, রাজা, সুখ এসব কিছুই চাই না। হে 
কৃষ্ণ, রাজ্যই বল, ভোগই বল, এমন কি জীবনই বল, এতে আমার কি 
লাভ ? 

পরম ছুঃখের সময় আমরা তাযাগের কথ! ভাবি । এই ক্লোকে অভুনের 
সংসারত্যাগের ইচ্ছ। প্রকাশ পাচ্ছে। 


সম্নযাস সাধনসূচনম্‌ | মধুসূদন । 


৩৩। যেষামর্থে কাজ্িতং নে! রাজাং ভোগাঃ সুখানি চ। 
ত ইমেহবস্থিত। যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যত্কা ধনানি চ। 

(৩৩) যাদের জন্ব আমবা রাজত্ব, সুখ, ভোগ ইতঢাদি চাই, তারাই ত 

এখানে নিজেদেব প্রাপ ও এ্রশ্বর্ধ বিসর্জন দেবার জন্য যুদ্ধে প্রস্তুত রয়েছেন। 
৩৪1) আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তঘৈবচ পিতামহাঃ। 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্ালাঃ সঙ্বদ্ধিনস্তথ! ॥ 

(৩৪) গুরুজন, পিতাগণ, পুত্রগণ, ও পিতামহগণ, মাতুল ও শ্বশুরগণ, 

পৌঁত্র ও স্টালকগণ ও অন্যান্য আত্মীয়গণ। 
৩৫ | এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ঘ্রতোহপি মধুসৃদন । 
অপি ত্রেলোকারাজ্যস্য হেতো£ কিং নু মহীকৃতে । 

(৩৫) এর! যর্দি আমাকে মারতেও আসে তবু এদের আমি মারতে 
চাই না। হে মধুসূদন ( কৃষ্ণ ), ব্রিলোকের রাজত্বের জন্যও নয়, এমনি জমির 
জন্য ত নয়ই। 

ত্রিলোক কথ! দ্বারা পৃথিবী, স্বর্গ ও অস্তরীক্ষ (বায়ুমগ্ডল ) এই বৈদিক 
ধারণ। বোঝাচ্ছে। 
৩৬। নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন | 
পাপমেবাশ্রয়েদণ্মান্‌ হত্বৈ তান।ততায়িনঃ ॥ 

(৩৬) হে কৃষ্ণ, ধৃতরাস্ট্রের ছেলেদের হতা! করার পর আমাদের কি 

সুখট! হবে? এই সব শত্রুদের মেরে আমাদের শুধু পাপই লাভ হবে । 
এই রক্তযজ্ঞে আমাদের কি লাভ হবে? কি এমন আমাদের লক্ষ্য যার 


৮৮ শ্রীমন্গেবদৃগীতা 


কাছে পৌঁছবার জন্য যেসব লোক আমাদের প্রিয় তাদের মুতদেহকে 
ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে? 

প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও ব্যবহারিক নীতিবোধ থেকে অজুনের মনে 
এই সব ভাব আসছে, ত্তার নিজস্ব সত্যোপলব্ধির স্থান এর মধ্যে নেই। এই 
সব বহিরঙ্গের নীতিজ্ঞানের প্রতীকগুলিকে বিনষ্ট করে, তার অন্তরের বলে 
বলীয়ান হতে হবে। তাব আগেকাব যে আচার্ষের তাকে জীবনের পথ 
দেখিয়েছিলেন তাদের হত্যা করে তবেই তিনি আত্িক জ্ঞানলাভ করতে 
পারবেন । অজুনি এখনও বুদ্ধিপ্রণোদিত স্বার্থপরত্তার ভাষায় কথা বলছেন। 
শক্রপক্ষ যদিও প্রথম আক্রমণ কবেছে, তবু তাদের মারা ঠিক নয়। পনপাপে 
প্রতিপাপঃ স্যাৎ” (অর্থাৎ এক পাঁপের প্রতিকাব আর এক পাপ দ্বার কর! 
উচিত নয়)প্অন্যের ক্রোধ, অক্রোধ দিয়ে জয় কব, যার! মন্দ কাজ করে 
তাদের মঙ্গলকার্ষ দ্বার! জয় কর, ক্পণদের উদারতা দিয়ে জয় কব আর 
মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় কর।”১ 

৩৭। তস্মান্নার্থা বয়ং হস্তং ধার্তরাস্ট্রান্‌ ষবান্ধবান্‌। 

স্বজনং হি কথং হত্ব। সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ 
(৩৭) অতএব আমাদের জ্ঞাতি ধৃতরাস্ট্রনন্মনদের হত্যা কর! ঠিক 

হবে না| হেমাধব, স্বজন বিনাশ করে তামরা কি করে সুখী হব? 


৩৮। যগ্যপ্যেতে ন পশ্যস্তি লোভোপহত চেতসঃ। 
কুলক্ষয় কৃতং ফ্রোষং মিত্রপ্জোছে চ পাতকম্‌॥ 
(৩৮) যদিও এব] লোতাতুর হয়ে কুলক্ষয় বা মিত্রদের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় কোন পাপ দেখছে না । 
৩৯। কথং ন জ্ঞেয়মন্্বাভিঃ পাপাদ-যান্‌ নিবতিতুম্‌। 
কুলক্ষয়ক্কতং দোষং প্রপশ্ত্তির্জনার্দন ॥ 
(৯) কিন্তু হে জনার্দন, আমরা কুলক্ষয়কে যখন দোঁষ বলে জানি, 
তখন সে পাপ থেকে শিরন্ত হবার মত বুদ্ধি আমাদের কেন থাকবে না? 
তার! জোভে অন্ধ হযে বৃদ্িন্রষট হয়েছে, কিন্ত আমর! ত অন্যায়টা দেখতে 


১। অক্রোধেন জয়ে ক্রোধম্‌ অসাধুং সাধুন। জয়েৎ 
জয়েৎ কদর্যং দানেন, জয়ে সত্যেন চানৃতম্‌ ॥ 
মহাভারত, উদ্ধোগপর্ব, ৩৮, ৭৬, *৪ | ধর্ঘ্মপদ ২২০ও স্রষ্টব্য। 


শ্রীমঙ্গবদৃগীতা ৮৯ 


পারছি। যদি আমর! *বেও নিই যে তাব! স্বার্থপর ও লোভী, তবু তাদের 
মার! অন্যায়, এবং তার! প্রবৃত্তি দ্বার! অন্ধ হয়ে না জেনে পাপ করছে, কিন্তু 
আমাদের চোখ খোল! থাক! সত্ত্বেও সে কাজ করলে আরও বেশী পাপ হবে। 
৪৩ । কুলক্ষয়ে গুণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্ট কুলৎ কৎঘ্রমধর্মোইভিভবতুযত ॥ 
(৪০) কুলক্ষষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কুলধর্মও নষ্ট হয়ে যায়, আর 
ধর্মনষ্ট হলে সমগ্র বংশই অধর্মে লিপ্ত হয়। 
যুদ্ধের সময় প্রায়ই আমবা আমাদের স্বাভাবিক প্রতিৰেশ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হই এবং পরিণত বয়সেব সংকল্প ও লোকেব অভিজ্ঞতাব নির্যাস স্বরূপ 
পবম্পরাগত সামাজিক প্রথাগুলি থেকে ভর হই। 
৪১। অধর্মাভিভবাৎ কঃ প্রদ্য্যন্তি কুলক্িয়ঃ। 
স্ত্রী দুষ্টাসু বাষ্চেয় জায়তে বর্ণস“্করঃ | 
(৪১) হেবা কষ, অধর্মের প্রাহুর্ভাব হলেই কুলবধূর! নষ্ট হয় 
এবং তা থেকে বর্ণসংকবের উৎপত্তি হয়। 
বর্ণ কথাটা বর্তমানে জাতি বলে ধর! হয় যদিও বর্তমানে যে জাতি প্রথ! 
চলিত আছে, গীতার আদর্শের সঙ্গে তাদেব মিল নেই। 
৪২ | সংকরে! নরকায়ৈব কুলদ্রাণাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরে হোষাং লুপ্ত পিপ্ডোদ কক্রিয়াঃ ॥ 
৫২) আর বর্ণসংকর ঘটলে কুল এবং কুলঘ্র উভয়েই শবকগ্রস্ত হয় 
কেনন। পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড লোপ পাষ। 
মৃত পূর্বপুরুষেবা ই্টাদের কল্যাণের জন্য জলপিণ্ডের উপর নির্ভরশীল, এই 
ধারণার কথ! এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে । 
8৩ | দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্বানাং বর্ণসংকরকাবকৈঃ। 
উৎ্সাদ্ান্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাসশ্বতাঃ ॥ 
(৪৩) এই কুলনাশকারীদের হুষ্কর্মের জন্য যে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়, 
তাতে জাতি ও পরিবারের চিরাচরিত ধর্সগুলি নষ্ট হয় । 
শ্মরণাতীত কাল থেকে যে সমস্ত সামাজিক প্রথা চলে অ+সছে তার মধ্যে 
যে সব আদর্শের স্থান, সামাজিক ভারসাম্য বিদ্বিত হলে সেগুলি নষ্ট হয় এবং 
তাতে সংসারে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় । 


৯৫ শ্রীমন্তগবদৃগীত 


৪৪ | উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন | 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনৃশুশ্রুম | 
(8৪) হে জনার্দন, আমর! শুনেছি যে যার! কুলধর্মাচরণ করে না, 
তার। চিরকাল নরকবাস কবে। 
৪৫ | অহ! বত মহৎ পাপং কতু” ব্যবসিতা| বয়ম্‌। 
যদ্‌ রাজ্যসুখলোভেন হস্তং ঘজনমুগ্ধতাঃ | 
(৪৫) হায়, রাজ্যসুখ লোভে স্বজনহানি করতে উদ্যত হয়ে কি 
মহাপাপ সংকল্পই না করছি! 
৪৬ | যদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শস্্রপাণয়ঃ। 
ধার্তরাস্ট্র! রণে হ্াস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ 
(৪৬) তার চেয়ে ঢের ভাল হবে যদি আমি নিরন্ত্র হয়ে প্রতিরোধের 
চেষ্ট। পা করি আর সে অবস্থায় সশস্ত্র ধতরাস্ট্রের ছেলের! আমাকে বধ করে । 
পাঠাস্তরে “ক্ষেমতরম্'এর স্থানে “প্রিয়তরম্* আছে। 
অজুনের কথাগুলি যুগপৎ ক্ষোভ ও প্রেমব্যঞ্জক। তার মন ছুই 
জগতের সীমানায় । আদিকাল থেকে লোক যেমন প্রচেষ্টা করে আসছে, 
তিনিও তেমনি কিছু করার প্রচেষ্টা করছেন, তবু তিনি মনস্থির করতে 
পারছেন ন1 যেহেতু তিনি নিজেকে ব! তার সহযোগিদের ব! যে বিশ্বের 
অধিবাসী তার সতা রূপ বুঝতে অক্ষম। যুদ্ধে যে এরহিক কষ্$ট ও 
শারীরিক দ্ুঃখভোগ করতে হয় অজুন সেইগুলিকেই বড করে দেখছেন । 
ধহিক সুখাভিলাষ জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। বার্ধক্য, জবা ও মৃত্যুর জন্য 
জীবনের সায়াহ্ছে আমর! সেগুলির অভাব অনুভব করতে বাধা । আদর্শের 
জন্য, ন্যায় ও প্রেমের জন্য আমাদের অতাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা ও 
মৃত্যুবরণ করতে হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অর্ভন নিরুৎসাহ হয়ে 
পড়েন ও সাংসারিক ও এঁহিক কারণে যুদ্ধে থেকে বিরত থাকতে চান। 
তিনি তখনও বুঝতে পারছিলেন ন! যে স্ত্রী, সন্তান, আচার্ধ, জ্ঞাতি এর 
তাদের নিজের জন্য প্রিয় নয়, পরমাগ্নার অংশ বলেই শ্রিিয়। অর্ভন তখনও 
সেই উপদেশ পান নি যাতে তাকে এমন জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে 
যাতে তার কর্মের উৎস কামনার মধ্যে না থাকে । নিষ্কাম কর্ম বলে যে এক 
প্রকার কর্ম আছে তা তখনও তিনি জানেন না। 


শ্রীমঙ্গবদৃগীতা ৯১ 


৪৭। এবমুক্কার্জুনঃ সংখো রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিসৃজা সশরং চাঁপং শোক নংবিগ্রমানসঃ ॥ 
(৪৭) যুদ্ধক্ষেত্রে এই কথা বলে, অজু ধনুঃশর বিসর্জন কবে, শোক- 
মগ্ন চিত্তে রথের উপর বসে পডলেন। 


অর্জন বিষাদ একটি চিরস্তন পুনরারৃত সঙ্কটের নাটকীয় রূপ। উচ্চতর 
জীবনের আভাস পেলে মান্থষ এ্রহিক জশাকজমক সম্বন্ধে হতাশ হয় কিন্ত তবু 
্রাস্তি সম্পূর্ণভাবে যায় না এবং সেই এঁহিক বস্তুই তার প্রিয় থাকে। তার 
দৈব উৎস ভুলে গিয়ে নিজ অস্মিতায় আসক্ত হয়ে পডে এবং জগতেব 
বিসংবাদী শক্তিসমূহ দ্বারা উদ্বেজিত হয়। আধ্াত্মিক জগতের হর্দিস 
পাওয়ার আগে এবং তার কর্তবাগুলি স্বীকাব করার আগে তাকে স্বার্থপরত! 
ও অজ্ঞত! রূপ শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় এবং আত্মকেন্দ্রিক অহংবোধের 
অন্ধকার মোহকে জয় করতে হয়। যেআধ্যাত্িক প্রক্কতি থেকে সে বিচ্যুত 
হয়েছে, তার পুনরুদ্ধার করতে হয়। এখানে মানুষের আত্রার অভিবচক্তিই 
চিত্রিত হয়েছে । এর মধ্যে দেশকালের কোন সীমা নেই। প্রতি মুহূর্তে 
মানুষের আত্মার মধো এই সংগ্রাম চলেছে । 

ইতি প্রীমদৃভগবদগীতাসৃপনিশ্বৎসু ব্রহ্ষবিদ্যায়াম্‌ যোগশান্রে শ্রীকৃম্তাভুনি 
সংবাদে অজুনি বিষাদ যোগোনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ | 

ভগবদৃগীতা রূপ উপনিষদে ব্রক্ষবিগ্ভাসংক্রাস্ত যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ং ও 
অভুনের মধো আলাপ সম্বলিত অজুর্ি-বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় 
সমাপ্ত।* 

বরঙ্গবিদ্ধ।__পরম বিছ্বা । সত্য কি? এই যে ঘটনাবলী নিয়ত সংঘটিত 
হয়ে চলেছে এই কি সব না এমন কিছু আছে যার পরিবর্তন নেই? সেকি 
বন্ত যা এত রকমে নিজেকে প্রকট করতে পারে ? এই যে অনন্ত সন্তাব্যতার 
অজশ্র লীল! একে বাধ্য করে বা অনুপ্রাণিত করে কে? এসবের কি কোন 
লক্ষ্য আছে বাঅর্থ আছে? সত্য স্বরূপ সংক্রান্ত এই সব প্রশ্নের মীমাংসা 
করতে যে সহায়তা করে তাই ব্রদ্ষবিগ্ভা । সুযৌক্তিক বিচারাবলী আধ্যাত্মিক 





২। এইহল প্রথ'নৃষায়ী উপদংহাব। 
পাঠে অধ্যায়গুলির শিরোনামায় সামান্য সামান্ত পার্ক আছে কিন্ত সেগুলি উল্লেখযোগ্য 
নয়। 


৯২ শ্রীম্গেবদগীতা 


জ্ঞানলাভের সহায়। শঙ্কবাচার্ধ তার অপরোক্ষান্ভূতিতে বলেছেন যে 
পাথিব বস্ত যেমন বিনা আলোকে দেখা যায় না, তেমনি সন্ধান করা ছাঁডা 
আর কোণ রকমেই জ্ঞানলাভ হয় না।১ 

যোগশাস্ত্র--অনেকে দর্শনশাস্ত্রকে জীবনেব পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে 
করেন। বলা হয় যে সত্যের অব্যয় বিশ্বদর্শনের আলোচ্য বিষম, আর 
জীবনের বিষয় নিয়ত পরিবর্তনণীল জাগতিক প্রক্রিয়া। এ ধরনের মত যে 
সঙ্গত খলে মনে হয় তাব কাবণ এই যে পাশ্চাত্যে প্রাচীন গ্রীসের নগর 
রাষ্ট্রেই প্রথম দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি হয়। সেখানে হ্বই শ্রেণীর ধনী 
ও প্রচুব অবসবৰিশিষ্ অভিজাতবাই দার্শশিক আলোচন! নিয়ে মাথা 
ঘামাতেন, এ বিলাস তাদেবই পক্ষে সম্ভব ছিল। এছাভা সেদেশে এক 
বৃহৎ দাসশ্রেণী ছিল যাবা চারুকলা বা! প্রয়োগবিগ্যা কোনটারই চর্চ1 করাব 
সুযোগ পেত না। মার্কস যেদার্শনিকদের এই বলে সমালোচন1 কবেছেন 
যে দার্শনিকবা জগৎকে ব্যাখ্যাই করতে পারেন, কিন্ত্ব আসল প্রয়োজন তাকে 
পরিবতিত করা, সে সযালোচন| গীতা-রচয়িতার ক্ষেত্রে খাটে না। গীতা 
রচয়িতা যে ব্রক্গবিদ্ভ/ বা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নয়, একটা 
আচরণীয় কর্মসূচীও দিয়েছেন, যার নাম যোগশান্ত্র। আমাদের পৃথিবীকে 
একটা দৃ্ট ভেবে বিভোর হয়ে থাক] চলবে না, সেটা আসলে একটা 
বণক্ষেত্র। অবশ্থু গীতার মতে সামাজিক উন্নতিসাধন কবতে হলে প্রাতিষ্বিক 
প্রকৃতির উন্নয়ন অপরিহার্য । 

কৃষ্ণাভুন সংবাদ--কফ্কাজুনেব কথাবার্তার মধ) দিয়ে গীতা-রচয়িত। 
মানুষের মধ্যে ভগবানের অবস্থিতি নাটকীয়ভাবে ব্যক্ত করেছেণ। 

অজুন যখন নিজ কর্তব্যসাধনে বিমুখ থাকতে প্রলোভিত হলেন, তখন 
তাব আত্মস্থ শব্বব্রক্ম নিজের খাঁটি অনুপ্রেরণার সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দিলে । 
তখন তিনি তার নিরুষ্ট অংশের সৃন্ম ও মৃদু পরামর্শকে অগ্রাহ করতে 
পারলেন । আত্মার অস্তরতম কোষই সমগ্র বিশ্বের দিব্যকেন্্র। অভজুর্নের 
গভীরতম আত্মই কৃষ্ণ ।২ যেমন প্রেমিকযুগলের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি 





১। নোগপঞ্জতে বিন! জ্ঞানং বিচারেনাহচ্ত সাধনৈঃ 
যথ! পদার্থভানং কি প্রকাশেন বিন1 কচিৎ ॥ 
২। 1:8918:এর কথা তুলনীয় “আত্মার গভীরে ঈশ্ববের স্বারূপ্য ও বর্ণনাতীত নৈকট্য 


শ্রীমন্তগবদূৃগীত। ৯৩ 


অবান্তর, তেমনি ঈশ্বর ও মানুষের মধো কোন তৃতীয় সত। নিশ্রয়োজণ। 
লোক নিজেই ভগবানের যত নিকট তত আর কেউ নয়, এবং তাকে দর্শনের 
জন্য ব্যাকুল অস্তঃকরণ ও শুদ্ধ মতিই যথেষ্ট । অজু'্ন একাকী ও নগ্ন অবস্থায় 
কোন পরিচায়কের সাহায্য না নিয়েই তার ভগবানের সামনে দাড়িয়েছেন। 
ভগবান ও মানুষের মধ্যে নিরন্তন সংযোগ রয়েছে এবং যতক্ষণ না! সম্পূর্ণ ও 
সুষম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততদিন ভাবের আদানপ্রদান চলে। 

এই দিবাতত্ব আমাদের থেকে দূরে নয়, অতি নিকটে । ঈশ্বর নিরপেক্ষ 
দর্শক বা প্রশ্নের সুদূর মীমাংসক নন। তিনি সখা, সর্বসময় আমাদের সঙ্গে 
আছেণ, “বিহার শয্যাসন ভোজনেষু” ( একাদশ, ৪২ )। খণেদে দুই পাখীর 
তুলনা দেয়! হয়েছে, তাদের পাখা সুন্দর, খ্বভাবতঃ পরস্পরের বন্ধু, এবং 
একই বৃক্ষ আশ্রয় করে বাস করে ।১ 

বিষাদ__অধ্যায়টি হুঃখ ও নিরুৎসাহের মধ্যে শেষ হয়েছে এবং একেও 
যোগ বলা হয়েছে এইজন্য যে আধ্যাত্বিক জীবনে অগ্রগতির পক্ষে আত্বার 
অন্ধকার এক অপরিহার্ধ স্তর । আমাদের বেশীর ভাগ লোক জীবন কাটিয়ে 
দেয় চরম সমস্যাগুলির কথা ন| ভেবেই । কচিত কোন সঙ্ষটময় মুহুর্তে, যখন 
আমাদের উচ্চাভিলাষের ধ্বংসত্তুপ আমাদেব পায়ের কাছে দেখতে পাই, 
৩খনই অনুতাপ ও আক্ষেপের সঙ্গে উপলব্ধি করি যে জীবনটার কি 
অপব্যবহারই না করেছি ! তখন টেঁচিয়ে উঠি, “আমরা এখানে কেন 1” 
"এসবের মানে কি এবং এর পরে কোথায় যাব 1”? “হে ভগবান, আমাকে 
কেন পরিত্যাগ করলে 1” দ্রৌপদী কাদছেন, "আমার স্বামী নেই, পুত্র 
নেই, আত্মা নেই, ভাই নেই, বাপ নেই, এমন কি হে কৃষ্ণ, তুমিও 
নেই।”২ 





রয়েছে.**সেই গভীরতম প্রদেশে, আত্মার অন্তরতম ও গুহ্তম গভীরে ঈশ্বরেব স্থিতি অপরিহাধ, 
সত্য এবং বাস্তব | 
১। হে সর্বজ্ঞ, তুমি সর্বদা! আমাদের কাছে আছ। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে যা! 
কিছু পাপ আছে, তা! তুমি সবই দেখতে পাও। 
সর্বজ্তত্বং স্বয়ং নিত্যং সন্নিধো বর্তসে চ নঃ 
অন্তর্বহিশ্চ বৎকি ফিৎ পাপং তৎ পন্ঠতি ম্বরং। 
ৎ। নৈব মে পতয়ঃ সন্তি, ন পুজা, ন চ বাদ্ধবাঃ 
ন ভ্রাতরো, ন চ পিত1, নৈব ত্বং মধুসুদন। 


৯৪ শ্রীমন্গবদৃগীত। 


অদ্ভুণি এক ভীষণ আত্মিক সক্কটের মধ্যে পড়েছিলেন ৷ যখন তিনি তার 
সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচ্ছিম্ হয়ে জিজ্ঞাস করছেন যে সমাজ তাকে যে 
সকল কর্তব্য পালন করতে বলছে, তা তিনি কেন করতে যাবেন, তখন তিনি 
তার সমাজবাদী আম্নার অন্তরালে গেছেন এবং একক ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তি- 
রূপে নিজেকে দেখছেন । এক ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের মধ্যে আগন্তকের দৃষিতে 
জগৎকে দেখছেন। নবলব্‌ স্বাধীনতায় উদ্বেগ, নিঃসঙ্রতা, সন্দেহ ও নিরপতার 
অভাবের গভীর অনুভূতির উত্তব হয়েছে । তাকে যদি সার্থকভাবে কাজ 
করতে হয় ত এই সব অনুভূতিকে দমন করতে হবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
খ্য সিদ্ধান্ত ও ব্যবহারিক যোগ 
কৃ্চের তিরস্কার ও আহস দেওয়! 
সঞ্জয় উবাচ 


১। তং তথ! কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসৃদনঃ | 
(১) সঞ্জয় বললেন 

তাকে করুণাপ্ল,ত অশ্রুপূর্ণ লোচন ব্যাকুল চিত্ত ও বিষণ দেখে মধুসূদন 
(কৃষ্ণ) তাকে এই কথাগুলি বললেন। 

শত্রুদের প্রতি অজু'নের করুণার সঙ্গে এশী অনুকম্পার কোন সাদৃশ্ঠ নেই। 
অজজুনের ককণ। কতকট! আত্মবিলাস, নিজের আত্মীয়স্বজন বধ করতে 
সঙ্কোচ থেকে জাত। আত্মবিলাপের ভাবাবেগ চালিত হয়ে অভভুন তার 
কর্তব্যকষ্জ থেকে পিছিয়ে আলতে চাচ্ছেন দেখে গুরু তাকে তিরস্কার 
করছেন। কৌরবর! যে তার আত্মীয়, এ ত আগে থেকেই তার জানা ছিল। 


শ্রভগবান্ববাচ 


২। কুতস্ত্। কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম। 
অনার্যভুষ্টমর্গ্যমকীতিকরমভুনি ॥ 

(২) শ্রীভগবান বললেন, হে অদুনি, এই সঙ্কট সময়ে তোমার মনের 
উপর এই ছায়া (বিষাদ) কোথ! থেকে এল? এ ভাব ত মহৎ মনের অযোগ্য 
( আর্ধদের প্রধাবহিভূত ), স্বর্গলাভে বাধাদায়ী ও ( পৃধিবীতে ) কীতিনাঁশা । 

অনার্ধভুষ্টম--কেউ কেউ বলেন যে যার! একট! বিশেষ ধরনের আস্তরিক 
স্কতির ও সামাজিক প্রথার অনুগামী, যার জন্ম সাহস, শিষ্টাচার, মহত্ব ও 
অকপট আচরণ প্রয়োজন, তারাই আর্। 
অজুনের সন্দেহভঞ্জন করতে কৃষ্ণ আত্মার অবিনশ্বরতার প্রসঙ্গ তুলে 
তার মর্যাদাবোধ ও ক্ষাত্র এতিহের কাছে আবেদন করছেন । তার কাছে 


৯৬ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


ঈশ্বরের উদ্দেশ প্রকাশ করছেন এবং সংসানে কি ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয় 
তার নির্দেশ দিচ্ছেন । 
৩। ক্লেবাং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বযাপপদ্যাতে | 
কদ্রং হবদয়দৌর্বলাং ত্াত্বোতিষ্ঠ পবস্তপ ॥ 
(৩) হে পার্থ (অজুন), কাপুকষত| পরিত্যাগ কর, তা তোমার শোভা 
পায় ন| | হে শব্রপঞ্জয় (অজু ), তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ঝেডে ফেলে উঠে বস। 


অজুন এখনও সংশয়াবিষ্ট। 
অজু ন উবাচ 
৪| কথং ভীম্মমহং সংখ্যে ভ্রোণঞ্চ মধুসূদন | 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পৃজাহবরি-্দন ॥ 
(৪) অভ বললেণ, হে মধুসূদন, হে অগিসুদন ( কৃষ্ণ), পূজার ভীম 

ও দ্রোণকে যুদ্ধের সময় কি করে শবাঘাত করব !? 

৫ | গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ শ্রেয়ো! ভোঞ্*ংভৈক্ষমপীহলোকে। 

হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধির প্রদিগ্ধান্‌ 
(8) এই সমস্ত সম্মানার্থ গুরুদের হত্যা করার চেয়ে ভিক্ষা করে 

খাওয়! ভাল।* তার! যদিও তাদের নিজেদের লাচ্চেচ্ছায় রত, তবুও 
তার আমার গরুজন, তাদের হত্যা কবে, পৃথিবীর যে সমস্ত বস্ত আমার 
ভোগে আসবে তা ত রুধিরসিক্তই হবে। 

রুধির প্রদ্িান__রক্তাপ্লতত। আমব! যদি ইতিহাসের রক্তসিক্ত 
পৃষ্ঠাগুলির পাত্রপাত্রীদের কথা সম্যকভাবে অনুভব করি, নারীর শোকোচ্ছাস, 
শিশুর রোদনধ্বনি, ছূর্দেবের কাহিনী, অত্যাচার ও অবিচারের নাণাপ্রকারের 
বৃত্তান্ত যদি আমাদের কানে পৌঁছয়, তা হলে মান্বষের মন নিয়ে কেউই এ 
ধরনের রক্তাপ্ন,ত বিজয়ে আনন্দ পেতে পারে না। (সম্রাট অশোকের 
কলিঙ্গজয়ের কথ! স্বতঃই মনে আসে -ইতি অনুবাদক )। 

৬। ন চৈতদৃবিদ্নঃ কতরক্পো গরীয়ে। যদ্বা জয়েম যদি বা নো! জয়েয়ুঃ | 

যানেব হত্ব। নজিজীবিষামস্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ডরাস্ট্রাঃ। 





১। মহানুভাবান-হ্রুতাধ্যয়ন-তপ-আচারাদি নিবন্ধনঃ প্রভাবে! যেষাং তান হি মহান্ু- 
ভাবানিত্যকম্‌ বা! পদম্‌। হিমং জাড্যং অপহস্তীতি হি মহা! অদিত্যোহগ্লির্বা তশ্টেবান্বুভাবঃ 
সামর্ধ্যং যেসাং তান্‌। ( মধূসৃদন ) শেষের টীকা কষ্টকল্পন।। 


শ্রীমন্তগবদৃগীত! ৯৭ 


(৬) জয়! বা পরাজয়, কোনট! যে আমাদের পক্ষে শ্রেয়, তাই বুঝতে 
পারছি না। রণসজ্জায় সজ্জিত যে ধঙবাস্্র পুুর্রবা আমাদের বিপরীতে 
রয়েছে, তারা হত হলে তে! আমাদেবও বাঁচখাব সাখ থাকবে না। 

৭। কার্পণাদোষোপহত স্বাবঃ পৃচ্ছামি তাং ধর্সসংমূঢচ চেতাঃ | 
ষচ্ছেয়ঃ স্যান্‌ নিশ্চিতং জহি তন্মে শিষ্যন্তে হং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ 

(৭) আমি এঅন্কম্পা (ভাবালুঠ1) জর্নত হুর্বলঙায় অভিভূত । 
আমার মন কর্তব্যানরূপণে অসমর্থ, অন্তএব আমি £তামাকে প্রশ্ন করছি। 
আমাকে নিশ্চি 5 কবে বল, কোনটা শ্রয়? আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী ও 
শিদ্য। আমাকে উপধ্েশ দা ৭ 

নিশ্চিতম-__নিশয় কবে। অক্ুশি যেশ্ুধু হওাশা, উদ্বেগ ও সংশযাচ্ছ্, 
তাই শয় "নি শিশ্চিত হলার জন্য বাগ্র। 

নিজের অযৌক্তিক পুতে পারাই যৌকিকিঙা উন্মেষের প্রত্ম 
সোপান। নশিদ্দেব সঙ্বন্ধে ঞরটশোধ হলেই বুঝতে হবে আতম্ম। সজীব । 
সজীব দেহ যেমন চান স্থান কেটে গেলে ব। আহ হলে তাকে সারিয়ে 
ভুল.» পাবে, মান আন্বাও সজীব থাকলে ৩বেই আতিক উন্নতি সম্ভব 
হয়। 'অইশোচপ] দগ্ধ মানুষই উচ্চতর অবস্থায় নীত হতে পারে । 

সাধকপধের সাধাবণ অভিজ্ঞত| এই যে সিদ্ধিলাতব মুখেও তাবা স্শাহ 
ও বিদ্বাবা আক্রাপ্ত ভয়। আম্রাব উপ আলোকসম্পাত ৩০৩ আরম্ত 
হলেই অন্ধকাঁব তা প্রতিবোধেব চেষ্ট। করে। অভ্ুশেব অন্তরে খাহিকে নাণা 
বি, আশ্ীয়ষজন বন্ধুবান্ধবদেব প্রতিগোঁধ, সংশয, আশঙ্কা, প্রবৃত্তি ও 
বাসনাসমূহ । এদের সবাইকে বলি দিয়ে জ্ঞানাগ্রিতে পোডাতে হাব। 
যতক্ষণ না সমগ্র সপ্া অ/লোকিত হয় ততক্ষ1 অর্ধকারের সঙ্গে সপংখাম 
চলবে । 

শোকাভিভূত হয়ে ্যায়ান্যায় নির্ধারণে অসমর্থ অজুন তার নিজেব 
আত্মস্থ ঈশ্বররূপ গুরুর কাছে নির্দেশ ও সন্দেহ শিবসন চাইছেন। নিজেব 
উদ্তাবিত উপায়ে মাহ্ৃষের সব সময় কাজ হয় না। নিজের বহির্জগৎ 
যখন ধ্বংসোন্ুখ তখন ভিতবের দিকে চেয়ে ঈশ্ববেব অনস্ত করুণার শরণাপন্ন 
হয়ে আলোর সন্ধান কর! ছাড়া উপায় নেই। 

অজু দার্শনিককে চান না, কেননা প্রজ্ঞায় তাব প্রয়োজন নেই। 
কাজের লোক রূপে তার কর্মপদ্ধতির অর্থাৎ ধর্মের নিশান! দরকার, তাতেই 

৭ 


৬৮ শ্রীমন্গবদ্‌গীতা 


তার সঙ্কটমোচনের আশা! | “হে প্রভূ, আমাকে কি করতে হবে, বলে দাও ।” 

অজুনের মত সাধকদেরও নিজের দুর্বলতা ও অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন 
হতে হবে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ বুঝতে চেষ্টা করে সেই উদ্দেশ্ট যাতে সিদ্ধ 
হয়, তাই করার জন্য উদগ্রীব হতে হবে । 

৮ নহি প্রপশ্ঠামি মমাপনুগ্যাদ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিল্দ্িয়াণাম্‌। 

অবাপ্য ভূমাবসপত্ুমৃদ্ধং রাজ্যং সুরানামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ 

(৮) পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্িতা বিহীন ও সমৃদ্ধ বাজত্ব পেয়ে, এমন কি 
দেবতাদের অধিপতি হয়েও যে এই শোক, যার দ্বারা আমার ইন্্রিয়সকল 
শুকিয়ে যাচ্ছে, তা কি করে দর হৰে তা! বুঝতে পাচ্ছি না। 

অজুনের অস্তদ্বন্বের নিরসন চাই। তার এক নুতন অখণ্ড সর্বব্যাপী 
চেতনার উন্মেষের প্রয়োজন। 


সঞ্জয় উবাচ 


৯ এবমুক্ত।] হ্ববীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। 
ন যোত্স্য ইতি গোবিন্দমুক্1 তুষ্ীং বভূবহ ॥ 

(৯) সঞ্জয় বললেন, “হ্ববীকেশ (কুষ্চ)-কে এই কথা বলে, প্রবল 
গুড়াকেশ (অজুন) গোবিন্দ (কৃষ্ণ )কে বললেন, “আমি যুদ্ধ করব না।* 
তারপর চুপ করে রইলেন। 

ন যোৎস্যে-আমি যুদ্ধ করব না। মনে হয় যেন উপদেশ চেয়েও, 
উপদেশ পাবার আগেই অজুণ্ন মন স্থির করে ফেলেছেন । কাজেই বোঝা 
যাচ্ছে শিক্ষা নিতে যাবার সময় তার চিত্ত মুক্ত নয়। এতে উপদেষ্টার 
কাজ কঠিন হয়। 

গোবিন্দ-_এই কথা দ্বার সর্বজ্ঞ এই ব্যঞ্জনা আসে। মধুসূদন১ । 
তৃকীম্‌ বতুব--স্তন্ধ হলেন । সত্যের বাণী স্তব্ধতার মধ্যে শোনা যায়। 

১০। তমুবাচ হৃষীকেশ প্রহ্সন্নিৰ ভারত। 

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদত্তমিদং বচঃ ॥ 
(১০) হে ভারত ( ধৃতরাস্ট্র ) উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত বিষঞ্নচিত্ত 
অভ্ভুনকে যেন হাসতে হাসতেই ভ্ববীকেশ ( কৃষ্ণ ) এই কথ! বললেন । 


১। গাংবেদলক্ষাণাং বানিং বিন্ভীতি ববাৎপত্ত্যা! সর্ববেদোপাদানঘ্বেন সর্বজাহ্‌। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা ৯৯ 


সম্বটময় মুহূর্তে অভুবনের অজ্জমান অন্তরে কৃষ্ণের দৈববাণী পৌঁছল । 
হাসি এইজন্য ষে অঞ্জনের যুক্ত্যাভ্যাসের চেষ্টার আসল রূপ তার নজরে 
পড়েছে । আজকালকার ভাষায় বল! যায় ইচ্ছান্ুগামী চিত্ত! ( ৬:815091 
0101178 )1 ত্রাণকর্তা ভগবান ছঃখী মাহুষদের পাপ ও দুঃখের কথা সবই 
জানেন, কাজেই সেগুলিব দিকে ভাব কোমল অন্ুকম্পাময় ও উৎসুক দৃষ্টি । 
আত্মা ও দেহের প্রভেদ--অবিনশ্বব বস্তর জন্য শোক অনুচিত । 


শ্রীভগবান্ুবাচ 


১১। অশোচ্যানন্বশোচত্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 

গতাসৃনগতাসৃং শ্চ নান্বশোচস্তি পণ্ডিতাঃ॥ 

(১১) আ্ীভগবান বললেন, প্যাব! শোকের অযোগ্য তুমি তাদের জন্য 
শোক করছ, অথচ কথাগুলি জ্ঞানীব ভাষায় বলছ। পণ্ডিতগণ জীবিত বা স্বৃত 
কারুর জন্তই শোক করেন না। 

কাশ্মীর সংস্করণেব পাঠ “প্রজ্ঞাবান্ন অভিভাষসে” অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোকের 
মত কথ। বলছ ন1।১ 

উপদেষ্টা ১১-৩৮ সংখ্যক শ্লোকে সাংখাদর্শনের মর্ম সংক্ষেপে ব্যাখ্যা 
করছেন। সাংখ্য অর্থে কপিলমুনি প্রবতিত মতবাদ নয়, এ উপনিষদের 
শিক্ষা । 

১২।  ন ত্বেবাহুং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 

ন চৈৰ ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ 

(১২) এমন কোন কাল ছিল না, যখন আমি, তুমি বা এই সমস্ত 
রাজার] ছিলেন না, এবং এব পরও এমন কোন্‌ সময় আসবে না, যখন 
আমর! আর থাকব ন1। 

এই শ্লোকে যে একাধিকের কথা ব্যবহৃত হয়েছে, শঙ্করাচার্ধের মত, সে 


১। প্লটিনাসেব মত তুলনীয়, “হত্যাই হোক, সকল প্রকারের মৃত্যুই হোক, বা নগর 
অধিকার ও ধ্বংসই হোক, সবই নাট্যমঞ্চের ব্যাপার বলে ধরতে হুবে, এউগুলি পট 
পরিবর্তন, নাটকীয় ভয় ও চীৎকার । কেননা! এখানেও জীবনের নানা অভিশাপের মধ্যে 
সত্যকার মানুষ অর্থাৎ অন্তরাত্থা শোক বা অনুশোচনা! করে না, কিন্তু বাহিরের মানুষের 
ছায়াই জগতের নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে ফাকে । 

09838 হা, ২-১৫। ইংরাজী অনুবাদ । 


১৪৩ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


শুধু প্রচলিত প্রথান্বযায়ী। তার যুক্তি এই যে বিভিপ্ন দেহ সকলের জন্যই 
ৰভ বচন দরঞ্চাব, অদ্বি'ায় বিশ্বাঞ্ার ক্ষেত্রে তার কোন সার্থকতা নেই ।৯ 

রামানুজ কিন্তু বলেন যে কৃষ্ণ, জুন ও নৃপতিদের পক্ষে ফে পার্থক্য ভা 
চরম এবং তার মতে প্রত্যেক বিশিষ্ট আখাই অবিনশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব 
জগতের সঙ্গে সমকালীন । 

পরমাগ। যে অনাধি ও অনন্ত সে প্রসঙ্গ এখানে তোল। হয় শি, এখানে 
আলোচ্য হল প্রাযোগিক মহং। প্রায়োগিক বিশ্বজগতে বন্বিধ অহং-এর 
অবস্থিতি তথামুপক। প্রাঙাফক মা৭ই প্রাবন্তিক অবিগ্মানাতা থেকে পূর্ণ- 
বিচ্ভমানতারূপ সভার উন্নীত হয, অসৎ থেকে সৎ-এ। সাংখাদ্শনে আত্মাদের 
বসত] ববঁকার্য, কি গীতা একেব সঙ্গে ধুর সামঞ্জস্য করেছে। তিশি এক 
ক্ষেত্রজ্ঞ, তার মধোই আমাদের জীবন, গন্তি ও অস্মিত | ব্রক্ম সকল বন্তন মুল 
কিন্তু তিনি শিঞ্জে বন্তু নশ। ব্রঙ্গ কালবশ নয়, কিন্তু কাল তার অন্তর্গ £। 
এই অর্থে জীবাঘ্রাবাও আদ্িঅন্তহীণ। আত্মাও ব্রহ্গসশ, কেশন! কার্য 
কারণ মূলতঃ অভিন্ন, “ব্রক্ষোহহ” “ত্বিৎসৎ্চ প্রত্থতি পবিচিত বাক্য তারই 
সূচক। এই প্রসঙ্গে সুসো (১৪০ )ব বাক্য তুলশীয় “সমন জীবনই দিব্য 
সতার মধ্যে অনন্তকাল ধরে আছে; তাদের আদর্শ যিনি তার মতই । 
যেটুকু তারা দৈবভাবের অনুগামী, সেটুকু সৃষ্টির পুর্ব থেকেই ছিল প্রশী 
সারসত্তার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে |” 

সৃষ্টিকর্ত| সগ্ডণ ঈশ্বব, প্রাযোগিক বিশ্বজগতেব সমকালীন । একদিক 
দিয়ে তিনি সমস্ত প্রয়োগঞ্জ অস্তিত্বগুলির সমগ্রতা। প্রজাপতি জঠরে বিচরণ 
করেন। তিনি নিজে অজাত হয়েও বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন ।”২ 

শঙ্কর বলেন, "সত্য কথা বলতে কি ঈশ্বরই একমাত্র দেহান্তর সঞ্চারী।”৩ 
এই কথার সঙ্গে পাস্কালের উক্তি তুলনীয় প্যতদ্দিন না জগৎ শেষ হবে 
ততদিন শ্ীষ্টের সম্তাপের শেষ হবে ন1”। মানুষের উপর আঘাত তিনি বুক 
পেতে নেন। সৃষ্ট ভুঁতেদের অবস্থার জন্য তিণি কষ্ট পান। মুক্তআত্বার! 


১। দেহ ভেদানুবৃত্য বহু বচনম্‌, নাঝ্সভেদাতিপ্রায়েণ। 

২। প্রজাপতিশ্চবতি গর্ভে অন্তবজায়মানো বন্ৃধ। বিজায়তে। বজসনেয়ি সংহিতা, 
একজ্রিংশৎ ১৯ ও দ্বাত্রংশৎ ৪। 

৩] সত্যং লেখরাদহ্যৎ সংসারিন । ব্রন্মনত্রের শঙ্করভাস্ক, প্রথম, ১ ৫। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১০১ 


কালে ক$তোগ কবেন, কালান্তে শাস্তি পান, যদিও তান! বর্তমানেই দিবা 
জীবনে অংশগ্রহণ করেন। সগণ এ্রক্ম অবশ্য স্বেচ্ছায সীমান্ঘ, আমর] কিন্ত 
অসহায় ভাবে সীমাবদ্ধ । তিনি প্রকৃতির লীনা ক, আমর! সেই লীলার 
বিষয়। জীবাত্ম! মোহ গ্রস্ত হয়, কিন্তু বিশ্বাস্ব] তা এবে মুক্ত। ব্রদ্দা্ড লীল! 
যতদিন পা শেষ ভচ্ছে, ততদিন পানা বি.শিষ বিশেষ গুণ সম্বিত প্রাতিস্বিকের 
বছতা থকবে। বিশ্বরন্ধাণড থেকে বপতা ৯ থক কবা যায় প। মুক্ত- 
পুরুষ সতা জেনেছেণ এব” তাব মধোই বাস স্বেন কিন্ত বঞ্ধওীব কর্মবন্ধনে 
জন্ম থেকে জন্মাস্তরে এমণ করে। 
১৩। দেছিনো*।স্মন যথা দেহ *কীমাব” যীবন” জব] 
হথা দেহাস্বপাপ্তিধাবস্তত্র ন মুশ্াঁত ॥ 
(১৩) জাবাক্সাব দেহে ধেমশ শব, »খাবন 9 বার্ধক্য ক্রমে ক্রষে 
আসে, তেমশি তার ,দই'গুবও খটে, শাতে পপ্ডি তর! হতখাদ্ধ হন না। 
বিষুু্বতি, বিশ, ৪৯ তুলনীয় । 
মানুষ জীবন্মত্য পবম্পব।ব মধ্যে দিয়ে অমরঙেব জন্য নিজেকে প্রদ্বত 
করে। দেহাস্তর মাপে আত্বার পরিবতণ শয় | কোন দেহধাবণই স্থায়ী নয়। 
১৪1। . মাত্রাম্পর্শীম্ব কৌস্তেয শীতোষ্ঞ সুখ ছুঃংখদাঃ | 
আগ্মাপায়িনোহ নিত্যাস্তাংস্তিতিন্বস্ব ভাবত ॥ 

(১৪) হে কুস্তীপুত্র (অন্ভ্শ )জ্ঞাপেশ্ডিয়ের সহিত তাদের বিষয় গু 
সমূহের সংস্পর্শ থেকে শীত, গ্রীন্ম দুখ্খখ-বোধ আসে, এগুলি আসে যায়, 
কোনটাই চিরস্থাদ়ী নয়, অতএব হে ভবতকুলোত্তব ( অর্শ ) তুমি সেগুলি 
সন্ত করতে শেখ। 

সুখ ছুঃখ শীত-গ্রীম্মাদি বিপরীতগুলি সসীম ও আকম্মিক কারণসঞ্জা 
কিন্ত ব্রঞ্ধানন্দ্ বিশ্বজনীন, ফয়ংভব এবং বিশেষ বিশেষ কার্যকারণসম্বদ্ধ 
নিরপেক্ষ । যে অহমিক! সন্থলিত অস্তিত্ব বহুবিধ বিশ্বের সংস্পর্শে আসে, তার 
সুখ-হুঃখেব বৈচিত্র্াকে এই অবিভাজ্য সত্তা ধাবণ করে। সুখহঃখ-বোধ 
অভ্যাসবশে হয় । সফল হলে সুখী হতে হবে আব বিফল হলে কষ্ট পেতে 
হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমবা সম্পূর্ণ অবিচলিত চিন্ধে 
তাদের সম্মুবীন হতে পারি। অহুং জ্ঞানই সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং 
যতদিন তাদেহ ও জীবনের ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং জ্ঞান ও 
কর্মের জন্য তাদের উপর নির্ভর করে থাকবে, ততদিন তাকে সুখ-হুঃখ ভোগ 


১০২ শ্রীমঙ্গবদৃগীতা 


করতে হবে। কিন্ত মন যখন মুক্ত ও অনাসক্ত হবে, সেই গঙ্ প্রশাস্তিতে ডুবে 
যাবে, ষখন তার চেতনা প্রদীপ্ত হবেঃ তখন সে যা-কিছু ঘটবে, তাকেই 
প্রসন্ন চিতে গ্রহণ করবে, কেনন! সে ভাল ভাবেই বৃঝবে যে এই সব সংস্পর্শ 
আসে যায়, তার ওপর দ্বিয়ে ঘটে যায় বটে, কিন্তু তার অংশ নয় ।১ 
১৪।  যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ | 
সম ছুঃখ সুখং ধীরং সোহ মৃতত্বায় কল্পতে ॥ 
(১৫) হে পুরুষশ্রেষ্ট, যিনি এই সব দ্বারা পীড়া অনুভব করেন ন!, যিনি 
সুখ-দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করেন, সেই প্রাজ্ঞ অমৃতক্বের অধিকারী হন। 
প্রত্যেক দেহীই যে মৃত্যুর অধীন তাকে এডিয়ে যেতে পারলেই অনন্ত 
জীবনলাভ হয় না। সে হ'ল জীবণম্বত্যুকে অতিক্রম করা । সুখ-হৃঃখের 
বশ হুওয়], এ্রহিক ঘটনায় বিচলিত হওয়া, তার জন্য কর্তব্যের পথ (নিয়তং 
কর্ম ) থেতক বিচ্যুত হওয়া, এগুলি অবিগ্যাগ্রস্ততার লক্ষণ । 
১৬। নাসতে| বিদ্যতে ভাবে নাভাবে। বিগ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তত্তবনয়োস্তত্বদশিভিঃ ॥ 

(১৬) য|] এখন নেই তা পরেও হবে না, আর যা আছে তা কখনও 
বিনষ্ট হবে না। এই ছুই প্রকারের বস্ব (সৎ ও অসৎ) সম্বন্ধে ততদর্শীবা 
এই মীমাংসাঁয় পৌছেছেন। 

সদাখ্যম্‌ ব্রহ্ম__শঙ্কর যা আছে (সং) তার এইপ্রকার সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন 
যে তার সম্বন্ধে আমাদের চেতন| কখনও বিলুপ্ত হয় না আর যা শেই (অসৎ) 
সে ষ্বন্ধে আমাদের চেতনা লোপ পায় ।২ বিষয়দের সন্বন্ধে আমাদের চেতন! 
নানাবিধ হয়, কিন্তু অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা একই প্রকার । জগতের অপত্রিয়মাণ 
দৃশ্যপট ব্ূপ যে অসৎ সে সততব্যক্ত নিবিকার সৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে। 

কবামান্বজের মতে দেহই অসৎ অর্থাৎ অবাস্তব আর আত্বাই সৎ। 

মধ্ব ক্লোকটির প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে দ্বৈতভাবের পোষকতা দেখতে 
পান, বিদ্ততে-অভাব:*। য! অপ্রকট (অব্যক্ত ) প্রকৃতি তার বিনাশ নেই। 
সৎ অবশ্যই অবিনশ্বর | 


১। [201658105, তুলনীয়, ইন্ড্িয় বাসন! দ্বারা আমরা! এধারে ওধারে চালিত হই, কিন্তু 
কালান্তে তাদের থেকে আমরা কি পাই ? শুধু বিবেকদংশন আর ভাবের অপচয় । 
₹। বদ্ধিবয়! বৃদ্ধির্ণ ব্যভিচরতি তৎ সৎ বদ্বিষয়! ব্যভিচরতি তদদৎ। 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ১৪০৩ 


১৭। অবিনাশি তু তদ্িদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমবায়স্যাস্য ন কশ্শিৎ কতুমির্থতি ॥ 
(১৭) যিনি এই সমস্ত বিষয়ক ব্যাপ্ত কবে আছেন তিনি অবিনশ্বর । 
কেহই এই অব্যয় সত্তাব বিনাশ কবতে পারে ন1। 

'ততম্-ব্যাপ্ত। অধ্টম অধ্যায়ের ২২১৪৬, নবমেব ৪, একাদশের ৩৮ 
সংখ্যক শ্লোক ও মহাভাবতেব দ্বাদশ, ২৪৯, ২০ ভ্ষ্টব্য। শঙ্কবাচার্য “ব্যাগ্তম্” 
কথাটি ব্যবহার কবেছেন | 

এমন কি পবমেশ্বরও আত্মাকে বিণাশ কবতে পারেন না।১ তাব অস্তিত্ব 
স্বতঃসিদ্ধ। কারুবই অজ্ঞাঙও নয়।২ যেপব গুণ পবমাম্াব পক্ষে অস্বাভাবিক 
সেইগুলিব অধ্যাবোপণ অর্থ।ৎ কল্পনাকে শান্ত্রপাঠ দ্বাব দূৰ কব! যায়, যা 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাকে উন্মোচিত কব! শাস্ত্েব কাজ নয় বামান্জ আত্মতত্ব” 
বলতে সাংখ্যিক বহুবিধাব মধ্যে গুণ এঁক্য ও সাম্য বলেছেন । 

১৮| অন্তবস্ত ইমে দেহ নিত্যস্যোক্তাঃ শবী এ: । 

অনাশিনোধ্প্রমেয়স্য তস্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত ॥ 
(১৮) নিতা, অবিনাশী, অপ্রমেয় আত্মাব এই গেহগুলি শেষ হবে 
বলে কথিত আছে। অতএব হে ভরতব*শোত্তব (অজু ), তুমি যুদ্ধ কর। 
শবীবি বলতে এখানে জীবেব আসল আত্মাকে বোঝাচ্ছে, "শারীরিক 
মীমাংসা”৩ কথাটি তার প্রমাণ । ওব দ্বাব] প্রাতিস্বিক আত্বের সম্বন্ধে 
বিচার বোঝায় । তা অপ্রমেয়, অর্থাৎ প্রমাণাতীত এই কাবণে যে জ্ঞান- 
লাভের সাধারণ উপায় দ্বার তাকে জান! যায় না। 
১৯।  য এনং বেত হস্তারং যশ্চৈনং মন্য্চে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতে! নায়ং হস্তি ন ভনুতে ॥ 
(১৯) যিনি আত্বকে হস্তা বলে ভাবেন বা তাকে হত বলে মনে 
করেন, ডওয়ই সত্যদর্শনে বিফঙ্গ হয়েছেন, তাকে হত্যা কবে যায় না, সেও 
কাউকে হত্য। করে ন1। 


১। ন কশ্চিদাত্বানং বিনাশযিতুং শক্কোতীশ্ববোপি। শক্ষব। 
২। নহ্াত্স! নাম কল্তবিদ প্রসিদ্ধ! ভবন্ত। ভগবদ্গীতাব শঙ্করভাত্য দ্বিতীয়, ১৮। 
৩। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে আছে, বৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্ম! সর্বান্তরঃ | 


তৃতীয়, ৪, ১। 


১৪০৪ শ্রীমগবদৃগীতা। 


এখানে গীতা-রচয্মিতা আত্ম ও অনাত্ব, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে 
পার্থক্য দেখাচ্ছেন ।১ 
২০। নজায়তে ভ্রিয়তে ব! কদাচিন্লায়ং ভূত্বাভবিতা! বা ন ভূয়ঃ। 
অজে। পিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুানে| ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে | 

(২০) সে কখনও জন্মায়ও ন1, কোন কালে মবেণ না, একবাব হলে 
আবার বিলুপ্তও হয় না । সে অজ. নিতা, সনাতন এবং ভাদি। দেহ হত 
হলেও সে হত হয় প। 

কঠোপশিষদেব দ্বিশীষ,। ১৮-তে “প বধেণাস্যু হগ্যতে” কথাটি উষ্টব্য। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ, অষ্টম, ১, ৫ ও দ্রষ্টব্য | আগ্রকে য়ে থাকলে” বলে 
উল্লেখ কণা হয়েছে৷ ত। দিব্যাকারে নিতা ও হ্ষশ্বব থেকে তাব অস্থিত্ব নিদ্ধ। 
শঙ্কর প্রথম পাদের শেষ অংশকে ভূত্ব!-অভবিত! এইস্ডাঁবে সন্ধিবিচ্ছেষ 
করেছেন । 
২১। বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এপমজমব্যয়ম | 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্॥ 

(২১) যিনি জানেন যে এ বস্ত্র অবিনশ্বব ও নিতা, অসুক্তি ও 
অপরিবর্তনীয়, হে পার্থ (অজুঁন) [তিনি কি কবে কাউকে হত) করতে 
পাবেন বা কারুকে দিয়ে হত] করাতে পারেন ? 

যখন আমরা জানি যে আত্ম অভেগ্য, তখণ তাকে কি করে কেউ হৃজ্ভা। 
করতে পারে? 
২২। বাসাংসি জীর্ণানি যথ| বিহায় নবনি গৃহাতি নরোইপরাপি। 
তথ! শরীরাপি নিহায় জীর্ণান্যন্তানি সংযাতি নবাশি দেহী॥ 

(২২) লোকে যেমন ছেঁডা পোশাক ফেলে দিয়ে নূতন পোশাক পড়ে, 

তেমনি দেহী জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নবীন শরীর পরিগহ করে। 
শাশ্বত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যান না, কিন্তু দেহাত্বা এক বাসা 
থেকে আর এক বাসায় যান। সে প্রতিবার জন্মগ্রহণ করার সময় তার 
১পূর্ব অভিব্যকি ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুসারে প্রাকৃতিক উপাদান ভ্বারা 


১। এমাসনের প্ত্রহ্ধ" নামে কবিতায় আছেঃ রক্তাপ্লত হস্ত! ঘি মনে করে সেব্ত্য। 
করেছে ব।হৃত যদি মনে করে তাকে হত্যা কর হয়েছে, তার আমার হুপ্ম কাধের খবর 
রাখে না। আমি ধারণ করি, চলে যাই আবার ফিরে আপি । 
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গঠিত দেহ মন ও প্রাপ সংগ্রহ কবে। মানসিক প্রকৃতি হ'ল বিজ্ঞান। সেই 
বিজ্ঞান দেহ (অল্প), জীবন (প্রাণ ) ও মন ব্ূপ তিন রকমেব প্রকটতাকে 
ধারণ কবে। যখন স্থুল ভৌত দেহ খসে যায়, তখণও আত্মাব বাহন ব্ধপে 
প্রাণময় ও মনোময় কোষ থেকে যায। পুনজন্ম পাকৃতিক বিধি। বিভিন্ন 
প্রকাবেব জীবেব মপেো বিষ্ধ* ৪ সম্পর্ক আছে । কঠোপনিষদেব প্রথম, ৬-এ 
আছে £ প্বব্যক্তি শস্যেব মত পক হয, আবার শসোব মতই পুণবায় 
জন্মায় ।” আত্মান পক্ষে দেঠধাঁবণ অপবিহার্ধ থলে ফলে হয। তাহলে 
দেতকে হত কবাকিঠিক? মর্ত গ্রস্তিত্বময় জণতে৭ একটা অর্থ আছে । 
২৩। শৈন ছেন্নভ্তি শঙ্মাণি নৈন, দভি পাবকত। 
নচৈনৎ ক্রেদযক্স।পো শ শোষ্সতি মাঝানং ॥ 
(২৩) এই ম্বামকে অস্থ দাবা কাত যায না, মাগ্ুন ঘাবা পোডভানো 
বায় ন!, জল দ্বাবা সি" কবা ধা পা বাশাস দ্।ব। কনো যায় না। 
মোস্ধর্জ, ১৭৪, ১৭ ও দুষ্টব্য। 
২৪। অচ্ছেগোহয়মদাহ্োভয়মরেছেহশোন্ এব চ। 
নিন্য সর্বগতঃ স্বাণুবচণোহংম়ং সলা ঠশঃ ॥ 
(২৪) সে অচ্ছেগ্ত' অদাহ, অনার্ডা, ও অশোষ্ত । সে নি"্য সর্বব্যাপী, 
অচু।ভ, অবিচল এবং সনাতন । 
২% | অবাক্তোহয়মচিক্কোহয়মবিকার্ধোই যমুচাতে | 
তস্মাদেবং বিদধিতৈনং নাঁতুশোচিহুমহ সি ॥ 
(২৫) তাকে বলা হয় অব্যঞ্জ, অচিস্তয, ও অবিকার্ধ। অতএব 
ভার সেই স্বরূপ জেনে আব তোমার শে!ক কবা উচিত নয়। 
এই কটি গ্রোকে আগাগোভাই সাংখ্যেব পুরুষের বর্ণন1 দেওয়] হয়েছে, 
এ উপনিষদেব ব্রক্গন্‌ নয়। পুরুষ আকার ও চিন্তার অতীত, দেহ মন ও প্রাণে 
যে সৰৰিকার আসে, তাকে তাস্পর্শ করে নাঁ। এমন কি দকলের মধ্যে 
এক যে পরমাআ আছেন, তার সম্বন্ধে এগুলি প্রয়োগ করলেও, তাকে অচিজ্ত্য 
এবং অবিকার্য আত্ম এই অর্থে ধবতে হয়। অজুনের শোক অকারণ কেননা 
জাত্বকে হতা! করা যায় না| র্পাস্তর হতে পারে, বন্ভ আসে যায়, কিন্ত 
তাদের সকলের অন্তরালে যা আছে ত1 চিরস্থায়ী ।১ 


১। ক্রিতো! বখন জিজ্ঞাস! করেন “হে সক্কেতিন, কিভাবে তোখাকে কবরস্থ করব” 


১০৬ শ্রীমন্ভগবদূগীত! 


নশ্বরের জন্য শোক করা অন্নৃচিত। 
২৬। অথচৈনং নিতাজাতং নিতাং ব! মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈনং শোচিতুমর্থসি ॥ 
(২৬) হে মহাবাহে! ( অজুনি), যদি তুমি এমনও ভাব যে আত 
নিয়ত জন্মাছে আর নিয়ত মরছে, তাহলেও তোমার শোক কর] উচিত নয়। 
২৭। জাতস্য হি গ্রুবে মৃত্যুঞ্চ'বং জন্ম স্বতস্যু চ। 
তশ্মাদপরিহার্ষেহর্থে নত্বং শোচিতুমহ্সি ॥ 
(২৭) জন্মালেই মৃত্যু সুনিশ্চিত, আর যে মরেছে, তাঁর পুনর্জন্ম ও 
নিশ্চিত। কাজেই যা অপরিহার্ধ তার জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। 
“এই পরিবর্তণশীল জগতে কোন মৃত ব্যক্তি না পুনরায় জন্মায়” এই 
কথাটা হৃদয়ঙ্গম করলে আমাদের ধের্য ও মাত্রাজ্ঞান আসে ।২ 
আমাদের অস্তিত্ব স্বল্পক্ষণস্থায়ী ও মৃত্যু নিশ্চয় । ন্যায়ের জন্য ছুঃখ ও 
যন্ত্রণ। ভোগ করা আমাদের মানবীয় মর্যাদার দাবী। 
তা বলে মৃত্যু অনিবার্ধ বলে খুন, আত্মহত্য। বা যুদ্ধকে ভাল বলা যায় 
ন1। সব মানুষই মরবে জানলেও, ইচ্ছা করে অন্যের মৃত্যাকামনা করতে 


সন্কেতিস উত্তর দেন, যেতাবে খুশী, কিন্ত তার আগে আসল আমিকে ধরতে হবে। বৎস 
ক্রিতো, আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি আমার দেহটাকেই সমাহিত করছ, আমাকে নয় এবং 
সেটাকে নিয়ে যা প্রচলিত প্রথ! এবং য। তুমি উত্তম বুঝবে তাই করবে। 

১। পরিবতিনি সংসারে মৃতঃ কো! বা নজায়তে। হিতোপদেশ। 

২। গোঁতম বুদ্ধ একমাত্র সন্তানের শৈশবাবস্থায়ই মৃত্ীতে শৌকার্তা মাতাকে এই বলে 
সাশ্বন! দেবার চেষ্টা করেছিলেন, “শহরে গিম্সে ঘে বাড়ীর কোন লোক এখনও মরে নি, এমন 
এঁক বাড়ী থেকে আমার জন্ঠ কিছু সরষে চেয়ে আন ।” মাত! ঘুরে ঘুরে দেখলেন যে এমন 
কোন পরিবার নেই, যাতে কেউ ন! কেউ মরেছে । তিনি আবিষ্কার করলেন যে জীবের বিধিই 
হচ্ছে যে তারা গত হবে। 

বৌদ্ধ সঙ্লািনী পতাচার অনেক শোকার্ত মাতাদের এই সান্ত্বনা দিতেন বলে উল্লেখ 
আছেঃ 

কেদ না, কেনন! মানুষের জীবনই এই, সে অযাচিতভাবে আসে, যেতে না বললেও চলে 
যায়। আবার নিজেকে প্রপ্থ কর তোমার পুত্র এই সামাগ্যক্ষণ পৃথিবীতে অতিবাহিত 
করতে কোথা! থেকে এসেছিল। একদিক থেকে এসেছিল, আর একদিকে চলে গেল'"" 

অতএব এখানে এবং এখান থেকে--তবে কান্ন। কেন ? ভর্ীদের গীতি ( 8881708 ০1 6৪ 

9/86515 ) 2425. 2075 1985105 কৃত ইংয়াজী অনুবাদ (১৯৭৯ ) পৃ? *৮। 


শ্রীমন্তগবদগীতা ১০৭ 


পারি না। এ কথা সত্য যে সমস্ত জীবনই মৃত্যুতে শেষ হবে, সমস্ত 
অগ্রগতিই নশ্বর, এুহিক অর্থে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিস্ত জীবনের 
প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতেই নিত্য রূপ ধরে, কালগত উন্মেষ সারলক্ষ্যে 
পৌছবার উপায় মাত্র। যা সম্পূর্ণ কালবশ বা পরিবর্তনীয়, তার নিজস্ব 
কোন গুরুত্ব নেই। শাশ্বত পরিকল্পনাই সমস্ত সতের কেন্দ্রে বিশ্বজাগতিক 
ঘটনাচক্রে পৃথিবীতে তা! সম্পূর্ণ সিদ্ধ হতে পারুক বা না পারুক। 
২৮।  অবাক্তাদদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পবিদেবনা ॥ 
(১৮) জীবেবা প্রারভ্তে অব্যক্ত, মধো বাক আবাব অস্তে অব্যক্ত। 
হে ভারত ( অজুপন ), এব মধ্যে শোকের কি আছে? 
২৯। আশ্চর্যবৎপন্তি কশ্চিদেন মাশ্র্যবদ্‌ বদতি তথৈব চানাঃ। 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্: শুনোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ | 
(৯) কেউ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়, কেউ তাকে বিস্ময়কব বলে 
বর্ণনা করে, কেউ তিনি কিরূপ অপূর্ব তাই শোনেন, কিন্তু শুনেও কেউ তাকে 
জানতে পারে ন। 
যদিও আত্মতত্বজ্ঞান প্রত্যেক মান্তষেরই অধিগমা, তবু অতি অল্প লোকই 
তা পায় কেনন! অল্প লোকেই তাকে পাবার জন্য আত্মসংযম, একান্তিক 
নিষ্ঠা ও অনাসক্তিরূপ মুল্য দিতে প্রস্তত। চেষ্টা করলে সকলেই সত্যের 
দর্শন পেতে পারে, কিন্তু অনেকে চেষ৯ট। করা প্রয়োজনই মনে করে না। 
যারা প্রয়োজন মনে করে তাদেরও অনেকে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত হয় । আবার 
দ্বিধা বা সংশয় না! থাকলেও, ব্যাপারটা কতখানি দ্রূহ দেখে অনেকে পেছিয়ে 
যায়। অতি অল্পসংখাক লোকই সমস্ত বাধাবিপতি অতিক্রম করে লক্ষে 
পৌছতে পারে | 
কঠোপনিষদ দ্বিতীয় ৭ দ্রষ্ব্য। “এমন কি দেখা, শোনা! ও ঘোষণ! 
করার পরও কেউ তাকে বুঝতে পারে নি।” শঙ্করাচার্ধ। 
৩০ | দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত । 
তশ্মাৎ সর্বাপি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুম্সি ॥ 
(৩০) হে ভারত (অজু ), প্রত্যেকের দেছে যিনি বাস করেন তিনি 
নিত্য ও অবধা, সেই জন্য কোন জীবের জন্য তোমার শোক কর! উচিত নয়। 
মাহ্ৃষ অমর আত্ম ও মর দেহের যৌগ । একথা যদি মেনেও নি যে দেহ 


১০৮ শ্রীমন্তগবদ্দগীতা 


যভাবত:ই মৃত্যুব অধীন, তবু আম্মেব কল্যাণার্থই দেহকে রক্ষা করা 
প্রয়োজন | অবশ্য শুধু এটাই খুব সন্তোষজনক যুক্তি নয়। তাই কৃষণ 
অন্ছুণিকে ক্ষত্রিয়েব কতণ্যেব কঞ্। ন্মবণ কবিয়ে দিচ্ছেন । 


কর্তখযবোধেব কাছে আবেদশ। 


৩১ | স্বধর্মমপ্চাবেক্ষ) ন বিকম্শিভমর্সি। 
ধর্মযাদ্ছি ঘুদ্ধাঞ্ছেয়োহন্যৎ শিয়শ্য ন বিগ্যাতে | 
(৩১) ত৷ ছাড| তোষাব শিজেব ব৩াব কথা স্মবণ কবেও হ্থিধা 
ত্যাগ কথা উচিত, কেননা আত্রিত্েব পক্ষে ন্যাষযৃদ্জে অপেক্ষ! অয়তর 
আর কিছুই নেহ। 
অগ্ুণেব স্ব বা আচবণবিধিঠেই তাকে যুদ। প্রদাহ হাত বলে। 
প্রয়োজন হলে অন্যায়েব প্রতঙিকাখকমে যু বাই ক্ষরিষেণ সামাজিক 
কর্তবা, সংসাব ত্যাগ ক্ষত্রিয়েব ধম শয়। ৩া1ব ধর্ম জোব কবে শৃঙ্খলা বক্ষা 
কব|, "মাথা মুডিয়ে”১ জন্যাসা হওয়া! শয়। কুষঝ অস্টুনকে বলছেন ষে 
যোদ্ধার পণ্চে শ্যায়ঘুদ্ধেব ম৩ মইৎ +৩ব্য শাব কিছু নেই। সেই কর্তব্য 
পালন করলেই স্বর্গলাঙ হয়। 
৩২। যদৃচ্ছয়! “চ।পপন্ন* বর্গ দ্বাবমপাৰ্তম | 
সু।খন: ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ পতন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ 
(৩২১ হে পার্থ (অনি), সেই ক্ষবিয়েখা সুখী যাদের কাছে স্বর্গঘার 
উল্মোচনকাবী শ্যাক়যুদ্ধ আপনিই উপস্থিত হয়। 
ক্ষব্রিয়ের সাংসাবিক আরাম ও ভোগ দ্বাবা সুখ হয় না, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ 
করাই তাব আসল সুখ ।২ 


১] মহাত।বত জষ্টবা। দও এবহি রাজেল্র ক্ষত্রধর্মে! ন মুণ্ডনস্‌।-_-শাস্তিপর্ব ২৬, ৪৬। 
“যে ক্ষত থেকে রক্ষা কবে সেই ক্ষত্রিয়" ক্ষতাজ. যে! বৈ ভ্রায়ততি স তম্মাৎ ক্ষত্রির়ঃ শ্মৃতঃ। 
মহাভারত, হাদশ, ২৯ ১৩৮। 
২। “হে পুকষশাদু'ল, দ্বই ধবনেব লোক সূর্ধমগল ছিন্ন করতে পারে (ক্রদ্মমণ্ডলে পৌঁছতে 
পারে )। একজন ষোগমপ্র সন্র্যাসী, আব অন্যজন যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে হত যোদ্ধা] ।” 
হ্বাবিমৌ পুকঘব্যাপ্র সৃযমণ্ডল ভে্দিনৌ 
পবিত্রত *যাগবুক্তশ্চ রণে চা বিমুখে! হত: । 
মহাভারত, উদ্চোগপর্ব, ৩২) ৬৫ | 


শ্রীমন্তগবদৃগীত। ৬০৪৯, 


৩৩। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্মযং সংগ্রামং ন করিষ্যসি । 
ততঃ স্বধর্মং কীতিং চ হিত্বা পাপমবাপ্সাসি ॥ 

(৩৩) কিন্তু তুমি যদি এই শ্যায়যুদ্ধে না যোগ দাও তাহলে তুমি 
কর্তবাভ্রষ্ট হবে, তোমাব কাত্তি নস্ট হবে ও *"্প হবে। 

ষখশ ন্যাষ ও অন্যায়ের মধে। দ্বশ্ৰ শুন হয়ে "গচ্চে, ৩খন মিথা। ভাব্প্রবণতা, 
ছর্বলঙ| বা কাপুরষাতাব জণ্য যে তাতে যোগদানে বিধত থাকে, সে পাপী। 
৩৪। অকীতিং চাপি ডুক'ণি কথযিস্যপ্তি তেহবাঘণম | 
সম্তাবিতস্য চাকদিন সলনধতিবিচয,৩ ॥ 

(৩৪) তাছাড। লোকে চি'ক'ল ৬ভামাব এই অকীতির কথা 
'ালোচ”] করবে । মান" বাব অখ।াঁত অধশেব ৮যেও হাশিকব। 

৩€। ভয়াদ রণাছু ঈপবতং মণস্যান্তে ত্বাং মভাবথাঃ | 
যেষাং চ ত্বং বমতোভুত্বা যাস্যমি ল|ঘবম ॥ 

(৩৫) বড বণ্ড বীবেলা মলে কববেন যে তুমি ভয় পেয়ে যুন্ধ থেকে 
ব্রত আছ। ধারা তোমাকে উচ্চ সম্মান দিযে আহছেন তাব। তোমাকে 
হেয় মশে কববেশ | 

৩৬। অবাচাবাদ|ংশ্চ বহন বদিদ্তুন্তি ৩বাহি ত12। 
পিল্দস্ুশ্তব সামর্থ।” ততে। ছুঃখতবং গ কিম॥ 

(৩৬) তোমাব সামর্থোর নিন্দা করে তোমার শক্ররা অনেক অকথ। 
কথা বলবে । তাব থেকে 9£খেব কথা আব ক হতে পাবে? 

গীতাষ ষে ম্কথা অর্থাৎ প্রশ"সা ও নিশ্লাকে সমান ভাবে দেখা তার 
সঙ্গে এই শ্লোকেব কথাব কত পার্থকা | 
৩৭ | হতো বা প্রাপ্দ্যসি স্ব্গং জিত্ব] বা! ভোক্ষাসে মহীম্‌। 
তশ্মাহৃত্তিষ্ কৌন্তেয যুদ্ধায় কুতনিশ্চষঃ | 

(৩৭) যুদ্ধে হত হলে তোমাব ষর্গলাত হবে আর জধা হলে পৃথিবী 
তোমার অধিকাবে আদবে, অতএব হে কুস্তীপুত্র ( অর্শ), তুমি যুদ্ধ 
সম্পর্কে স্থিবসংকল্প হয়ে উথ্থান কব। ৃ 

পরাতাত্বিক সজ্যেব দিক থেকেই দেখি বা সাংসারিক কর্তবোর দিক 
থেকেই দেখি আমাদের পথ স্পষ্ট । ঠিক মনোভাব নিয়ে নিজের কর্তব্য 
পালন করতে পারলেও আমাদের উন্নতি হতে পারে, কষ্ণ পরের শ্লোকে সেই 
ভাবের কথা বলছেন। 


১১০ শরীমগবদৃগীত! 


৩৮| সুখ ছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো৷ জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ 
(৩৮) সুখ-ছুংখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পবাজয়কে সমান ভাবে দেখে যুদ্ধের 

জন্য প্রস্তত হও । তাহলে তোমার পাপ হবে ন1। 

অথচ আগের প্লোকে কৃষ্ণ নিশ্দাজনিত লজ্জা, স্বর্গলাত, মর্তে রাজ)লাত 
প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন । সাংসারিক বিচার-বিবেচনার কথ! বলার পর 
এইবার তিনি ঘোষণা করছেন যে সমভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। 
অবস্থাস্তরের বাসনায় অধীর ন! হয়ে হৃদয়াবেগের হাসবৃদ্ধির দোলায় অসহায় 
ভাবে না হ্বলে, আমরা যে অবস্থায়ই না স্থিত হই, নিজের কর্তব্যকর্ষে যেন রত 
থাকি । যদি শাশ্বতের উপর নিষ্ঠা থাকে এবং তার সত যদ্দি উপলব্ধি করতে 
পারি তে! সংসারের হ্ঃখ আমাদের বিচলিত করতে পারবে না।১ যিনি 
জীবনের আসল লক্ষ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাতেই নিজেকে 
উৎসর্গ করেছেন, তিনিই মহাত্রা । তার যদি আর সমস্ত কেড়ে নেওয়া হয়, 
তিনি যদ্দি নিঃসঙ্গ, শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেও বেড়ান, 
তিনি ধদি কোনও মানুষের কাছ থেকেই সহানুভূতি না! পান, তাহলেও 
তিনি হাসিমুখে নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবেন, কেনন। তিনি 
আত্তরিক মুক্তিলাভ করেছেন। 


যোগের অন্তদ্ি। 


৩৯। এষা তেহভিহিত! সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃখু। 
বৃদ্ধয। যুক্তো য়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রথাস্মসি ॥ 

(৩৯) হে পার্থ (অজু), তোমাকে সাংখ্যের উপদেশ শোনানে! 
হল। এইবারে যোগের উপদেশ শোন । তুমি যদি বুদ্ধি দ্বার! তাকে গ্রহণ 
করতে পার, তাহলে তোমার কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে। 

গীতায় ব্যবহৃত সাংখ্য শব্ধ এ নামে অভিহিত দার্শনিক মতবাদ অর্থে 
ব্যবহৃত নয়, আর যোগ মানেও পাতঞ্জল যোগ নয়। »সাংখ্যের সাম্প্রদায়িক 
ব্যাখ্যায় পুরুষ (আত্ম) ও প্রকৃতি ( অনাত্ব )-র দ্বিত্ব স্পউ। গীত! কিন্ত 


১। লুখারের কখ! তুলনীয় “এবং যদিও তার! আমাদের জীবন, খ্শবর্, মান, স্ত্ী-পুজ সব 
হরণ করে, তবু তাতে তাদের সামান্তই লাভ হবে, কেননা এ সবই নশ্বর, ঈশ্বরের রবাজন্বই 
চিরকাল থাকবে ।” 


শ্রীমস্তগবদৃগীত। ১১১ 


তার উর্ধ্বে উঠে, সর্বেশ্বর এক পরমাত্্ার সত্। ঘোষণা করেছে। সাংখ্যে 
অচ্যুতের১ অপরোক্ষান্থভৃতির একট] বুদ্ধিগত বর্ণশ! দেওয়া হয়েছে। সে 
হল জ্ঞানযোগ। কাজ করার যোগ কর্মযোগ। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ সংখ্যক 
শ্লোক দ্রষ্টব্য! এ পর্যন্ত যে জ্ঞানের কথ| বল! হয়েছে তা পণ্ডিতী তর্কের 
ব| আলোচনার বিষয় নয়। সে অন্তর্লোকের অভিজ্ঞতা প্রসূত হওয়া চাই। 
গীতায় সাংখ্যের ঝৌকজ্ঞান ও বাসন ত্যাগের উপর আর যোগের ঝৌঁক 
কর্মের উপর। যেদেহ ও আত্মাকে পৃথক বলে জানে এবং জানে যে আত্ম 
অবিনাশী এবং সাংসারিক ঘটনা দ্বারা অবিচলিত, তার কি কর্তব্য? 
উপদেষ্টা বুদ্ধিযোগ বা! বৃদ্ধির একারতার কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করছেন। 
কতকগুলি ধারণা রচন! করার ক্ষমতাই বৃদ্ধি নয়। প্রত্যভিজ্ঞ ও বিনিশ্চয়ও 
তার ক্রিয়া । বুদ্ধিকে এমনভাবে শানিত করতে হবে যাতে অস্তদ্বফি, 
স্থ্র্বও সমতা বোধ আসে । মনকে ইন্দ্রিয়বশ না রেখে বুদ্ধি দ্বারা চালিত 
করতে হুবে, কেননা! বুদ্ধি মন অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । তৃতীয় অধ্যায়, ৪২। মনকে 
বুদ্ধিযুক্ত করতে হবে। 

গীতা রচনার সময়ে সম্প্রদায়গত সাংখ্যের সংগঠনের সময়, তার প্রভাৰ 
এখানে স্পট । তার মতে পুরুষ নিক্্রিয় এবং বন্ধন ও মুক্তি আসলে তার 
সম্বন্ধে খাটে না । মুলতঃ তার! জাগতিক চব্বিশটি ভাবের অন্যতম, বৃদ্ধির 
কাজ। প্রক্কতি থেকে জড়ের পাঁচটি মৌলিক অবস্থার ক্রমোন্মেষ হয়, ব্যোম, 
বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, জড়ের পাঁচটি ক্ষ ধর্ম আসে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ, বুদ্ধি বা মহৎ অর্থাৎ বিনিশ্চয়কারী ক্ষমতা, সংকল্প, অহষ্কার, মন ও 
তার পাচ জ্ঞানেক্দিয় ও পাচটি কর্মেন্দ্রিয়। পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য 
বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারলেই মোক্ষ। গীতার ঈশ্বরবাদ এই মতের 
উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। মনরূপ বরা! দ্বারা চালিত ইন্দ্রিয় শ্বযুক্ত 
দেহ রথের চালক বুদ্ধি। আত্ম বুদ্ধির অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ কিন্তু নিষ্ছ্িয় সাক্ষী । 
সারথি বুদ্ধি মনের মাধ্যমে ইন্দ্িয়দের নিয়ন্ত্রিত করে আত্মকে জানতে 
সহায়তা করে, এই কথা কঠ উপনিষদে আছে ।২ বুদ্ধি যদি আত্মচেতন] দ্বারা 





১ । শধবাটার্ষ ব্যাসদেবের এই কথাটি উদ্ধত করেছেন : 
শুধাত্বতত্ববিজ্ঞানং সাংখ্যমিত) ভিধীয়তে। 
খেতাখতর উপনিষদে **সাংখ্যযোগা ধিগম)স্‌”ঃ যষ্ঠ ১৩ অষ্টব্য । 
২ তৃতীয়, ৩। 


১১২ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


উদ্বন্ধ হয়, এবং তাকেই জাবনপথের পথপ্রদর্শক করে, তাহলে বৃদ্ধি পথ 
বিশ্বত্রক্মাপণ্ডেব লক্ষ্যের সঙ্গে মিলে ধাবে। আত্মেব আলোক যদি বুদ্ধিতে 
উপযুক্ততাবে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধি যদি সকল প্রকাব অস্পষ্ট করার 
প্রবণত। থেকে মুক্ত হয়, তাহলে সে আলোক অবিকৃত থাকবে ও বুদ্ধি ও 
জাত্মাব মিলন ঘটবে । অহমিকা ও তেদবোধের স্থলে এমন একো বোধ 
জন্মাবে যাতে সকলের মধ্যে প্রত্যেককে এবং প্রত্যেকেব মধ্যে সকলেব দর্শন 
পাওয়] যাবে। 

গীতায় সা*খো আব যোগে কোন অমিল নেই। তাদেব লক্ষ) একই, 
লক্ষ্যে পৌছবার উপায় ভিন্ন । 

৪৩ | শেহাতিক্রমনাশোশ্জ্তি প্রতাবায়ো ন বিছ্যাতে 

স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রাযতে মহতে] ভয়াৎ | 
(৪০) এ পথে কোন চেষ্টাই বিফল হয় না] এবং ফোন বিঘ্বই অনিষ$ 

করতে পার্নে না। এ ধর্ষেব সামান্য আচবণও মঠৎ ভয থেকে উঞ্জার 
করে। 

কোন পদক্ষেপই বিফল হয় শা, প্রত্যেক মুহুর্তই পাত । এই সংগ্রাঙ্গে 
প্রত্যেক প্রয়াসই %৭ বশে বিবেচিত হয়। 

৪১। ব্যবসায়াস্িকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনম্দন | 

বহুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম | 
(৪১) হে কুরুনন্দন (অগ্রনি), (স্থির) নিশ্চয়াগ্নিকা বৃদ্ধি একই, 

কিত্ত অস্থিবচিত্ত অনিশ্চিত খ্যজিদেব বুদ্ধি ব€ শাখাবিশাখায় বিভক্ত ও অনন্ত 
দিকে প্রসারিত। 

অনিশ্চিত বৃদ্ধি নান! দিকে প্রধাবিত হয় কিন্ত অপর পক্ষে স্থিবপ্রতিজ্ঞ 
ব্যক্তিদেব বুদ্ধি একমুখী ও একাথ্ব। এক মহান, চিত্তাকর্ষক লক্ষ্েব উদ্দেস্টে 
আত্বোৎসর্গ দ্বাবাই মনুষ্যজীবন সিদ্ধ হয়, অনন্ত সম্ভাব্যতার দিকে অসংযত 
ছুটাছুটি কবে লাভ হয় না। একাগ্রত| অভ্যাস দ্বারা আঘত্ত কবতে 
হয়। চিত্তবিক্ষেপ আমাদেব স্বাভাবিক অবস্থা, এ থেকে মুক্তিলাভ করতে 
হলে পবম সত্তার সত্যকার অভিজ্ঞত] প্রয়োজন, প্রকৃতি, লিঙ্গ, জাতি 
ও ফুলের রহস্যের মধ্যে তার জন্ধান পাওয়া যাবে "্ন1। এ প্রকার 
অভিজ্ঞতা সমধিত একাগ্রভাই পরম গুণ, তাকে গোৌঁড়ামিতে বিকৃত কর! 
যায় না। 


শ্রীমন্তগবদৃ গীতা ১১৩, 


বিষয়াসক্ত ব্যক্তির! অজ্ঞ 


৪২। যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তযবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ: নান্যুদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 
৪৩। কামাত্বানঃ স্বর্গপর! জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 


ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্ষগতিং প্রতি ॥ 

(৪২-৪৩) যার! সবিশেষ বিচারে অভাত্ত নয়, তারা বেদের 
শব্দার্থকেই একমাত্র সত্য বলে জানে । যারা বলে আর কিছু নেই তাদের 
প্রকৃতি কামনাপূর্ণ ও স্বর্গলাভের জন্য ব্যাকুল । তার! নানা ক্রিয়াকর্ষের ফলকে 
উচ্ছুসিত ভাষায় বর্ণনা করে, অথচ এ সব ক্রিয়াকর্ষে জম্মাস্তরের পথই সুগষ 
হয়। তাব1 ভোগৈশ্বর্ষেব জন্য নানা বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানের বিধান দেয়। 

উপদেষ্টা এখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের সঙ্গে বিশুদ্ধ কর্মের পার্থক্যও 
দেখাচ্ছেন। বৈদিক যাগযজ্ঞ বাস্তব ফললাভের আশায় করা হয়, কিন্ত 
গীতার লক্ষ্য সর্বপ্রকার স্বার্থজডিত কামনা ও কর্ধত্যাগের দিকে । এতে 
সমস্ত জীবনকেই সত্যকার শ্রদ্ধাযুক্ত যক্ঞানুষ্ঠান বলে ধরতে হয়। 

মুণ্ডক উপনিষদ, প্রথম, ২, ১০-এ আছে £ "এই নির্বোধরা মনে করে যাগ- 
যজ্ঞ ( ইঞ্টাপূর্তম ) করাই একমাত্র ধর্ম, তাছাড়া আর কোনও গুণের 
প্রয়োজন নেই। এরা স্বর্গে সুখভোগ কবে আবার মর্ভে ফিরে আসে ।” 
এই প্রসঙ্গে ঈশ উপনিষদ ৯, ১২) কঠোপনিষদ দ্বিতীয়, &-ও ভ্রষ্টবা। 
দিক আর্বা মহিমান্বিত শিশুর মতই জীবনকে সাগ্রহে বরণ করে 
নিয়েছিল! তারা মানবজাতির যৌবনের প্রতীক, তখন জীবন ছিল সতেজ 
ও সুমিষ্ট, কোনরকম দুঃস্বপ্রের ছায়া! তার উপর পড়ে নি। অথচ তাদ্রে 
পরিণত বয়সের স্থিরবুদ্ধিরও অভাব ছিল না। এখানে অবশ্থা গীতা 
রচয়িতা বেদ বলতে বেদের কর্মকাণ্ডের কথাই বলেছেন, তার মধ্যে বেদের 
সমস্ত উপদেশ সীমাবদ্ধ নয়। যাই হোক বেদ আমাদের ফললাতের 
আশায়ই কর্মে প্রত্ৃভত হতে বলে, তা সে অস্থায়ী ব্বর্গবাসই হোক, বা নৃতন 
উন্নততর জীবনে জন্মলাত করেই হোক, কিন্তু বৃদ্ধিযোগ আমাদের যোক্ষ- 
লাভের পথ দেখায়। 

৪৪ | ভোগৈষ্বর্প্রসক্তানাং তয়াৎপহৃতচেতসাম্‌ 

ব্যবসায়াত্িক বুদ্ধি সমাধে। ন বিধীয়তে ॥ 
(৪৪) যারা ভোগ ও বশ্বর্ধে আসক্ত এবং যাদের মন বেদের এ সকল 
ষ 


১১৪ শ্ীমন্তগবদৃগীতা। 


বাক্য দ্বারা আপ্ল,ত, ন্যায় ও অন্তায় নিশ্চিতভাবে নির্ণয়ক্ষম বিচারশক্তি 
তাদের অস্তরে সুপ্রতিঠিত হয় না। 
তার! ঈশ্বরে একাপগ্রচিত্ত হবে ন1।১ যে বুদ্ধির যথোচিত শিক্ষা প্রয়োজন 
ত! তার স্বধর্ম থেকে বিচলিত হয়। 
৪৪ | ব্রৈগুণ্যবিষয়! বেদ! নিস্ত্িগুণ্যো! ভবার্ভুন | 
নির্ধন্থো! নিত্যসত্বস্থো! নিধোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ 

৫৫) বেদের বিষয় হল 'ব্রগুণবিশিষ্$ কর্মপদ্ধতি, কিন্ত হে অভুন, 
ভূমি এই ব্রিগণ থেকে মুক্ত হও, সমস্ত দ্বৈতভাৰ ( বিপবীত ভাব ) দুর কর, 
বিশুদ্ধিতে সদ] স্থির থাক, আহরণ ও রক্ষপে যত্বু ত্যাগ করে আত্মস্থ হও। 

নিত্যসত্ব_অজজুনিকে ব্রিগুণাতীত হয়ে সত্বৃগুণে স্থির থাকতে বল] হচ্ছে। 
ব্রিগুণের অন্যতম সত্বগুণের কথা এখানে বল। হচ্ছে না, কেননা আগেই তো 
তাকে ভ্রিগুণকে অতিক্রম করে যেতে উপদেশ দেওয়া হল। এখানে 
সত্ব মানে শাশ্বত সত্য। কিন্তু শঙ্কর ও রামান্ুজ একে সত্বগুপ অর্থেই 
নিয়েছেন। বৈষয়িক জীবনধারণ কবার জন্য যেসব আচাব-অনুষ্ঠান 
দরকার তা ত্রিগুণ সমস্থিত। কিন্ত সিদ্ধিবূপ উন্নত্বতর সুফলের জন্য আমাদের 
পরম সতের দিকে দৃ্টিনিবন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু মুক্তপুরুষের বাহক 
ব্যবহার সত্বগুণবিশিষ্টদের মত হবে। তার কর্ম ধীব ও নিরাসক্ত। তার 
কর্ষফলে লোভ নেই,কিত্ত বৈদিক কর্মকাণ্ড যার! অনুসরণ করে, তার! 
নিষ্কাম কর্ম করে না। 

যোগক্ষেম অর্থে নৃতনের আহরণ ও পুরাতনের রক্ষণ ।ং 

আত্মবান--আত্মন্থ, সদাজাগ্রত।* আপন্তস্ব বলেন আত্মলাভের চেয়ে বড় 
আর কিছু নেই।৪ যিনি অনাদি ও অব্যয়, যিনি অমর, যিনি অজ্ঞাত তাকে 
জানাই মান্নষের আসল পবিণতি। এই পরিণতির থেকে যদি লক্ষ্যব্রষ$ট হই 
তাহলে উপনিষদের ভাষায় আমরা আত্মঘাতী হব।ং 


১। সমাধিশ্চিত্তৈকাখ্যদ্‌, পরনেশ্বরা ভিমুখত্বমিতি যাবৎ ॥ তশ্মিন্‌ নিশ্চিয়াত্িক। বৃদ্ধিত্ত ন 
বিখীয়তে। ইতি গ্রীধরাচার্য। 

২। অন্ুপাত্তন্ত উপাঙগানং যোগঃ, উপাত্তন্ত রক্ষণং ক্ষেম2। 

ও। অপ্রমত্ুশ্চ ভব। শব্বর। 

৪। আত্মলাতানূ ন পরং বিদ্ততে। ধর্মসুত্র, প্রথম, ৭, ৭। 

৫॥ জান্মহনে! নাঃ । 


শ্ীসন্তগবদৃগীতা ১১৫ 


৪৬ | যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্লতোদকে। 
তাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ 
(৪৬) সর্বত্র প্রচুর জলপ্লাবিত অঞ্চলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়সমূহের 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদোক্ত ফলের প্রয়োজন থাকে না। 
“যে নদী থেকে জল পায়, সে যেমন কুপাদিকে কোন গুরুত্ব দেয় না, 
তেমনি তত্বজ্ঞানী যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেন না।১ বুদ্ধচিতদের কাছে 
অনুষ্ঠানাদির মূল্য নগণ্য । 


নিষ্কাম কর্ম 


৪৭| কর্মণোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুতূ্না তে এঙ্গোহস্তবকর্মণি ॥ 

(৪৭) কর্মে মাত্র তোমার অধিকার আছে, তার ফলে কখনও নয়। 
কর্ধফল লাত যেন তোমার উদ্দেশ্য না হয় ; আবার কর্ম বর্জনেও যেন তোমার 
আসক্কি না হয়। 

এই বিখ্যাত শ্লোকেই অনাসক্তির সারমর্ম । আমর! যখন কাজ করি, 
চাষ করি ঝা ছবি আকি, গান করি ব] চিস্তা করি, তখন যদি আমরা যশ, 
ধন ইত্যাদি বাহা ফললাভের কথা চিন্তা করি, তাহলেই আমর! নিরাসূক্ধি 
থেকে ভ্রষ্ট হব। সৎ সংকল্প ও ঈশ্বরের উদ্দেস্টে ষেচ্ছাত্রতী হওয়া! ছাড়া 
আর কিছুরই কোন মূল্য নেই। সফলতা ও বিফলতা সম্পূর্ণরূপে পাত্রের 
উপর নির্ভর করে না, আরও অনেক বিষয় দ্বারা তা প্রভাবিত হতে পারে। 
জর্দানো ব্রিউনে! (0310189 711১0 ) বলেন, “আমি সংগ্রাম করেছি এই 
যথেষ্ট, জয় নিয়তির হাতে ।” 

৪৮। যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ক! ধনঞ্জয়। 

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ স্মে। ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে 

৫৮) হে ধনগ্রয়, আসক্তি পরিত্যাগ করে সফলতা ও বিফলতাকে 
সযান চোখে দেখে যোগস্থ হয়ে কাজ করে যাও। মনের সমভাবকেই 
যোগ বলে। 


১। নতে (জ্ানিনঃ ) কর্ম প্রশংসত্তি কৃপং-নন্কাং পিবন্লিব। 
মহাভারত শাস্তিপর্ব, ২৪৬৪ ১৩ 


১১৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


যোগস্থ--আত্তরিক স্থৈর্যে অচঞ্চল। সমত্ব- আত্তরিক ভারসাম্য । এই 
হুল আত্মজয়। ক্রোধ, অভিমান, গর্ব ও ছ্রভিলাষকে জয় কর]। 

সম্পূর্ণ প্রশাস্তভাবে ফলাফল সম্বন্ধে উদ্দাসীন থেকে আমাদের কাজ 
করা উচিত। যিনি আস্তরিক বিধির প্রেরণায় কাজ করেন, তার থেকে ষে 
খেয়ালমত কাজ করে সে নিকৃষ্ট । 

যে ফললাভের আশায় কাজ করে সে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়, আর যে 
প্রজ্ঞার সাধন| করে সে দেবলোক প্রাপ্ত হয় ।৯ 

৪৯। দূরেণ হাবরং কর্ম বৃদ্ধিযোগাদ্‌ ধনগ্রয়। 

বৃদ্ধো শরণমন্বিচ্ছ কপণাঃ ফুলহেতবঃ ॥ 
(৪৯) হে ধনগ্রয়, বৃদ্ধিযোগ অপেক্ষা! শুধু কর্ম নিকৃষ্ট অতএব বুদ্ধির 
শরণাপন্ন হও। যে ফললাভের আশায় কর্ষ করে, সে কৃপার্। 
বুদ্ধিযোগ--অঙ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৭ সংখ্যক শ্লোকও দ্রষ্টব্য । 
৬৬ | বুদ্ধিযুক্তে! জহাতীহ উভে সুরুতদু্কতে । 
_ তশ্মা্দ যোগায় যুজ্যষ যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌ ॥ 

৫&০) যিনি (ঈশ্বরে ) তার বুদ্ধি যুক্ত করেছেন (অর্থাৎ যিনি 
স্থিতধীঃ) তিনি এখানেই শুভাণুভ উভয়ই বর্জন করেন। অতএব যোগযুক্ত 
হবার চেষ্ট। কর, যোগ কর্মেরই কৌশল। 

নীতিজ্ঞ কোন্ট| ভাল কোন্টা' মন্দ এ বিচার করেন, কিন্তু যোগী তার 
থেকেও উচ্চন্তরে | তিনি স্বার্থবরঞ্জিত বলেই অকল্যাণে অপারগ । শঙ্করাচার্ষের 
মতে সফলতা! বিফলতায় সম মনোভাবই যোগ । যিনি ঈশ্বরে মনসংযোগ 
করে ত্বার যথাকর্তব্য পালন করেন, তার সেই প্রকার মনোভাবই 
থাকে ।ং 
€১।  কর্মজং বৃদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যন্ক! মনীষিণ:। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়ম্‌ ॥ 
(৮১) জ্ঞানীর! বৃদ্ধিকে (ঈশ্বরে ) সংযুক্ত করে কর্মফল ত্যাগ করেন 


১ শঙ্করাচার্ধের উক্তি “ঘ্বিপ্রকারং চ বিত্তং মানবধং দৈবং চ. তত্র মানুষং বিশ্তং কর্মরূপং 
পিতৃলোক প্রান্তিলাধনস্‌? বিদ্যা! চ দৈবং বিস্তং দেললোকপ্রাপ্তিসাধনম্। দ্বিতীয়, ১১। 

৭ । হধর্মাখোষু কর্মসু বর্তমানন্ত যা পিদ্ধাসিছ্ছোঃ সমত্ববৃক্ধিরীশ্বরাপিতচেতন্তয়। । 

গ্রধরও হলেছেন, ণকর্ম্ং ফগং তাক ।| কফেবলমীখ্বরারাধনার্ধমেব কর্মকুর্বাণ! মণীষিণে! 
জানিনে। তৃত্! জন্ম রাপেণ বন্ধেন বিনিব ক্তাঃ ॥ 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ১১৭ 


এবং জন্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে সর্বপ্রকার দ্ুঃখবিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হন৷ 
বেঁচে থাকতে থাকতেই তাবা জন্ম-মৃত্যু বন্ধনমুক্ত হন এবং মোক্ষ নামক 
বিষ্ব উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হন। সে অবস্থ। সর্বপ্রকার সম্ভাপবিহীন 1১ 
&২। যদ! তে মোহকলিলং বৃদ্ধিরবযতিতরিষ্যুতি। 
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্যু শ্রুতস্য চ ॥ 

(&২) যখন তোমাব বুদ্ধি মোহজনিত আবিলঙাকে অতিক্রম করে 
যাবে, তখন যা শোনা হয়েছে এবং যা! পবে শোন] যাবে, উভয় সম্বন্ধেই 
উদ্দাসীন হয়ে পডবে। 

যিনি অন্ত ফি লাভ কবেছেন, তার পক্ষে শাস্ত্র অপ্রয়োজনীয় । (দ্বিতীয় 
৪৬, ষষ্ঠ ৪৪ দ্রষ্টব্য )। পরম জ্ঞান লাভ কবলে মানুষ বেদ-উপনিষদের গণ্ডীর 
বাহিরে চলে যায়। শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ততে । 
&৩। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যৃতি নিশ্চল । 
সমাধাবচলাবুদ্ধিন্তদা যোগমবাগ্সাসি ॥ 

(৫৩) যখন তোমার বৃদ্ধি বেদের নানা অর্থ জনিত বিভ্রান্তি থেকে 
মুক্ত হয়ে স্থির ও সমাধিমগ্ন হবে তখন তুমি অন্তর্ঘনি (যোগ) লাভ 
করবে । 

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না-বেদ বচন দ্বারা বিভ্রান্ত । বহু চিস্তাধার| ও আচরণ 
বৈদিক প্রমাণের সমর্থন দাবী কবে, কাজেই তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
করে। 

সমাধি_আপাতদৃষ্টিতে চেতনাহীনতা মনে হলেওঃ আসলে এ সর্বোতম 
সংবিৎ।২ সে অবস্থায় মন পবমাত্বায় লগ্ন হয়। বুদ্ধিষোগ দ্বারা আমর! 
বৈদিক কর্মকাগডকে অতিক্রম করে ফলাসক্তি ত্যাগ করে নিজকর্তব্যে রত 
হই। কাজ করতে হবে কিন্তু শাস্ত, অবিচলিত ভাবে, সেটা কাজের চেয়েও 
বড। কি কবব, সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন কেমন করে করব, কি মনোভাব নিয়ে 
আমর! কাজে লিপ্ত হব। 


১॥ জীবস্ত এব জন্মবন্ধবিনিযূক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং বিফোর্সোক্ষাথ্যং গচ্ছত্তযনাময়ং 
সর্বোপভ্রবরহিতম্। 
-_শন্করাচার্য। 


২। প্লেটো যখন প্আত্মাকে গুটিয়ে নিয়ে দিজের উপর একাএ” করতে বলেন, তখন এই 
কথাই বলেছেন । 79৮৪৪৫০, 89 &, 


৮ শরীমন্তগবদূগীতা 


সিদ্ধ প্রাজ্ের লক্ষণ 
অজুণন উবাচ 
&৪ | স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা! সমাধিস্থ্স্য কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ 

(8৪) অজু্ন জিজ্ঞাসা কবলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ ব্যক্তিদের লক্ষণ 
কিকি? হে কেশব (কৃষ্ণ), স্থিরবুদ্ধি লোক কিভাবে কথা বলেন, কি 
ভাঁবে বসেন, কিভাবেই বা চলাফেরা করেন ? 

হিন্দু জীবনাদর্শের শেষ আশ্রম সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ ত্যাগ ও 
সামাজিক কর্তব্য বিসর্জন। প্রথম আশ্রম শিল্যত্ব গ্রহণ ( ব্রহ্গচর্ধ ), দ্বিতীয় 
গার্স্থ্যধর্ম পালন, তৃতীয় বানপ্রস্থ অবলম্বন, চতুর্থ ও শেষ আশ্রমে সর্বত্যাগ | 
ধারা গার্থস্থ্য জীবন বর্জন করে নিবাশ্রয় জীবন অবলম্বন করেন, তারাই 
তাগী। এ অবস্থায় যে কোন সময়েই যাওয়! যায়ঃ কিন্ত সাধারণতঃ অন্য 
তিন স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েই এখানে পৌঁছয় | সন্ন্যাসীর! বাচ্যার্থে সংসারে 
সত, এমন কি তার! যখন সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক (নিরাশ্রয় 
ভ্রামামান ) ব্রত নেন, তখন তাদের শাস্ত্রসম্মত ওর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াও সম্পন্ন 
করা হয়। এই উন্নত আত্মার সংসারে না! থেকেও, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা 
সংসারকে প্রভাবান্বিত করে যান । তারাই সামাজিক বিবেকের আধার । 
তাদের ভাষা দ্বিধাহীন ও দৃষ্টি স্বচ্ছ। হিন্দু ধর্মীয় সংস্থায় উৎপন্ন হলেও, 
তার তাকে অতিক্রম করে যান এবং তাদের স্বাধীন চিস্ত। ও বিশ্বজনীন 
দ্টিতঙগী প্রভূত্ববাদীদের ভ্রষ্টাচারী ক্ষমতা ও আদর্শবজিত সমাজনীতির 
অবাধ প্রয়োগে বাধা । যে চরম মূল্যবোধ থেকে অন্ট সামাজিক মূল্যবোধ 
উত্তৃত হয়, তাঁর সার্থকতার সাক্ষ্য তাদের অতিসামাজিক জীবন। তারাই 
প্রাজ্ঞ এবং অন সেই সব লোকেদের সহজবোধ্য বিশি লক্ষণের কথা 
জানতে চাইছেন । 

শ্রভগবান উবাঁচ 
&৫|  প্রজহাতি যদ কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মন্যেবাত্মন। তুষ্ট: স্থিত প্রজ্ঞত্তদোচ্যতে ॥ 

(8৫) শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ, যখন কেউ মনের সমস্ত বাসনা 

ত্যাগ করেন, যখন কেউ নিজ অভ্তরেই তৃপ্তিলাভ করেন তখন তাকে স্থিত-- 


প্রত বলে। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১১৯ 


নেতিবাচক ভাবে বলতে গেলে এ অবস্থা স্বার্থবুদ্ধিহীনতা, আর সোজা- 
সুজি বলতে গেলে ব্রদ্ধে একাণ্র নিবেদন । 
৫৬ | হুঃখেষনৃদ্িপ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্টিতধীমুনিরচ্যতে ॥ 
(৫৬) যার মন ছৃঃখে বিচলিত হয় না, সুখেও উল্লসিত হয় না, যিনি 
কাম ক্রোধ ভয় বজ্জিত, তাকেই স্থিতধী মুনি বলে। 
এখানে বাসনা ও প্ররতিব দমন ও আত্মজয়ের নির্দেশ দেওয়! হচ্ছে ।৯ 
৪৭ | যঃ সর্বত্রানভিশ্নেহস্ততৎ প্রাপা শুভাশুভম । 
নাভিনন্দতি ন দ্েষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥ 

(৫৭) ধাব কোথাও আকর্ষণ নেই, খাব শুভ হলেও আনন্দ নেই, 

অস্ডভেব উপবও বিদ্বেষ নেই, তাব বৃদ্ধি স্থিব (প্রজ্ঞা )। 
ফুল ফোটে ও শুকিয়ে যায়। তাব জন্য প্রথমকে প্রশংসা কব! বা দ্বিতীয়কে 
নিন্দা কর! চলে না। যাকিছু ঘটছে তাকেই বিন! উত্তেজনা, ব্যথা ব| 
বাধায় গ্রহণ কবতে হবে । 
৫৮। যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ | 
ইন্্রিয়াণীল্জিয়ার্থেভাস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিত্ঠিতা ॥ 

(8৮) কচ্ছপ যেমন নিজের দেহাংশ খোলেব মধ্যে গুটিযে নিতে 
পাবে, তেমনি যিনি সর্বপ্রকার ইন্ত্রিয়বিষয় থেকে ইন্ট্রিয়কে গুটিয়ে নিতে 
পারেন তাবই বুদ্ধি স্থির (প্রজ্ঞায়) 

&৯। বিষয়াবিনিবর্তস্তে নিবাহারস্য দেভিনঃ | 
রসবর্জং বসোইপাস্য পবং দৃষ্ট1 নিবর্ততে ॥ 

(৫৯) দেহী যদি ইন্ট্রিয়বিষয়েব উপর ইন্দ্রিয়ে বাবহাব না করেন 
তাহলে সে-সব বিষয়ে নিবৃত্ত হন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগেব স্বাদ থেকে যায়। 
কিন্তু পরমের দর্শন পেলে সে স্বাদও চলে যায়। 

এখানে গীতা-রচয়িতা বাহ বৈবাগা ও আন্তরিক ত্যাগেব পার্থক্য 
বোঝাচ্ছেন। আমর! ভোগে নিরৃত্ত হতে পাবি কিন্তু ভোগবাসন1 থেকে 





১। লুক্রেপসিয়াস বলেছেন, “আচ্ছাদিত প্রস্তরের দিকে অবিরাম চেয়ে থাকা বা সমস্ত 
বেদীর কাছে যাওয়, জমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হওয়! বা! দেবমন্দিরের দিকে হাত তুলে অর্চন! 
কর! ব! পণ্ডরক্তে মঙ্দির আপগ্লত কর! কিন্বা মানারাপ মানত করাকে ধর্মাচরণ বলে না। 
সকলকে শান্ত চিত্তে দেখাকে ই ধর্ম বলে।” 10৩ 25:050 8৩৬, 
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যেতে পারে। কিত্ত পরমের দর্শনে বাসনাঁও থাকে না।১ দেহ ও মন 
উভয়কেই সংবত করতে হবে । দেহের স্বেচ্ছাচার মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়, 
বাসনার যেচ্ছাচার থেকেও পরিক্রাশ চাই। 
৬০ । যততোহহাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ| 
ইন্ড্রিয়াপি প্রমাথানি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ 

(৬০) হে কৌস্তেয় (অজু), যে মান্বষ বিচক্ষণ ও যত্বসহকারে 
প্রয়াী (সিদ্ধিলাভের জন্য ), চিত্তবিভ্রমকারী ইন্জ্রিয়েরা তার মনকেও জোর 
করে বিচলিত করে। 

৬১| তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যসেন্র্িয়াণি তস্ প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥ 

(৬১) সমস্ত ইন্দ্রিরকে সংযত করে আমাতে একাগ্রভাবে মনকে 
সংযুক্ত করা উচিত, কেনন! যিনি ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে পেরেছেন, তার 
বৃদ্ধিই স্থির (প্রজ্ঞায় )। 

মৎপর-_পাঠাস্তরে তৎপর । 
আত্মসংযম বৃদ্ধির ব্যাপার নয়। সে হল সংকল্প ও আবেগের ব্যাপার । 
সর্বোচ্চের দর্শন পেলে আত্মসংঘম সহজ হয়। ত্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম ক্লোক 
ঘষ্টব্য। আদি যোগশাস্ত্র ঈশ্বরবাদী ছিল। যোগসূত্র প্রথম অধ্যায়ের 
২৪ সং শ্লোক তুলনীয়। ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরা মু্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | 
৬২। ধ্যায়তে! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গত্তেষষপজায়তে | 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 

(৬২) ইন্ত্রিয়বিষয়সকলে মনোসন্লিবেশ করলে তাতে আকর্ষণ হয়, 

আকর্ষণ থেকে কাম জন্মায়, কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয় । 

কাম--বাসনা | অতি প্রবল বাহজ গতের শক্তির মতই বাসন! অপ্রতিরোধ্য 
হতে পারে। তার দ্বার আমর! মহ্মামণ্ডিত কাজেও প্রবৃত্ত হতে পারি, 
আবার অশ্রদ্ধেয় কাজেও লিপ্ত হতে পারি। 


১। কালিদাসের উক্ভি--উত্তেক্রনার হেতু সামনে থাক! সত্বেও ঘার মন উত্তেজিত হয় না, 
সেই সত্য লাহসী। 
বিকারকেতে। সতি বিক্রিয়ত্তে 
যেধাং ন চেভাংসি ত এব ধীরাঃ। কুমারসত্তব, প্রথম ৫৯। 
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৬৩। ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মতিবিভ্রমঃ | 
স্থৃতিআ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ 

(৬৩) ক্রোধ থেকে যোহ আসে, মোহ থেকে ম্থতিবিভ্রম ঘটে, 
স্থৃতি্রষ্ট হলে বৃদ্ধিনাশ হয়, আর বুদ্ধি ন্ট হলে সর্বনাশ হয়। 

বুদ্ধিনাশ- ন্যায়ান্যায় বোধ লোপ হওয়]। 

আত্ম! যখন প্রবৃত্তি দ্বার! অভিভূত হয়, তখন তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়, 
বৃদ্ধি অস্পষ্ট হয়, আর মানুষের সর্বনাশ হয়। এর প্রতিকারের জন্য সংসার 
থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন হওয়] বা ইন্দ্রিয় নিবোধ কর! নয়, অন্তরের মধ্যে 
ডুবে যাওয়াই প্রয়োজন । ইন্দ্রিয়ান্ুভূতিকে স্বণা করাও যেমন অন্যায় তাতে 
অনুরক্ত হওয়াও তেমনি অন্যায়। ইন্দরিয়ন্প অশ্বকে মনোরথ থেকে খুলে 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাকে উপযুক্ত বন্প। দ্বার! নিয়ন্ত্রিত করাই প্রয়োজন। 

৬৪। রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্িয়ৈশ্চরন্ । 

আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্বা প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ 

(৬৪) সংযতমন! বাক্তি ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে ইন্দ্িয়-বিষয়সমূহের 
মধ্যে বিচরণ করেন এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়কেই বর্জন করে পৃতভাব 
লাভ করেন। 

পঞ্চম অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক শ্লোক ভ্রষ্টবা। স্থিতপ্রজ্জের কোন স্বার্থ- 
বিজড়িত লক্ষ্য থাকে ন] বা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙজ্জ! থাকে না। বাহ্‌বস্তর 
স্পর্শে তিনি বিচলিত হন না। যা ঘটে তাকে তিনি অন্থরাগ বা বিদ্বেষ 
ব্যাতিরেকেই বরণ করে নেন। কিছুর উপরই তার লোভ নেই, কারুকে 
(তিনি হিংসাও করেন না । তার বাসনাও নেই, দাবীও নেই ।১ 
৬৪৫ | প্রসাদে সর্যহঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
প্রসম্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ 

(৬৫) ভাব শুদ্ধ হলে সকল দুঃখের অবসান হয়; এইকপ পবিভ্র- 

ভাবাপক্ন মানুষের বুদ্ধি স্থির হয় ( আত্মপ্রশাস্তির মধ্যে )। 


১। খবিদের নিম্নলিখিত বর্ণন! তুলনীয় । 
উদ্ধারেতাত্তপস্যুখে! নিরতাণী চ নংবমী 
শাপানুগ্রয়োঃ শক্তঃ সত্যসক্ষো! ভবেদ্‌ খাষিঃ 
তপোনিধূতপাপমানঃ বখ| তথ্যাভি 
বেদবেদাজতন্ব্ঞার্যর়ঃ পরিকীতিভাঃ। 
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৬৬ | নাস্তি বৃদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবন]। 
ন চাভাবয়ত: শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সুখম্‌ ॥ 

(৬৬) অসংযত বাক্তির বুদ্ধি থাকে না, চিন্তায় একগ্রতার ক্ষমতা 
লোপ পায়, একাখতাবিহীন লোকের শান্তি থাকে না এবং অশান্তচিত্ে সুখ 
কোথায়? 

৬৭। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনৃবিধীয়তে 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বাঘুর্নাবমিবাস্তসি | 

(৬৭) মন যখন চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের পিছনে ধাবমান হয়, তখন তা গ্রজ্ঞা 
হরণ করে, যেমন জলে ভাসমান পোতকে হাওয়ায় চালিয়ে নিয়ে যায়। 


৬৮। তশ্মা্দ যস্য মহাবাহে] নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 
ইন্দিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস প্রজ্ঞ] প্রতিঠিতা ॥ 
ডে৮) অতএব হে মহাবাহে! (অর্ভন ), ধার ইন্দ্রিয়গণ তাদের সকল 
বিষয় থেকে প্রত্যাহাত, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | 


৬৯। যা নিশ সর্বভূতানাং তস্যাং জাগতি সংষমী। 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্ঠতো মুনেঃ ॥ 

(৬৯) যখন অন্য সকলের রাত, তখন সংযমী আত্মা জাগ্রত থাকেন 
আর অন্য সবাই ঘা দেখে জেগে ওঠে তাতে তত্বদর্শী মুনিরা রাত্রির (অন্ধকার) 
দেখেন। 

ইন্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়ের জাাকজমক দ্বারা অন্য সকলে যখন আকৃষ্ট তখন 
খষি সত্যের সন্ধানে বাস্ত। অজ্ঞানীরা যে বিষয়ে নিদ্রামগ্ন বা উদ্দাসীন, 
সেই সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ । অজ্ঞদের বৈপরীতাময় জীবনই 
কর্ষের সময় বা দিন, তত্বজ্ঞানীরা সেই আত্মার অন্ধকারকে রাত্রি বলে 
বিবেচনা করেন । গ্যয়েটের (03০6০1১০ ) উক্তি স্মরণীয় £ প্নিদ্রার সঙ্গে 
জাগরণের যে সম্পর্ক: শ্রমের সঙ্গে সত্যেরও তাই ।* 

৭০। আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সযুদ্রমাপঃ প্রবিশস্ভি যদ্বৎ। 

তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশন্তি সর্বে স শাস্তিযাপ্লোতি ন কামকামী ॥ 

(৭৯) পরিপূর্ণ সমুদ্রে যেমন জলরাশি অনবরত পড়লেও তা৷ অচঞ্চল, 
তেমনি কামনাসকল অন্তরে প্রবেশ করলেও যিনি বিচলিত হন না, তিনিই 
শান্তি পান। 'যে বাসনাতেই রত হয়, সে শাস্তি পায় না। 


শ্রীমহগেবদূগীতা ১২৩ 


৭১।  বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ | 
নির্ধমো নিরহংকারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 
১) যিনি সমস্ত কামনা বিসর্জন করে নিস্পৃহ নিরহক্কার হয়ে 

কর্ম করেন, তিনিই শান্তি পান। 

উপনিষদের সেই সুখাত বাকাটি স্মরণীয় ঃ “্মানৃষের মন দুই প্রকার, পবিত্র 
ও অপবিভ্র । যে শুধু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য উদৃগ্রীব, সে মন অপবিত্র, 
আর বাসনার আকর্ষণ যার নেই সেই মন পবিত্র ।১ 

চরতি-কর্ম করেন। স্বজ্ঞাতে যাকে বৃহৎ ও মহৎ বলে বুঝতে পার! 
যায়, তারই সাধনে তিনি স্বতঃ ও তৎপরতার সঙ্গে নিজেকে অপরিষেয় 
ভাবে উৎসর্গ করেন। 

শাস্তিম-_মর্তলোকেব সকলপ্রকার সস্তাপের অবসান ।২ 

৭২। এষা ব্রাঙ্গীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্তি | 

স্থিত্বাহস্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ 
(৭২) হে পার্থ (অজুন), এই হুল দিবা অবস্থা (ব্রাঙ্ীস্থিতি )। 

এ অবস্থা প্রাপ্ত হলে আর মোহ থাকে না। অস্ভিম সময়ে (মৃত্যুকালে )-ও 
যদি কেহ এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহলেও তিনি দিব্যানন' লাভ করেন 
(ব্রহ্ষনির্বাপ )। 

ব্রাহ্গীস্থিতি-_-অনস্ত জীবন | 

নির্বাণম- মোক্ষম্‌ ইতি শঙ্করাচার্য। 

নির্গতং বানং গমনং য্মিন্‌ প্রাপ্যে ব্রক্ষণি তন্‌ নির্বাণম্‌। নীলকঠ। 

বৌদ্ধধর্ষে সিদ্ধাবস্থা বোঝাবার জন্য নির্বাণ শব্দটি বাবন্ৃত হয়েছে। 
ধন্মপদদে আছে £ “স্বাস্থ্যই সব চেয়ে বড় লাভ, সন্তোষ সব থেকে বড় এম্বর্য, 
শ্রন্ধাই সর্বোত্তম বন্ধু এবং নির্বাণ সব চেয়ে বড় সুখ ।”৩ 


১। মনো হি স্বিবিধং প্রোভং শুদ্ধং চাণ্ুদ্ধং এব চ, অশ্তদ্ধং কামসংকল্সং শুদ্ধং কাম 
বিবজিতম্‌। / 
২। সর্বনংসারহ্ঃখোপরমত্বলক্ষণাং। নির্ধাণাখ্যায্‌। শঙ্কর । 
৩ *০৪% | মহাভারতের ১৪, ৫৪৩৩ ডরষ্টব্য। 
বিহায় সর্বসংকল্পান বুদ্ধ্যা শানীরমানলান্‌ 
স বৈ নির্বাণমাপ্োতি নিরিদ্ধন ইবানলঃ ॥ 
গ্লেটোর উক্তি তুলনীয় ঃ “জীবনের পথে যে সমস্ত ক্রেদ লেগেছে, বাসে ইচ্ছা বকছে 


৬২৪ শ্রীম্গবদৃগীতা 


নীটুশৈর অতিমানব ও আলেক্জাগ্ডারের দেববাহকদের সঙ্গে উপরোক্ত 
সুনিদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। আনন্দ, প্রসন্নতা, আত্তরিক শক্তি এবং 
মোক্ষ সম্বন্ধে চেতনা, সাহস, উদ্দেশ্টসাধনে তৎপরতা এবং ঈশ্বরে স্থিত 
জীবন এই সব তাদের লক্ষণ। মানবিক অভিবাক্তির উন্মেষশালী বৃত্তি- 
গুলির তারা গছোতক। তাদের অস্তিত্ব, চরিত্র এবং সংজ্ঞান দ্বার] তারা 
ঘোষণা করেন যে মানবতা তার অনুমিত সীমার উর্ধ্বে উঠতে পারে এবং 
অভিব্যক্তির উচ্ছাস নবীন উচ্চতর স্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা! 
আমাদের সৎ দৃষ্টান্ত দিয়ে আশা করছেন যে আমর! আমাদের বর্তমান স্বার্থ- 
পরতা ও হুনর্খতির উধ্ধ্বে উঠতে পারৰ। 

প্রজ্ঞাই মোক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কিন্তু এই প্রজ্ঞার সঙ্গে ঈশ্বরে ভক্তি ও 
নিষ্কাম কর্মপ্রবৃত্তির কোন বিরোধ নেই। জীবিত অবস্থায়ও তত্বজ্ঞানী 
ব্রন্ে স্থিত থাকেন ও পাথিব অশান্তি থেকে নিস্তার পান। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি 


নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন । 
ইতি******"*সাংখাযোগোনাম 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 
এই হল জ্ঞানযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়। 


লাগায় নি, যাকে এড়িয়ে যাবার সর্বদা চেষ্টা করেছে, তাঁকে ফেলে দিয়েঃ নিজেকে নিজের 
মধ্যে সংহত করে, পবিত্র অবস্থায় যে আত্মা বিগত হয়, এবং দেহ থেকে নিজের বিচ্ছেদ বার 
জক্ষ্য ও বিচারের বিষয় হ্য়, সেই রকম প্রন্তত আল্ম! সেই অদৃশ্তলোকে যান, য। দিব্য, 
অমর ওজ্ঞানালোকিত।” 75)৪9৫০, 86০ 68, 

আদর্শপুরুষ, জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্, যোগার, গুণাতীত ব1 তক্ত এদের বর্ণন! সূলতঃ একই 
স্ধপ। য্ট ৪-৩২, দশম ৯-১০১ ঘাদশ ১৩২০, আয়োদশ ৭-১১, চতুর্দশ ২১-০, রোড়শ ১০ 
অঙটাঘশ ৫..৬* অষ্টব্য। 


তৃতীয় অধ্যাক্স 
কর্মযোগ বা কর্মপদ্ধতি 


অতএব কাজ করাই বা কেন? 
অজু্ন উবাচ 
১। জ্যায়সী চেৎ কর্মণত্তে মতা বৃদ্ধির্জনার্দন। 
তৎ কিং কর্মণি খে।ত; মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ 

(১) হে জনার্দন, যদি তোমার মতে বুদ্ধির (পথ) কর্মের (পথ) 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে ছে কেশব, তুমি আমাকে এই হিংল্র কাজে প্রবত্ত 
হতে কেন বলছ? 

বিশেষ ফললাভের উদ্দেশ্ট্ে যে কর্ম করা যায় তা যেনিষ্কাম নিরাসক্ত কর্ম 
অপেক্ষ! নিকৃষ্ট এই উপদেশের ঠিক অর্থ অজুর্ন বুঝতে পাবেন নি, সেইজন্যুই 
তিনি ভেবেছেন সকল কর্মের অপেক্ষাই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই জিজ্ঞাসা করছেন যে 
জ্ঞান যদি কর্মের অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ তবে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হতে আমাকে 
উপদেশ দিচ্ছ কেন? জ্ঞানলাভের সাংখ্যপদ্ধতি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে কর্ম 


অবাস্তর। 
২। ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বৃদ্ধিং মোহয়সীব মে। 


তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্র,্জাম্‌ ॥ 

(২) আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বাকা দ্বারা তুমি আমার বৃদ্ধিকে বিভ্রান্ত 
করছ। এখন নিশ্চিত করে বল যে কোন্‌ একটি উপায়ে (আমি ) সর্বশ্রেষ্ঠ 
মঙ্গললাভ করব। 

ইব-_অসঙ্গতি শুধু আপাতদৃর্ডিতে। উপদেষ্টা! অূনিকে বিভ্রান্ত করতে 
চান নি, কিন্ত তা সত্তেও অভুপনের বোধে অনুবিধা হুচ্ছে।১ 


জীবনই কর্ম ; ফলনাভে নিরাসক্তি প্রয়োজন। 
শ্রীভগবান উবাচ 


৩। লোকেহন্মিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্ত! ময়াহনঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ 


১। পরমকারুপিকন্ত তব মোহ্‌কত্বং নাত্তেব, তথাপি ত্রাত্ত্যামমৈবম্‌ ভাতীতী 
বশব্দেনোক্তম্‌। প্রীধরাচাধ। 





১২৬ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


(৩) শ্রীভগবান বললেন ঃ “হে নিষ্পাপ, এ জগতে জীবনযাপনের 
দক প্রকার পদ্ধতি আছে তা আমি আগেই বলেছি, ধ্যানক্ষম লোকেদের জন্য 
জ্ঞানযোগ আর কর্মক্ষম লোকেদের জন্য কর্মযোগ। 

আধুনিক মনোবিদূদের মত গীতাকার ও সাধকদের ছুই প্রধান ভাগে 
ভাগ করেছেন, অস্তর্বত (100০৬67৮) যাদের অন্তরের ভাবজগতে ভ্রমণ 
করার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, আর বহির্তি (:77৮:০৮6:৪) যাদের 
বহির্জগতে কর্মলিপ্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণত1 আছে। এই শ্রেণীবিভাগ 
অনুসারে যাদের অন্তর্লোক গভীর আত্মিক ভাবনায় মগ্ন থাকতে চায় তাদের 
জন্য জানযোগ, আর তেজত্বী কর্মপ্রিয় লোকদের জন্য কর্মযোগ। কিন্তু এই 
প্রকার শ্রেণীবিভাগ চূড়াত্ত নয়, কেনন। প্রত্যেক মানুষই অল্লবিস্তর একই 
সঙ্গে অস্তর্ত ও বহির্তত। 
শীতান্বসারে মোক্ষলাভের উপায়রূপে জ্ঞানযোগ ও কর্ষযোগ উভয়ই 
সমান উপযোগী, এবং কোন্ট! গ্রহণযোগ্য সেটা! উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের 
উপর নির্ভর করে। তা বলে এর একট! পথ বেছে নিলে, অন্য পথটা 
বর্জনীয় নয়, উভয় পথই পরস্পরের পরিপূরক। পথ একই; ভিন্ন তিন্ন 
ংশ। প্ছুই ধরনের জীবনেরই বেদে সমর্থন পাওয়] যায়, কর্মের পথ ও 
ত্যাগের পথ”১। ছুই জীবনের ধরণেরই মুল্য সমান । আচার্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন 
যেজ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিসংবাদী নয়। শঙ্করাচার্ধ স্বীকার করেছেন কর্মে 
ও ক্রচ্মজ্জানে অসঙ্গতি নেই। প্রজ্ঞালাভের উপায়রূপে কর্মে প্রবৃত হওয়ার 
প্রয়োজন নেই সাধকের, লোকদের কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য কর্ম করতে 
হুয়। ব্রহ্গজ্ঞানী এবং গীতার উপদেষ্টা] উভয়ের কাছেই কর্ষে অহং জ্ঞান ও 
ও ফলাসক্ি বর্জনীয় | 


১। স্বাবিমবধ পন্থানো বন্সিন্‌ বেদান্‌ প্রতিন্ঠিতাঃ 
প্রবৃত্ভিলক্ষণোধর্মঃ নিবৃত্তিন্চ বিভাধিত 1” 
মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ২৪০, ৬। 
২। অভিনবগুপ্ত এই প্লোকটি উদ্ধার করেছেন 
ন ক্রিয়ারহিতং জ্ঞানং ন জ্ঞানরহিত! ক্রিয়া 
জানক্রিয়াবিনিষ্পরঃ আচার্যঃ প উপাশহ্] ॥ 
ভগবদগীতার শক্ষরতান্ত, ছিতীয়, ১১ 


শ্রীমন্ভগবদৃগীতা ১২৭ 


৪ | ন কর্মপাণারস্তান্নৈকর্ম্যং পৃরুষোংশ্র,তে। 
ন চ সম্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 
(৪) ক্ণবিরতি দ্বারাই লোক কর্ম থেকে মুক্তি পায় ন৷ আবার ত্যাগ 

দ্বারাই কেহ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। 

নৈষ্কধ-_সেই অবস্থ। যখন কর্মের কোন প্রভাব থাকে না। 

স্বাভাবিক বিধি অনুসারে আমর] কর্মফল দ্বাবা আবদ্ধ। প্রত্যেক 
ক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আছে, সেইজন্য ত! পরিণামী জগতে আত্বাকে 
বন্ধন করার কারণ। কাজেই তা থেকে সংসারের উর্ধে উঠে পরমে লীন 
হওয়ার পক্ষে বাধ! জন্মীয় । কিন্ত প্রয়োজন কাজ ত্যাগ কর] নয়, স্বার্থপর 
বাসনা ত্যাগ। 

৫| ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। 

কার্যতে হাবখঃ কধ সবঃ প্রকতিজৈগণৈঃ ॥ 
(%) কেনন। কাজ না করে কেউ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না, স্বভাবজ 

উদ্যমে সকলকেই অসহায় হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয়। 

যতদিন দেহ ধারণ করদ্ধি, ততদিন কর্ম থেকে নিস্তার নেই। ক্রিয়! ছাড় 
জীবন রক্ষা করা যায় না।১ আনন্দগিরি দেখিয়েছেন আত্মবেত। গুণ দ্বারা 
চালিত হন ন! কিন্ত যে দেহ ও ইন্ড্রির়কে বশে আনতে পারে নি সে গু 
দ্বারা কর্ষে চালিত হয়। 

ুক্তপুরুষ মাত্রই কর্মে বিরত হন, কেননা! কর্ম পরম অবস্থ। থেকে চ্যুতি, 
মুঢ়তায় প্রত্যাবর্তন করা, এই যে মত, ত| এখানে পরোক্ষভাবে অস্বীকার 
কর] হয়েছে | জীবন যত দিন আছে, ক্রিয়া! অনিবাধ। ভাবনাও একটা 
ক্রিয়া, বাচাও এক ক্রয়! এবং এই সব ক্রিয়ারই নানা ফল আছে। বাসনা- 
মুক্ত হওয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহ থেকে মুক্ত হওয়াই আসল অক্রিয়তা, 
সকল প্রকার ক্রিয় থেকে বাস্তব ভাবে নিবৃত্ত থাকা নয়। মুক্তপুরুষের কর্ম 
থাকে না এ কথা যখন বলাই হয়, তখন তার অর্থ এই যেতার কর্মের 


৯। ওয়ার্ডসওয়ার্ধের কবিতার তুলনায়_চোখ ন! দেখে পারে না (119 ৪7৪ 80:90 
9০০৪৩ 06 ৪65 )১ কানকে বন্ধ করে রাখতে পারি না (৪ ৩%০7০০$ 210 659 6৪2 ৩ 
৪810) ), যেখানেই তার! থাকে আমাদের দেহ ইচ্ছা ব1| অনিচ্ছায় অনুভব করে। (09: 
৮০১৪৪ 1961 7১85887 66 ৩ 868$98$ ০: 162) ০9৩ আঃ1] ) 


১২৮ শ্রীস্গবদৃগীতা 


ব্যক্তিগত প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এ অর্থ নয় যে তিনি কর্মবিমুখ হয়ে 
নিষ্করিয়তার পরম সুখে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । ঈশ্বর যেভাবে কর্মে প্রবৃত্ত 
হন, তিনিও সেইভাবে কর্ষধ করেন। অর্থাৎ প্রয়োজন বা অজ্ঞতা দ্বারা 
বাধ্য না হয়ে এবং কাজ করার সময়ও তাঁতে জড়িয়ে না পড়ে । যখন অহুং 
জ্ঞান থাকে না, তখন কর্ষের উৎস অন্তরের গভীরে থাকে যেখানে গোপনে 
থেকে ব্রহ্ম তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মুক্তপুরুষ নিষ্কাম, নিরাসক্তভাবে 
সর্বভূতে এক হয়ে যখন কর্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি তার অমর দিব্য 
পরমাত্ব দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হয়ে অন্তর্লোকের গভীরতম প্রদেশের প্রেরণ! দ্বার! 
চালিত হ'ন। 
৬। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনস! প্মরন্। 
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমৃঢ়াত্বা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
(৬) যিনি কর্মেন্দ্িয়কে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়বিষয়ের চিত্তা 
করতে থাকেন, তিনি মিথ্যাচারী ভণ্ড ও [বমূঢ়। 
আমরা বাহাতঃ কাঁজকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, কিন্ত কাজের উৎস যে 
সব বাসন! তাকে যদি নিবৃত্ত না করি তাহলে সংযমের আসল অর্থ বুঝতেই 
বিফল হব। 
৭1 যত্তিক্দ্িয়াণি মনস! নিয়ম্যারভতেহজুন | 
কর্মেন্দ্িয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিস্তাতে ॥ 

(৭) হে অনি, যিনি মন দ্বার! ইন্ট্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন 
এবং অনাসক্ত হয়ে কর্নেত্দ্রিয়গুলি দিয়ে কর্মযোগে প্রবৃত্ত হন তিনিই 
শ্রেষ্ঠ । 

মান্বষের সংকল্প বিধিনিষেধের কঠোরতার উপর জয়ী হতে পারে। 
এহিক বপ্তসকলকে আমাদের তৃপ্তিসাধনের যন্ব বলে ভাবলে চলবে না। 
আমাদের যে শান্তি সাধৃতা ও নিরীহতা আমর] হারিয়ে ফেলেছি, তা! যদি 
আমাদের ফিরে পেতে হুয় ত সমস্ত বন্তকে পরমসত্বার বিভিন্ন প্রকাশ বলে 
দেখতে হবে এবং তাকে গ্রাস করার ও অধিকার করার চেষ্ট৷ থেকে বিরত 
থাকতে হবে। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে নিন ভাবের বিকাশের জন্ু 
ধ্যান প্রয়োজন । 
সংখ্যক শ্লোকে ভগবান মাত্র বাহ্ৃত্যাগের নিম্মা করেছেন এবং 
বীজ নিরাসক্তি-রূপ আসল ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। 


শ্রীমন্তগবদূৃগীতা ১২৯ 


যজ্ঞের গুরুত্ব 
৮। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণঃ | 
শরীরযাত্রাংপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ 

(৮) তুমি তোমার নিদিষ্ট কর্ম করে যাও, কেনন| নিক্কিয়তার চেয়ে 
সক্রিয়ত। ভাল, এমন কি নিশ্তুয়ভাবে জীবনযাত্রাও নিবাহ কর! চলে না । 

৯। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোইন্ত্র লোকোইয়ং কর্ষবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ 

(৯) যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্ম দ্বারা লোকে আবদ্ধ হয়। 

অতএব হে কুভীপুত্র ( অজুন), অনাসক্ত হয়ে কর্মপ্ধপ যজ্তে প্রবৃত্ত হও। 

শঙ্করাচার্ধ এখানে যজ্ঞকে বিষুণর সঙ্গে সমার্থক বলেছেন । রামানজ 
যজ্ঞের বাচ্যার্থই গ্রহণ করেছেন । সমস্ত কার্ষ ঈশ্বরে উৎসর্গ করে আত্ব- 
বলিদানের ভাবে করতে হবে। মীমাংসা দর্শনে যে যজ্ঞের জন্য মাত্র কার্য 
করতে বল! হয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়ে গীতায় আর একটু যোগ করে 
দেওয়। হয়েছে, অর্থাৎ কাজ করার ময় ফলাকাজ্ষা বর্জন করতে হবে । 
এইভাবে কর্মে প্রধ্ত হলে, অপ্রতিরোধ্য কর্সের বন্ধনক্ষমতা থাকবে না। 
যজ্তকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যাখা| করতে হবে । আমাদের মনের নিকৃষ্ট অংশকে 
প্রকৃষ্ট অংশের কাছে বলি দিতে হবে। বৈদিক দেবতাদের জন্য অনুষ্টেয় 
ধর্মাচরণ এখানে ব্রন্মের নামে সৃষ্ট জগতের সেবায় পরিণত হয়েছে। 

১০। সহ্যক্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট! পুরোবাচ প্রজাপতিঃ| 

অনেন প্রসবিষ্ধ্বমেষ বোইস্তিউকামধুক্‌ ॥ 

(১০) পুরাকালে প্রজাপতি মানুষকে যঙ্ডের সঙ্গেই সৃষ্টি করেছিলেন 
এবং বলেছিলেন, “এই দ্দিয়ে তোমরা বংশবৃদ্ধি কর এবং এ তোমাদের 
কামধেনুর মত অভীষ্ট ফল দিক। 

কামধুক্‌__পুরানোল্লিখিত ইন্দ্রধেনু, যার কাছে যা চাওয়। যায় তাই পাওয়া 
যায়। নিজের কর্তব্য-কর্ষম করলে পরিত্রাণ প।ওয়া যায়। 
১১। দেবান্‌ ভাবয়তাহনেন তে দেব। ভাবয়স্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়: পরমবাপত্থ্যথ ॥ 

(১১) এইগুলি (যজ্ঞ)দ্বার তোমর দেবতাদের পোষণ কর এবং 
দেবতারাও তোমাদদের পোষণ করুনঃ পরস্পরের পোষণ দ্বার তোমর!1 পর 
শ্রেয় লাত করবে। 

৯ 


১৩০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


মহাভারতের শাস্তি-পর্বে, ৩৪৯১ &৯৬২ শ্লোকে দেব-মানবের পরম্পর 
নির্ভরতার কথ! প্রায় এই ভাষায়ই বর্ণন। কর! হয়েছে। 
১২।  হফ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেব! দাস্যত্তে য্তভাবিতাঃ। 
তৈর্দভানপ্রদায়ৈত্যো যে! তুঙজে স্ভেন এব সঃ ॥ 

(১২) যজ্ঞন্বারা পু দেবগণ তোমাদের অভীষ্ট ফলদান করবেন । 
যে এই সমস্ত দান ভোগ করে গ্রতিদানে কিছুই দেয় না, সে চোর । 

১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তে। মুচাস্তে সর্বকিল্বিষৈঃ। 
তুগ্ততে তে ত্বঘং পাপা! যে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ ॥ 

(১৩) যে সৎ লোকের! যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, তাদের সর্বপাপ 
মোচন হয়, কিন্তু যে হু লোকের! নিজেরা খাবার জন্য খাছ প্রতস্তত করে 
তারা পাঁপই ভোজন করে। 

অন্ুসংহিতার তৃতীয়, ৭৬, ১১৮ তুলনীয় ।১ 
১৪। অন্লাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদক্নসম্ভবঃ | 
যজ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞ; কর্মসমুস্তবঃ ॥ 

(১৪) অল্প থেকে জীবের উৎপত্তি, বৃষ্টি থেকে অল্পের উৎপত্তি, যজ্ঞ বৃষ্টি 
নিয়ে আসে এবং কর্ষ থেকে যজ্ঞের উত্তব হয়। 

মহুসংহিতার তৃতীয়, ৭৬ তুলনীয় । 
১৫1 কর্ম ব্রদ্ষোত্তবং বিদ্ধি ব্রক্মাক্ষরসমুস্তবম্। 
তন্মাৎ সর্বগতওং ব্রদ্ম নিত্যং ষজ্ঞে প্রতিঠিতম্‌ ॥ 

(১৪) জেনোঃ কর্ম (যজ্ঞাদি ) ব্রহ্ম (বেদ) থেকে উৎপন্ন, আর ব্রচ্থ 
অবিনশ্বর থেকে উত্ভতৃত। অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্বদা! যজ্ঞে উপস্থিত ধাকেন। 

কর্মের মূল অবিনশ্বরের মধ্যে । পরমত্রন্ম নিত্রিয় হলে জগৎ ধ্বংস পাবে ! 
জগৎই এক বিরাট যজ্ঞ । আমর! ধখেদে (দশম, ৯০) পড়ি যে এক পুরুষকে 
বলি দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হল। এই মহাযজ্ঞ দ্বারা 
জগতের পরিকল্পন! রক্ষ/ কর! হয়। দেহীদের কর্ম যেমন ভৌতিক প্রয়োজন, 
তেমনি নৈতিক প্রয়োজন ও ।২ 

ব্রক্ধকে আবার প্রকৃতি বলে ধর! হয়েছে যেমন চতুর্দশ অধ্যায়ে ৩-৪ 


৯») কেবলাখে! ভবতি কেবলাদি । খথেদ, হম, ১১৭, ৬ । 
২৪ ঞীধর বলেন, *ঘজনাবাদি ব্যাপানক্পং কর্ম অন্য বেঘঃ 9 কর্ম ভন্মাৎ গ্রবৃদূ। 


ভরীমন্তগবদৃগীতা ১৩১ 


সংখ্যক শ্লোকে। প্রকৃতি ঈশ্বর থেকে উত্তৃত এবং সমস্ত জাগতিক প্রক্রিয়ার 
মূল তারই মধ্যে । 
১৬ এবং প্রবতিতং চক্রং নান্ববর্তয়তীহ যঃ। 
অধাস্বুরিন্িয়ারাষে! মোঘং পার্থ! স জীবতি ॥ 

(১৬) এই জগতে এইভাবে যে চক্র ঘুরতে আরম্ভ হ'ল তাকেষে 
সহায়ত না করে সে দুষপ্রককতি ও ইন্দ্রিয্পপরায়ণ। হে পার্থ, তার জীবনই 
ব্থা। 

এই ক্লোক কয়টিতে দেব ও মানবের মধ্যে আদান-প্রদান রূপ যজ্ঞ সম্বন্ধে যে 
বৈদিক ধারণ!, তাকেই ব্রচ্গাণ্ডের সকল জীবেদের পরস্পর নির্ভরতার ক্ষেত্রে 
প্রসারিত কর] হয়েছে । যজ্ঞভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ ভগবানের প্রিয় | 
ঈশ্বর সমস্ত যজ্ঞের তোক্ত1১ প্যজে! বৈ বিঝুঃ* 1 যজ্ঞই পরম | যজ্ঞ আবার 
জীবনেরও বিধি । প্রাতিবিক ও ব্রহ্গাণ্ড পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ষযানবিক 
জীবন ও জাগতিক জীবনের মধ্যে অনবরত আদান-প্রদান হচ্ছে । যেমাতর 
নিজের জন্য জীবনযাপন করে, তার জীবন বৃথা । দেবতা ও মানবের 
সহযোগিতা আছে বলেই জগৎ এগিয়ে চলেছে । কেবল যজ্ঞ দেবতাদের 
অর্চনার জন্য নয়, ব্রন্মে নিবেদনের জন্য, দেবতার! ব্রচ্েরই বিবিধ রূপ । 
চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে বল! হয়েছে যে যজ্জের ক্রিয়া! ও উপাদান, 
দাতা ও গ্রহীত।, লক্ষ্য ও বিষয় সবই ব্রহ্মা। 


আত্মতৃপ্তি 
১৭। স্ত্াত্বরতিরেব স্যাদাত্বতৃপ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্গন্তেব চ সম্তষটস্তস্য কার্ধং ন বিদ্যতে ॥ 
(১৭) কিস্ত যে আত্ষেই প্রীত, আত্বেই তৃপ্ত ও আত্মেই সন্তষ্ট, তার 

কোন কর্তবা-কার্ধ নেই। 

গে কর্তব্য-ভাব থেকে মুক্ত। সে কর্তব্যবোধ থেকে কর্মে প্রবৃত হয় ন! 
বা তার অস্তিত্বের ক্রেমোরতির জন্তও কাজ করে না। তার সিদ্ধ প্রকৃতি 
তঃই কর্মলীলায় বিকশিত হয়। 


১। পম, ২৯ 
২। তৈত্তিরীয় সংহিতা, প্রথম, ৭, ৪ | 


১৩২ শ্রীমস্ভগবদ্গীতা 


১৮। নৈব তস্য কৃতেনার্থ নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ 1 
(১৮) সেইবূপ ইহলোকে কৃতকার্ষের জন্য তার কোন লভ্য নাই, 
এবং অকৃতকার্য দ্বারাও কিছু সিদ্ধ হবে ন1। তার কোন স্বার্থের জন্য 
সর্বভূতের কারুর উপরই নির্ভর করতে হয় ন|। 
পরবতা শ্রোকে বল| হয়েছে যে যদিও মুক্ত আত্মাব সক্রিয়তা বা 
নিক্রিয়তার দ্বার] কিছুই অর্জন করার নেই এবং তিনি আন্নবতি ও আত্ম- 
তৃপ্তিতে সম্পূর্ণ সুখী, তবু জগতের কল্যাণের জন্য তিনি নিষ্কাম কর্মে লিপ্ত 
হুতে পারেন। 
১৯। তম্মাদসক্তঃ সততং কার্ষং কর্মসমাঁচাব। 
অসক্তে। হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ 
(১৯) অতএব অনাসক্ত ভাবে সর্বদা কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করে যাও, 
কেনন! নিরাসক্ত কর্ম দ্বারাই মানুষ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিরাসক্ত কর্ম যজ্ঞাদদিভাবাপন্ন কর্ম অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, 
আবার শেষোক্ত কর্ম দ্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদ্দিত কর্ম অপেক্ষা! শ্রেহঠ। এমন কি 
উপলক্ষ হলে মুক্ত পুরুষরাও কর্মে প্রবৃত্ত হন ।৯ যদিও এই শ্লোকে বল। হচ্ছে 
যে অনাসক্ত কর্ম করে পরমকে পাওয়৷ যায়, শঙ্কব বলেন যে কর্ম দ্বারা 
আমাদের মন পৃত হয়, এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর্ম দ্বারা 
মনেব পবিত্রতার মাধ্যমে পবোক্ষভাবে সিদ্ধিলাভ হয় ।২ 


১। যোগবাশিষ্ঠ তুলনীয় £ “তত্তবজ্ঞানীব ক্রিয়'তে প্রবৃত্ত হওয। ব| নিবৃত্ত হওয়ায় কিছু 
আসে যায় ন!। অতএব কাজেব উপলক্ষ ঘটলে তিনি কাজ কবে যান।” আবাব, "কিছু কাজ 
হোক ব। ন| হোক, আমাব পক্ষে সবই সমান । কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলব কেন? আমি 
ত উপলক্ষ্য পেলে কাজ করে যাই।” 


জ্ঞান্তনার্ঘঃ কর্মত্যাগৈঃ নার্ধঃ কর্ম সমাশ্রয়ৈঃ | 

তেন স্থিতং যধ! যদ যত্তৎ তখৈব করোত্যসৌ ॥ যষ্ঠ, ১৯৯। 
মম নান্তি কৃতেনার্ধো নাকৃতেনেহ কশ্চন 

যথ প্রাপ্ডেন তিষ্ঠামি হৃকর্মণি ক আখ্রহঃ। এ ২১৬। 


২। সত্বপুদ্ধিত্বারেন। ভগবদগীতার শঙ্করভান্তের, তৃতীয়, ৪-ও স্ষ্টব্য। 


শ্রীমন্তগবদূগীতা ১৩৩ 


অন্যের আদর্শ স্বরূপ হও। 
২০। ণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপস্থান্‌ কতৃ'মর্থসি | 
(২০) জনকাদি কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। জগৎকে রক্ষ! 
করার জন্যও তোমার কাজ কর। উচিত । 
জনক মিথিলার রাজ] ও রামপত্বী সীতার পিতা । তিনি ব্যক্তিগত 
কর্মবোধ পরিভ্যাগ করেই রাজত্ব করতেন। শঙ্করও বলেছেন যে সাধারণ 
লোকের! পাছে বিপথগামী হন, এই তেবেই জনকাদি কর্মে প্রবৃত হতেন। 
তার] বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের ইন্দ্রিয়াদি কর্মে রত হয়েছে ওপা গুণেষু 
বর্তস্তে। এমন কি যাদের সত্যদর্শন ঘটেনি তারাও আত্মস্তদ্ধির জন্য বর্ষে 
প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, ১০ । 
লোকসংগ্রহ--জগৎ রক্ষা । লোকসংগ্রহ দ্বারা জগতের এঁক্য, সমাজের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ সূচিত হচ্ছে। সংসার যদি ভৌতিক হুঃখ ও নৈতিক 
অবনতির সাগরে ডুবতে ন] চায়, যদি সাধারণ জীবন-যাত্র! শিষ্ট ও 
মর্যাদাপূর্ণ হওয়া কাম্য হয়, তাহলে সামাজিক ক্রিয়া ধর্মীয় নীতি ছার! 
নিয়ন্ত্রিত হওয়| চাই। ধর্মের লক্ষ্য হল সমাজকে পরমার্থের দিকে আকর্ষণ 
কর! ও পৃথিবীতে সৌন্রাত্র স্থাপন করা । পাধিৰ প্রতিষ্ঠানসমূহে আদর্শকে 
মূর্ত করার আশায় আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ভারতীয় সমাজ যখন 
তার তারুণ্য হারিয়ে ফেললে, তখন সে পরলোকের ভাবনায় মগ্ন হল। 
শান্তির সময় আমরা ত্যাগ ও সহনশীলতার মন্ত্র গ্রহণ করি। আশা ও 
তেজের সময় আমর! জগতে সক্রিয়তার উপর জোর দ্দিই ও সভ্যতাকে 
রক্ষা করার প্রয়াস করি। বোয়েটিউস (9০611)158) বলেন, যে একল! যেতে 
চায় সে কখনও যর্গ পাবে না।” 
২১।  যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষঠস্তদ্ূতদেবেতরে! জন2। 
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকন্তদনৃবর্ততে ॥ 
(২১) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা যা করেন, সাধারণ লোকের! তাই করে থাকে । 
তারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, সংসার তারই অনুসরণ করে। 
নেতৃস্থানীয় লোকেরা ঘা! করেন সাধারণ লোকের! তাকেই আদর্শ রূপে 
দেখে। শ্রেষ্ঠ (লোক অবিশ্বাসের পাত্র হওয়াতে গণতন্ত্র বিভ্রান্ত হয়েছে । 
গীতা দেখাচ্ছে যে শ্রে্ঠ পথিকৃৎদেরই সাধারণ লোকেরা! অনুসরণ করে। 
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সমাজের থেকে খারা এগিয়ে থাকেন তাদের কাছ থেকেই আলো! আসে। 
যখন ভাদের সহচরর! নিয় উপত্যকায় নি্্রাচ্ছয্ন তখন তারা পর্বতচূড়ায় উষার 
জ্যোতি দেখতে পান । যীন্তর ভাষায় তারাই মানব সমাজের ”লবণ” «খমির” 
ও”আলোক*। আলোর জ্যোতির কথা যখন তারা! ঘোষণা করেন, তখন 
কিছু অল্পসংখ্যক লোক তা ধরতে পারে এবং ধীরে ধীরে অধিকসংখ্যক 
লোক তাদের অনুসরণে প্ররৃত হয়। 

২২। ন মে পার্থাস্তি কর্তবাং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নাধ্নবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ 

(২২) হে পার্থ, ব্রিভুবনে আমার এমন কোন কর্তবা নেই যা না 
করলেই নয়, এমন কিছু পাবার নেই যা আমি পাই নি, তবু আমি কর্মে 
প্রবৃত্ত । 

দিব্য জীবন ও সাংসারিক জীবন পরস্পরবিরোধী নয় ।১ 
২৩। যদি হ্াহং ন বর্তেয় জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 
মম বত্ব্ণনুবর্তন্তে মনুয্তাঃ পার্থ ! সর্বশঃ ॥ 

(৩) কেননা, আমি যদি অবিশ্রান্ত কাজ না করে যাই, তো, হে 
পার্থ, মান্ষে সব দিক দিয়ে আমারই অন্থসরণ করবে । 

২৪। উৎসীদেঘুরিমে লোক ন কুর্ধ্যাং কর্ম চেদছম্‌। 
| ংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ 

(২৪) আমি যদ্দি কর্মে বিরত হুই, তা হলে এই জগৎ সকল উৎসঙ্পে 
যাবে, আমি বিশৃঙ্খল জীবনের ও লোকধ্বংসের কারণ হব। 

ঈশ্বর তার অবিরাম কর্ম দ্বারা জগৎকে পালন করছেন এবং তাকে বিলুপ্তি 
থেকে রক্ষা করছেন | 


১। মহাভারতে আছে, প্রতৃত্বের নামে জাতি সমস্ত সংসারের দাসত্ব করছি। দান্ত- 
মৈশ্বর্ঘবাদেন জগতীনাং তু করোম্যহং। 
মহাভারত, তৃতীয়, ২১৩, ১৭ তুলনীয় । 
তকোহ প্রতি: শ্রুতয়ে! বিভিন্ন নৈকো। মনির্ধন্ত বচঃ প্রমাণম্‌। 
ধর্মন্য তন্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ 
২। সেন্ট টমাসের উক্তি তুলনীয় ঃ প্বস্তর উৎপত্তি যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে, তার বক্ষাও তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, কাজেই তিনি যদি তাদের উপর থেকে তার 
কর্ম তুলে নেন, ত সম্ত বন্তই আবার অস্িত্ববিহীন হবে ।” 857209, দু১৩০, এ, 12, 90, 
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২৪। ক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো! যথ! কুর্বস্তি ভারত ! 
কুর্ধাদ্‌ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীষুণ্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 
(২৫) হেভারত (অন), মুর্খগণ কর্ধে আসক্ত হয়ে যা করে, 
বিদ্বানদের জগতের কল্যাণার্থে অনাঁসক্ত হয়ে সেইরূপ কাজ করা উচিত। 
যদিও জ্যোতির্কেন্দ্রে অবস্থিত আত্মার নিজের জন্য কিছু করা আবশ্যক 
নয়, তবু ঈশ্বরের মতই সে ব্রঙ্গাগ্ডলীলায় যোগ দেয়। তার ক্রিয়া! ব্রন্মের 
আনন্দ ও জ্যোতি দ্বার! অনুপ্রাণিত হবে । 
২৬। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং | 
যোজয়েদ্‌ সর্বক্র্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্‌ 
(২৬) জ্ঞানীরা কর্মাসক্ত মুর্খদের যেন বৃদ্ধিভ্রংশ না ঘটান। তারা 
যোগসমাহিত হয়ে সকল কর্জ করে অন্যদেরও কর্মে প্রবৃত্ত করাবেন । 

ন বৃদ্ধিভেদং জনয়েৎ_তিনি যেন কোন মনকে বিচলিত না করেন। 
কোনপ্রকার ধর্মানরাঁগকেই দুর্বল করা উচিত নয়। প্রত্যেক ধর্মের ভিত্তি 
কর্তব্য, আক্মোৎসর্গ ও প্রেমের উপর প্রতিষ্িত। নিয়তব পর্যায়ে সেগুলি হয়তো 
বোঝাই যায় না, এবং যে মূল ভাবকে তারা পোষণ করে তাদের কয়েকটি 
প্রতীকের চতুর্দিকে কেন্দ্র করে তাদের স্থিতি। যারা সেই সব প্রতীকে 
বিশ্বাস করে তাদের কাছে সেগুলি অতান্ত মূল্যবান। কিন্তু সেগুলি যাদের 
কাছ্ধে গ্রহণযোগা নয় তাদের উপর জোর করে তাঁদের চাঙাতে গেলে এবং 
তাদের মানবচিস্তার পরম ও চরম আকার বলে প্রচার করলেই তা অসন্থা 
হয়ে ওঠে। ধর্মতত্বীয় মতবাদকে অভ্রাস্ত মনে করার সঙ্গে ধর্মীয় সতোর 
রহস্যময় রূপের সঙ্গতি নেই। শ্রদ্ধা প্রত্যয়ের চেয়ে বিস্তৃততর | আবার 
আমরা যদি যেটা ভাল, সেটা জেনেও তাকে অন্রসরণ ন! করি ত প্রত্যবায়- 
ভাগী হই। 

নিরক্ষর লোকেরা যখন প্রাকৃতিক শক্তিদের কাছে নত হয়, তখন আমর! 
জানি যে তারা ভুল বস্ত্র কাছে নতিষ্ীকার করছে এবং ঈশ্বরের প্রশস্ততর 
এঁক্য সম্বন্ধে তারা অন্ধ । তবু তার! এমন এক বস্তকে অর্চন৷ করছে যা! তাদের 
ক্ষপ্র বাক্তিত্ব নয়। যে নরনারী ন্যায়সঙ্গত পথে জীবন অতিবাহিত 
করতে চায় তারা স্থল ধর্মমত থেকেও কিছু সহায়তা পায়। ইতিহাসজড়িত 
পরম্পরাগত আকারগুলি অকথিত প্রতায়ের বাহন, দিও তাদের সবগুলি 
হয়ত ভাল বোঝ! যায় না । উৎস ধর্মীয় কিনা সেটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
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না, কি মনোভাৰ নিয়ে তা দেখা হয় তার উপর নির্ভর করে। একথা সত্য 
যে সকলকেই সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে হবে, কিন্তু সেটা লাফ দিয়ে পারা যায় না, 
ধীর পদক্ষেপেই তা অধিগমা । তাছাড়া ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
আমাদের দ্বারা নির্বাচিত নয়। আমাদের পুরুষান্ৃক্রম শিক্ষাদীক্ষা ও 
প্রতিবেশ দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। তাদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 
আলোচন! করা উচিত নয়। যারা সরল বিশ্বাস অনুসরণ করে তাদের 
প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা কর! উচিত, কেননা সরল বিশ্বাসের প্রায়োগিক মূল্য 
আছে এবং আধ্যাত্মিক আবেদন আছেঃ কাজেই সব দিক না ভেবে সে-সব 
বিশ্বাসকে বিচলিত করা ঠিক নয়। আধুনিক নৃতত্ববিদূরাও বলেন যে 
আদিবাসীদের প্উন্নত* করার আগ্রহে তাদেব নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, 
নাচ-গান, ভোজ ও উৎসব থেকে বঞ্চিত করা বাঞ্চনীয় নয়। তাদের 
জন্ম আমরা যা করতে চাই তা শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে করা উচিত। 
তাদের সীমিত বোধকে কিস্তৃততর দৃ্টিভঙ্গীর সোপানরূপে ব্যবহার করতে 
হবে। 

যতক্ষণ ন! পরিষ্কার জল পাচ্ছি ততক্ষণ ময়লা জলও বর্জন করব না, 
এই মতান্ুসারে হিন্দু দেবমণ্ডলীতে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতারা স্থান 
পেয়েছেন, জল, আকাশ, শ্রোততী ও বৃক্ষকুঞ্জের কল্পিত অধিষ্ঠাতারা, দূর 
অতীতের রূপকথার নায়করা, গ্রামের অতিবাবকরূপে কল্পিত দেব-দেবীর! 
ইত্যাদি। কালযাত্রায় কিছুই না হারিয়ে যায়, প্রত্যেক আতস্তরিক বিশ্বাসকে 
বর্জশ না করে যাতে সমন্বয় করা যায়, এই ভাবকে গ্রহণ করার আগ্রহে হিন্দু 
ধর্ম নিজের মধ্যে নানা উপাদান ও উদ্দেশ্টের বিরাট সংশ্লেষণে পরিণত 
হয়েছে । অতএব আশ্চর্য নয় যে তার মধ্যে অনেক অন্ধকার ও আদিম 
কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে । 


আত্ম কর্তা নয়। 
২৭। প্রকৃতেঃ নিশ্মমাণানি গুপৈ: কর্মাণি সর্বশ: | 


ংকারবিমূঢাত্বা কর্তাহহমিতি মন্যতে 
(২৭) প্রাকৃতিক গুণে যে সকল প্রকার কার্ধ ঘটে যাচ্ছে, তাকে 


মোহগ্রস্ত লোকেরা “আমি করছি” এই বলে অহঙ্কার করে । 


শ্রীমত্তগবদৃগীতা ১৩৭ 


প্রকৃতি সাংখ্যের প্রধান ।৯ মায়ার শক্তি ৭ বা পরমেশ্বরের শক্তি 1 

বিমূঢ় আত্ম! প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলিকে নিজের উপর আরোপ করে 1৪ 

আমাদের চিন্ময় সত্তার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে এবং অহং রূপে আত্ম নিজেকে 
ক্রিয়ার কর্তী বপে কল্পনা করে, প্রকৃতি যে নিয়তি অনুগামী সেকথা ভুলে 
ঘায়। গীতাহুসারে, অহং রূপ আত্মা যখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন তখন সে 
ঘাধীনভাবে কাজ করে না । দেহ প্রাণ মন প্রতিবেশের অন্তর্গত হয়ে থাকে । 

২৮। তত্ববিতু মহাঁবাহে! 1 গুণকর্ম বিভাগয়োঃ | 

গুণ! গণেষু বর্তত্ত ইতি মত্বা! ন সজ্জতে ॥ 

২৮) হে মহাঁবাহো (অর্জন), যিনি প্রকৃতির গুণ ও কর্ম থেকে 
(আত্মার) দুইটি বৈশিষ্টের আসল রূপ অবগত আছেন, তিনি গণই গুণের 
উপর কার্য কবছেন বৃঝে আসক্ত হন ন1। 

প্রকৃতি ও তার গুণ মানুষের স্বাধীনতার সীম| নির্ধারণ করে, যেমন 
ংশগতি ও প্রতিবেশের শক্তি। কারণ সকলের ক্রিয়ার ফলে যেমন সমগ্র 
্রহ্ষাপুক্রিয়! উদ্ভৃত তেমনি প্রায়োগিক আত্মও ক্রিয়াজাত। 
২৯। প্রকৃতেগডণসংমুঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্মযু। 
তানকৎস্রবিদে| মন্দান্‌ কৎ্স্রবিম্ন বিচালয়েখ ॥ 

(২৯) প্রকৃতির গুণ দ্বার! বিমুগ্ধ ব্যক্তিরা এ গণসঞ্জাত কর্মে আসক্ত 
হয়। কিন্ত যে এক অংশ মাত্র জানে তার মনকে যে সম্পূর্ণ জানে সে যেন 
বিচলিত না করে। 

প্রাকৃতিক আবেগ দ্বার! যারা চালিত হয়, তাদের বিচলিত কর] ঠিক নয়। 
প্রকৃতিচালিত অহং-এর সঙ্গে তার! নিজেকে যে ভুল করে অভিন্ন মনে করে, 
সেই ভ্রম থেকে তাদের ধীরে ধীরে উদ্ধার করতে হবে। আসল আত্ম দিব্য, 
নিতা, মুক্ত ও চিৎস্ব্প। মেকি আত্ম হল প্রকৃতির অংশ অহং, তার 
মধ্যে প্রাকৃতিক লীলাই প্রতিফলিত হয়। এখানে সাংখ্য বিশ্লেষণে আসল 


৯। প্রকৃতি; প্রধানং সত্বরজণ্তমসাং গুপানাং সাম্যাবস্থা । ইতি শঙ্কর। 

২। প্রধান শবেন মায়া শক্তিরুচ্যতে । আনন্দগিরি | 

৩। প্রকৃতেঃ পরমেশ্ব্যাঃ সত্তরজত্তমগুণাত্মিকায়াঃ, দেবাম্্শক্তিং ত্বগুপৈনিগৃঢমিতি ক্রুতি 
প্রষিদ্ধায়াঃ শক্তে্পৈঃ কার্ধকারণ সংঘাটাত্মকৈঃ। নীলকণ্। 
প্রকৃতির্মায় সম্তরজত্তম ণমন্বী মিথ্যা জ্ঞানাক্মিক! পারমেখ্বরী শক্তি । মধুহ্দন। 

৪। অনাত্মস্ভাত্পাভিমানী। মধুসুদন। 


তু ভীমহগবদগীতা 


আত্ম বা পুরুষ যে দিক্রিয় বলা হয়, আর প্রকৃতিকে সক্রিয় ধত্ষা হয়, পুরুষ 
যখন দিজেকে প্রন্কতির ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে তখন সক্রিয় অস্মিতার 
উত্ভব হয়। পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ নিদ্্িত! ত্বারা নিজেকে বিষুক্ত 
করেন, সাংখোর এই মতের সমর্থন গীতায় নেই। বিচক্ষণতা মানে নিক্কিয়ত। 
নন, বরং এমন ভাবে কাজ করা যাতে মোক্ষলাতে বিদ্ব না ঘটে । আমরা 
যদি বুঝতে পারি যে আসল আত্ম স্বতন্ত্র, অক্ষুৰ ও নিরপেক্ষ সাক্ষী, তাহলে 
কোন কর্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে না, যদিও আমরা অসম্পূর্ণতা ও 
কষ্টের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত হই এবং জাগতিক সংহতির জন্য 
সচেষ্ট হুই। 
৩০ | ময়ি সর্বাপি কর্মাণি সন্ন্স্যাধ্যাত্মচেতসা 
নিরাশীনির্মমে! ভূত্ব! যুধ্যস্ব বিগতঙ্রঃ | 
(৩০) সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, চেতনা আত্মে নিবদ্ধ করে অহুং 
জন পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে অরমুক্ত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
যে ঈশ্বর জাগতিক অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা, তার কাছে আত্মোৎসর্গ 
করে, আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। সকল কর্ণ সম্বন্ধে আমাদের 
মনোভাব হবে “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক*। কাজের সময় আমর] ঈশ্বরের 
সেবক এই মনোভাব যেন থাকে | ৫১) অষ্টাদশ, ৫৯-৬০, ও ৬৬ দ্রষ্টব্য । 
৩১। যে মে মতমিদং নিত্যমন্ৃতিষ্ঠভ্তি মানবাঃ | 
শরদ্ধাবস্তোহনসৃয়স্তো মুচ্যস্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ 
(৩১) যারা শ্রদ্ধার সহিত ও দ্বেষরহিত হয়ে সর্বদ| আমার এই 
উপদেশ অনুসারে কার্জ করে যাবে তার! কর্ম ( বন্ধন ) থেকে মুক্তি পাবে । 
৩২। যে ত্বেতদত্যসূয়স্তো নানুতিষ্টস্তি মে মতম্‌। 
সর্ব জ্ঞান বিমৃঢ়াংস্তান বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ 
(৩২) যারা আমার উপদেশ অগ্রাহা করে, তার অনুসরণ করে না» 
তারা সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধ, নউ ও চেতনাবঞ্জিত বলে জানবে । 


৯। অহং কর্তেখরায় ভূত্যবৎ কয়োর্মীতি অনয! বুদ্ধযা । শঙ্কর । 
ঈশ্বর প্রেরিতোহং করোমীতি অনয়! বুদ্ধ! । নীলকণ। 
যয়্ি সর্বাশি কর্মাণি নাহং কর্তেতি সংন্তস্য দ্বতত্ত্রঃ পরমেশ্বর এব নর্বকর্তা দাহত 
কশ্চিদ্দিতি নিশ্চিত্য । অভিনব গুণ্ত। 


শ্রীমন্তগবদূগীতা ১৩৯ 
স্বভাব ও কর্তব্য 


৩৩। সদৃশং চেষ্তে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি | 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্তুতি এ 

(৩৩) জ্ঞানবানরাও নিজের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করেন। লোকে 

তাদের স্বভাবানুযায়ী চলে, তাদের নিগ্রহ করে কি লাভ? 

পূর্বজন্মের কর্মফল অনৃসারে যে মানসিক উপাদান নিয়ে লোকে জন্মায় 
তাকেই প্রকৃতি বলে ।৯ সে তার নিজ পথ অনুসরণ করবেই | শঙ্করের মতে 
ভগবানও তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না । তারও নির্দেশ এই যে পূর্ব 
কর্মের স্বাভাবিক ফল ভোগ করতেই হবে । 

বাধ! দিয়ে ফল হয় না, কেনন| কর্ম প্রকৃতি থেকে অনিবার্ধবূপে উৎপন্ন, 
আত্ম শুধু নিরপেক্ষ সাক্ষী । এই শ্লোকটি যেন বলতে চাচ্ছে যে আত্মার উপর 
প্রকৃতির ক্ষমত! সর্বব্যাপী এবং আমাদের নিজ প্রকৃতি ও স্বধর্ম অনুসারে 
কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছে | অবশ্য তার মানে এ নয় যে আমাদের যখন যা 
খেয়াল হবে তাই করে যাব। এতে আমাদের স্বধর্ম নির্ণয় করে, তাকে 
প্রকাশ করতে বলা হয়েছে । আমাদের হচ্ছ! থাকলেও তাকে আমরা 
দমন কবতে পারব না। প্রকৃতির বিরুদ্ধতাচরণ করলে সে তার শোধ 
নেবেই। 

৩৪ | ইন্ড্রিয়স্যন্রিয়স্যার্থে রাগদ্ধেষৌ ব্যবস্থিতো। | 

তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্য পরিপন্থিনৌ ॥ 

(৩৪) (প্রত্যেক) ইন্ড্রিয়ের (তার) বিষয়ে (সম্বন্ধে) আসক্তি ও 
বিদ্বেষ শির্দি আছে । তাদের বশে আস! ঠিক নয়, কেনন! তারা (ছইই ) 
পথের বিদ্ব। 

মানুষ বৃদ্ধি ঘারা কাজ করবে । আমর] যদি আমাদের প্রবৃত্ির বৌকে 
কাজ করে যাই তে! আমাদের জীবন লক্ষ্যহীন ও পশুদের মত বুদ্ধিরহিত। 
আমরা যদি বাধ! না দিই তো! অন্ুরাগ-বিরাগ দ্বারাই আমাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত 
হবে| যতক্ষণ পর্যস্ত যে কাজটা পছন্দ হয়, সেইটা করব, আর পছন্দ না হলে 
করব না, এই মনোভাব থাকবে ততক্ষণ আমরা কর্মাবন্ধ। এই কল আবেগ 


১। প্রকতির্নাম পূর্বকৃত ধর্মাধ্ম। দিসংক্কার়ে! বর্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ॥ শঙ্কর। 
২। অহ্মপি পুর্বকর্মাপেক্ষৈব তান্‌ প্রবর্তয়মীতি ভাবঃ। নীলকণ। 


১৪০ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


এডিয়ে যদি কর্তবাবোধ নিয়ে কাজ করি তা হলে আমরা প্রকৃতির লীলার 
অসহায় দাস হব না। মান্ৃষেব স্বাধীন আচবণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনসাপেক্ষ 
বটে, তৰে তার দ্বাবা একেবারে বাতিল নয । 

৩৫ শ্রেষান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পবধর্মাৎ স্বন্রঠিতাৎ। 

স্বধর্মে নিধনং শ্রেষঃ পবধর্্ো ভযাঁবহ্‌হ ॥ 
(৩৫) ক্রটিহীন পবধর্জাচবণেব চেযে ক্রটিপর্ণ স্বধর্মীচরণ ভাল । স্বধর্মে 

(পালনে ) সৃতুাও শ্রেষ, পরধর্ম পালন কবতে যাঁওযা ভয়াবহ । 

অন্যেব কর্তব্য ভাল করে পালন কবতে যাওযাব থেকে নিজেব কাজ 
নিখৃু'তবপে ন| কবতে পাবলেও সুখ আছে । প্রত্যেকেবই উচিত নিজের মানস 
ভৌতিক সংগঠন বুঝতে চেষ্টা কবা ও সেই অন্ুযাষী কাজ কবা। অধিবিগ্াব 
কোন বিশেষ পদ্ধতিব প্রতিষ্ঠা কব! বা মহৎ ভাবনাকে অমব ভাষায় প্রকাশ 
করার ক্ষমতা আমাদের সকলেব নাও থাকতে পাবে । আমাদের সকলের 
দক্ষতা সমান হয় না, আমাদেব পাঁচ বকমেব স্বাভাবিক নিপুণতা আছে কি 
এক রকমেব মাত্র আছে, সেট! বড কথা নষঃ ম্বামাদেব উপব যেটুকু ক্ষমতা 
ন্যস্ত হযেছে তাব কতখানি সদ্ব্যবহাঁব কবেছি, সেইটাই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় 
কথা । বড হোক, ছোট হোক, যে ভূমিকা আমাদেব দেওযা হয়েছে, 
সেইটেই মান্বষেব মত পালন করতে হবে । সততা! মানেই গণেব চবমোৎকর্ধ। 
নিজের কর্তবা যতই অরুচিকর হোক, আমরণ তা বিশ্বস্তভাবে পালন করতে 


হবে। 


কাম-ক্রোধই শক্র। 
অর্জন উবাচ 


৩৬ অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চজেক় ! খলাদিব নিয়োজিতঃ | 
(৩৬) অজ জিজ্ঞাসা করলেন_ হে বৃষ্টি-বংশোস্তব ( কৃষ্ণ ) তবে 
কিসে মানুষকে যেন ইচ্ছাঁব বিরুদ্ধে, জোর করে, পাপে লিপ্ত কবায়? 
অনিচ্ছন্নপি_ ইচ্ছার বিকদ্ধেও | অর্থুন অন্নভব করছেন যে মানুষ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয় । মানুষের মৌন 
সম্মতি থাকেই, পবের শ্লোকে উপদেষ্টা কর্তৃক কাম বা বাসনা শবের ব্যবহারে 


শ্রীমন্ভগবদূৃগীতা ১৪১ 


তা স্প$উ হচ্ছে । শঙ্করাচার্য বলেন, যাকে আমরা যানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব 
বলি তা আমাদের তার নির্দিষ্ট পথে অনুরাগ-বিরাগ দ্বারাই চালিত করে ।১ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
৩৭ | কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণসমুদ্তবঃ | 
মহাশনে] মহাপাপ্মাবিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ 

(৩৭) শ্রীভগবাশ বললেন_ এই যে কাম, এই যে ক্রোধ, এ রজোগুণ 
থেকে জাত ; সর্বভূক ও অত্যন্ত পাপাত্বক। ইহজগতে ওদেরই শক্র বলে 
জানবে । 

৩৮। ধূমেনাব্রৰিয়তে বক্ির্বথাদর্শো মলেন চ| 
যথোল্বেনারতো! গর্ভন্তথ! তেনেদমারৃতম্‌ ॥ 

(৩৮) বনি, যেমন ধূমাৰৃত থাকে; দর্পণ ধুলায় ঢাকা থাকে, জপ যেমন 
জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, এও তেমনি তার (প্ররৃতি ) দ্বারা ঢাকা পড়ে 
যায়। 

ইদম্‌--এই অর্থাৎ এই জ্ঞান। শঙ্কর । 

প্রত্যেক বন্তই আবেগ (রজোগুণ ) দ্বারা আচ্ছন্ন হয় | 

৩৯ আর্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে| নিত্যবৈরিণা | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ! ছুষ্পৃরেণানলেন চ ॥ 

(৩৯) হে কুম্তীপুত্র ( অর্ভন ), কামরূপ ছ্ুঃতৃপ্ত্য অনলে জ্ঞান সর্ধদা 
আবৃত থাকে, তাই এ জ্ঞানীদের চিরশক্র | 

“কামনা কখনও কাম্যবস্তর উপভোগ দ্বারা প্রশমিত হয় না, আগুনে 
ইন্ধন দিলে যেমশ সে বেডে যায়, কামও ভোগের দ্বারা বেডেই যায়” মহ্ুর এই 
ধাকা স্মরণীয় ।২ 





৯। যাঁহি পুক্ষহ্ত প্রকৃতি: সা পাগন্ধেষপুবঃসবৈব স্বকার্ধে পুরুষম্‌ প্রবর্তয়তি। ভগবদ্‌- 
গীতাব শঙ্করভাস্ত, তৃতীয়, ৩৪ । 
ত। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি 
হাবষ। কৃষ্ণবস্ত্েব ভূয় এবাভিবর্ধতে। 
মনুঃ দ্বিতীয়, ৯৪ 
শ্পিনোৎসার উি তুলনীয় । 
“মানুষের কারার! বিচার করলে মনে হয়, র্য, যশ ও ইঞজিয় সন্ভোগকেই যানুষ সব চেক 


১৪২ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


৪০।  ইন্ত্রিয়াণি মনোবৃদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমারৃত্য দেহিনম্‌ ॥ 
(৪০) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে এর আসন। এই সব দিয়ে জ্ঞানকে 
আচ্ছন্ন করে দেহী (আত্ম! )কে বিষুদ্ধ করে। 
৪১। তস্মাৎ ত্বমিদ্দ্িয়াণ্যাদো নিয়া ভরতর্ধভ। 
পাপ.মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ 
(৪১) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ ( অর্ভঞুন), গোড়া থেকেই তোমার 
ইন্ড্রিযদের সংযত করে জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশকারী এই পাপকে বধ কর। 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলতে বেদাস্তের বাণী ও সাংখ্যের বিশিউ জ্ঞানকে 
বোধ হয় বোঝায় । শঙ্কর জ্ঞানের ব্যাখা! করেছেন “আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্র ও 
গুরু থেকে লব্ধ বিদ্যা1” এবং বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন «8 লব্ধ বিদ্যার 
বাক্তিগত অন্নভব”। রামান্বজের মতে জ্ঞান “আত্মস্বব্ূপ” এবং বিজ্ঞান “আত্ম- 
বিবেক অর্থাৎ আত্বের বিনির্ণয়কারী জ্ঞান”। এখানে অনুবাদে জ্ঞানকে 
পারমাধিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে যুক্তিসন্মত বিদ্যা বলে ধরা হয়েছে । 
শ্রীধর দুই রকম ব্যাধ্যাই সমর্থন করেন ।১ 


শ্রেয় বলে মানে । এগুলির মধ্যে শেষোক্তটির পরিণাষ পরিতৃপ্তি ও অনুতাপ, কিন্ত অন্ত ছুটি 
কখনও তৃপ্ত হয় নাঁ। যত পাই ততই চাই, আর বশোলোভে আমর! নিজেদের জীবন হ্বন্যের 
মতামত দ্বার! নিয়ন্ত্রিত করি। কিন্ত কোন জিনিসে আসক্তি ন! থাকলে, তা নিয়ে বিবাদও 
উঠবে না, তা ধ্বংস হলে শোকও হবে না, অন্তে ত। লাভ করলে হিংসাও হবে না, এক কথায় 
মন কোনরকমে বিচলিত হবে ন।। এই সমস্তই ক্ষণস্থায়ী বন্তর প্রতি আসক্তি থেকে আসে। 
কিন্তু য৷ স্বাশত ও অনস্ত তার প্রতি অনুরাগ মনকে সম্পূর্ণভাবে জানন্দাপ্ন ত করে, এবং তার 
মধ্যে ছুঃখের সংমিশ্রণ থাকে না । অতএব তাই সব চেয়ে কাম্য, এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
করে তারই সন্ধান করতে হবে ৮ 109 70651199598 1070909881958, যেআকারেই হো কঃ 
শ্রেণী-সুঘোগ, বা জাতিবৈষম্য বা জাতীয় দত্ত, আত্মসাৎ করণই মল সামাজিক অপরাধ । 
কফেনন! তাতে অন্তকে ব্যথ। দেওয়। হ্য়। 
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8১৬ 515, 
(আমাদের আযোদের ব! অহক্কারের জন্য তুচ্ছতম বোধবিশিষ্ট বন্তর ও ভ্ঃখের কারণ না 
হই) ওয়ার্ডসওয়ার্ধের হার্ট লীপ ওয়েলের এই শ্লোকটির কোন খগুন নেই। 
১। জ্ঞাননাত্মবিষয়ং, বিজানং শাস্ীয়ম্‌......বদ বা! জানং শান্াচার্যোপদেশক্বং, বিজ্ঞানং 


নিদিধ্যাসনজদূ। অনরকোধ জক্টব্য ঃ যোক্ষে ধীঃ জানমন্ততর বিজঞানং শিলপশাছক্বোঃ। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৪৩ 


৪২।  হইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্ত্রিয়েভাঃ পরং মনঃ। 
মনস্ত পরাবৃদ্ধিষো বৃদ্ধেঃ পরতত্ত সঃ ॥ 

(৪২) লোকে বলে ইন্দ্রিয় বড়, ইন্দ্রিয়ের থেকে মনন বড়, মনের থেকে 
বুদ্ধি বড়, আর বুদ্ধির থেকে তিনি বড়। 

কঠ উপনিষদের তৃতীয়, ১০ আর ষষ্ঠ, "-ও দ্রষ্টব্য । চেতনাকে ধাপে 
ধাপে তুলতে হবে| যত উচুতে উঠব ততই মুক্ত হব। হন্দ্রিয়চালিত হলে 
আমরা সব চেয়ে কম স্বাধীন। মনদ্বার চালিত হলে তার চেয়ে বেণী 
স্বাধীন, আবার মন ও বৃদ্ধি উভয় দ্বার! চালিত হলে তার থেকেও বেশী 
অবাধ, আর বুদ্ধি যৃর্দি আত্মজ্যোতি দ্বার] উদ্ভাসিত হুয়, তখন তার দ্বার! 
চালিত কর্ষ আমাদের সব চেয়ে অবাধ স্বাধীনতা দেবে। 
এই শ্লোকে চৈতন্তের স্তরপর্যায় বর্ণনা! কর! হয়েছে। 
৪৩। এবং বুদ্ধেঃ পরং বৃদ্ধ! সংস্তভ্যাত্বানমাত্মন! | 
জহি শক্রং মাবাহে। কামরূপং হুরাপদম্‌ ॥ 

(৪৩) যিনি বুদ্ধির অতীত তাকে জেনে আত্মদ্বার] ( নিকৃষ্ট ) আত্মাকে 
সত্বরণ করে, হে মহাবাহে। ( অজুন ), যে কামরূপ শক্রকে সহজে ধর! যায় না 
তাকে আঘাত কর। 

কাম--বাসন1১। নিত্য পরমাত্বার জ্যোতি দ্বার] অস্থির অহংকে নিয়ন্ত্রিত 
কর। যিনি জানেন তিনিই আসলে স্বাধীন এবং তার অন্তরের আলে! 
ছাড়া! আর কারুর কাছে নির্দেশ চান না। 

এই অধ্যায়ে ফলের উপর স্বার্থসংশ্লি$ আসক্তি না রেখে কাজ করার 
প্রয়োজনীয়ত| বোঝানো! হয়েছে। এতেই জগতের কল্যাণ হয়, বুঝতে হয় 
যে প্রকৃতির গুণ বা ঈশ্বর ্য়ংই কর্তা । যমুনাচার্ধের এই ব্যাখ্য| ৷ 

ইতি.*কর্মযোগ নাম তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | এই হল কর্মযোগ নামক তৃতীয় 
অধ্যায়। 


১। *কামষয় এবারম্‌ পুরুষঃ এঙ্টব্য। 
খ অসভ্য লোকরক্ষায়ৈ ভপেধায়োপ/ ফর্তুতান্‌ 
সর্ষেখরে ব দনোভ | তৃতীয়ে কর্মকার্যাত! £ 


চতুর্থ অধ্যায় 
জ্ঞানমাগ 
জ্ঞানযোগের এতিহ্ 


শ্রীভগবাঁন উবাচ 


১। ইমং বিবস্বতে যোগং প্রো্বানহমব্যয়ম্‌ । 
বিবস্বান্‌ যনবে প্রাহ মন্ুরিক্কাকবেহব্রবীৎ ॥ 
(১) শ্রীতগবান বললেন--এই অবায় যোগের কথা আমি বিবন্ানকে 
বলি, বিবস্বান মনকে বলে, যন্ত্র আবার ইক্ষাকুকে বলে ।৯১ 
২। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাঁজধয়ে! বিছ্ঃ | 
স কালেনেহ মহত। যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ 
(২) পরম্পরাক্রমে এইভাবে রাজধিগা এই যোগের কথা জেনেছিলেন, 
সম্প্রতি, হে শত্রমর্ন (মুনি ), এই যোগ সুদীর্ঘ কালপ্রভাবে পৃথিবীতে লোপ 


পেয়েছে। 
রাজর্ধয়ঃ--ধার! রাজা থেকেও খষির মত | বাম, কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ রাজবংশীয় 


হয়েও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে গেছেন । 

কালেন মহতা__বহুকাল গতে। বু যুগ গত হওয়াতে এই বিদ্ভা অস্পষ্ট 
হয়ে এসেছে। মানুষের কল্যাণে লোকের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য মহান্‌ 
গুরুদের আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণ এখন তার শিল্তকে সেই লুপ্তপ্রায় বিদ্যা 
দিচ্ছেন যাতে তার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তার অজ্ঞতা দূর হয়। 

এরতিহা ততদিনই প্রামাণিক যতদিন যে সত্যের সে প্রতীক তা লোকের 
মনে যথেষ্ট সাঁডা জাগাক্প। যখন আমাদের মন তার দ্বারা অন্ুরণিত ও 
অনুপ্রাণিত হয়, তখনই সে সার্থক। সেই উদ্দেশ্তে যখন সে বিফল হয়, তখন 
তা আবার শেখানোর জন্য নূতন নূতন গুরুর আবির্ভাব হয় 


১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪৮,৫১-৫২ 
ত্রেতাবুগ্লাদৌ চ ততো বিবস্বান্‌ মানবে দদৌ। 
মনুশ্চ লোকভৃত্যার্থং সুতায়েক্ষাকবে দদৌ 
ইক্ষাকৃণ। চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ। 


শ্রীমন্গবদৃগীতা ১৪৫ 


৩।  স এবায়ং ময়! তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 
ভক্তোহসি মে সখ! চেতি রহস্মং হযেতদৃততমম্‌ ॥ 
€৩) সেই প্রাচীন যোগের কথাই আজ আমি তোমাকে বলেছি কেনন। 

তুমি আমার ভক্ত ও সখা । এ হল পরম গুঢ তত্ব। 

যোগঃ পুরাতনঃ- প্রাচীন যোগ। গুরু বলছেন যে তিনি কোন নৃতন 
বিধান দিচ্ছেন না, পুরাতন এঁতিহোরই পুনরুদ্ধার করছেন। এই পুরাতন 
&ঁতিহা শাশ্বত সত্য এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ব্যাখ্যাত। এ উপদেশ এক 
নবীকরণ, পুনরাবিষ্কার, বহুদিন বিস্মৃত জ্ঞানের পুনরুদ্ধার । গৌতম বুদ্ধ ও 
মহাবীর, শঙ্কর ও রামান্বজ আদি সমস্ত মহান গুরু এইটুকু বলেই সম্তষ্ট যে 
তারা তাদের পূর্বতন গুরুদের উপদেশেরই পুনরারৃত্তি করছেন। মিলিন্দপন্হতে 
বল! হয়েছে যে এক প্রাচীন পন্থ| লুপ্ত হয়েছিল, বুদ্ধ তাকে আবার মুক্ত 
করলেন।১ বুদ্ধ যখন পিতার রাজধানীতে সন্নাসীর বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে 
ফিরে এলেন তার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেন ?” উত্তর এল, “পিতঃ, 
এ আমাদের কুলপ্রথ। |” রাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন্‌ কুলের 
কথ! বলছ ?” বৃদ্ধ উত্তর দিলেন__ 

"যে বৃদ্ধের গত হয়েছেন এবং যার] ভবিষ্যতে আসবেন, 

আমি তাদেরই একজন, তাঁরা যা করেছেন, আমিও তাই করি 

এবং এখন যা ঘটছে, তা আগেও ঘটে গেছে, 

যে নিজ বাটির দ্বারে রণসাজে সঙঞ্জিত রাজার 

সঙ্গে সন্নাসীবেশে সজ্জিত পুত্রের সাক্ষাৎ হবে ।” 

মহান গুরুরা মৌলিকতার দাবী করেন নি»তারা বলেছেন যে ভারা প্রাচীন 
সত্যেরই ব্যাখ্যা করেছেন । সমস্ত শিক্ষা যে আদর্শের মাপকাটিতে বিচার 
কর! হবে সেই সনাতন সত্য । তাই হুল সমস্ত ধর্ম ও দর্শনের শাশ্বত উৎস, 
[151930101515 চ6:61)288, সনাতন ধর্ম, যার সম্বন্ধে অগন্তাইন বলেছেন, “যে 
জ্ঞান কখনও সৃষ্ট হুয় নি তা চিরকালই ছিল, এখনও আছে, পরেও চিরকাল 
থাকবে ।”ং 

ভক্তোসি মে সখা চেতি-তুমি আমার তক্ত ও সখা! প্রত্যাদেশ কখনও 





১। ২১৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সকল । 
২। 0925195889288, হুড ১০ | 
১৬ 


১৪৬ শ্রীমন্তগবদগীত। 


বন্ধ হয়ে যায় না। মান্নষের অন্তরে যতদিন ভক্তি ও সখাভাব বজায় থাকবে 
ততদিন ঈশ্বর তাদের কাছে তাঁর গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করবেন। যখনই আমাদের 
এঁকাস্তিকতা ও প্রয়োজনৰোধ থাকবে তখনই দিব্যের সঙ্গে আত্মসংযোগ 
সম্ভব হবে। ধর্মীয় প্রত্যাদেশ অতীত ঘটন! নয়, এ সর্বদা ঘটে চলেছে । 
প্রত্যাদ্দেশ পাওয়া! সকলের পক্ষেই সম্ভব, তা অল্প সংখ্যকের বিশেষ অধিকার 
বলে মনে করার কারণ নেই। যীস্ত পাইলেটকে বলেছিলেন, “সত্যাঅয়ীর! 
প্রত্যেকে আমার কঠষর শুনতে পাবে ।” 


অর্ভন উবাচ 
৪ | অপরং ভবতে| জম্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ | 
কথমেতদ্‌ বিজানীয়াং ত্বমাদে প্রোক্তবানিতি ॥ 
(৫) অজুর্ন বললেন, বিবন্বত ত তোমার আগে জন্মেছেন। ত্বকে 

তুমি আদিতে এসব কথা৷ বলেছিলে; তা কি করে সম্ভব হয়? 

বুদ্ধ প্রাচীন যুগের অসংখ্য বোধিসত্বের গুরু ছিলেন বলে দাবী 
করেছিলেন। সন্ধর্ম পুণরীক, পঞ্চদশ, ১। যীনু বলেছিলেন, “আব্রাহামের 
আগেও আমি ছিলাম।” জন, অষ্টম, ৫৮। 


অবতার-বাদ 
শ্রীভগবান উবাচ 


&| বুনি মে ব্যতীতানি জম্মানি তৰ চার্ভুন। 
তান্যছং বেদ সর্বাপি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ 

(৫) শ্রীভগবান বললেন, হে শক্রপীড়ক (অর্ভন ), আমার ও তোমার 
উভয়েরই বহু জন্ম অতীত হয়েছে, আমি তাদের সকলের কথাই মনে রেখেছি, 
তুমি ভুলে গেছ। 

৬ | অজোহপি সন্নব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং যামধিষ্ঠায় স্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ 

৬) (আমি) যদিও অজ এবং আমার আত্ম অবিনশ্বর এবং যদিও 
(আমি) সর্বভূতের প্রভু, তবু আমি নিজ প্রকৃতিতে প্রতিঠিত থেকে নিজ 
শক্তি (মায়া) দ্বার! ( প্রয়োগজ ) বূপে আবিভূর্তি হই। 

মানুষের দেহ্ধারণ ঝেচ্ছাপ্রপোদিত নয়। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রকৃতি ছারা 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৪৭ 


চালিত হয়ে তাদের পুনঃ পুনঃ জন্মাতে হয়। প্রকৃতি কিন্তু ঈশ্বরাধীন, 
কাজেই তিনি যখন দেহধারণ করেন, তখন ষেচ্ছায়ই করেন। জীবেদের 
সাধারণ জন্ম প্রাকৃত শক্তি দ্বার ঘটে, "“অবশং প্রকৃতের্বশাৎ”১ + কিন্ত ঈশ্বর 
জন্মগ্রহণ করেন নিজ শক্তিতে, “আত্মমায়য়া” | 

প্রকৃতিমধিষ্ঠায় নিজ স্বভাবে প্রতিষিত থেকে । তিনি তার স্বভাবকে 
এমন ভাবে ব্যবহার করেন যাতে কর্মের অধীনতা না আসে । এখানে এমন 
কোনও ইঙ্গিত নেই যে তার দেহধারণ একটা আপাত প্রতীয়মান ঘটন! 
মাত্র। বাস্তবতাই উদ্দেশ্য । মায়াজাত বাস্তবতা । মায়াকে “অসম্ভবকে 
বাস্তব করার ক্ষমতা” বল! হয়। 

এ ক্লোকের শঙ্কর যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন “আমি নিজ শক্তিতে আপাত- 
ঘুষিতে জন্মগ্রহণ করে দেহধারণ করি, অন্যদের মত বাস্তবে নয়” , তা 
প্তোষজনক নয় । যোগমায়! মানে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা, তার যেচ্ছা, তার 
অবোধ্য শক্তি । উৎকৃষ্টের নিকৃষ্ট, মহতের ইতর, শক্তিমানের ছুর্বল ভূমিকা 
গ্রহণ বিশ্বজগতের রহস্য । যুক্তিসঙ্গত অর্থে তাই মায়! 

৭। যদ] যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 

অভ্যাানমধর্মস্য তদাত্জানং সৃজাম্যহম্‌ ॥ 
(৭) হেভারত (€ অর্ভূুন), যখনই ধর্মে আবিলতা! আসে, অধর্মের 
প্রাবল্য হয়, তখনই আমি নিজেকে সূ করি (অবতারত্ব গ্রহণ করি )। 
প্যখনই ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয়, তখনই সর্বশক্তিমান হরি নিজেকে 
সৃষ্টি করেন।”৪ যখনই সংসারে গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হয়, যখনই মানুষের 
অন্তরে সর্বব্যাপী জড়বাদের আক্রমণ ঘটে,'তখনই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য 
প্রতিক্রিয়। বূপে জ্ঞান ও সততার উন্মেষ অবশ্থন্তাবী। পরমতব্রক্ম অজ ও অমর 
হলেও অজ্ঞত] ও স্বার্থপরতাকে দমন করার জন্য মনুয্যশরীর ধারণ করেন ।* 


৯। নবম? ৮ 
২। কর্মপারতন্ত্্যরকহিত। গ্রীধর। 
৩। সন্ভতবামি দেহ্বানিব, জাত ইব» আত্মমায়য়। আত্মনে| মার়য়! ন পরমার্থতে! লোকবৎ। 


&| যঙ্গ! যদেছ্‌ ধর্মপ্ত ক্ষয়ে! বৃদ্ধিশ্চ পাপ.অনঃ 
তা! তু ভগব:নীশ আত্মানং হাজতে হরি | ভাগবত, নবম, ২৪, ৫৬। 
ও | বিষুপুরাণেও আছে-__ 


যত্রাবতীং বৃফাখাং পরং বন্ধ নরাকৃতি। 


১৪৮ ভরীমন্তগবদৃগীতা 


অবতার মানে অবতরণ অর্থাৎ ধিনি নেমে এসেছেন । দিব্য পাখি 
স্তরে নেমে আসেন তাকে উচ্চতর মর্যাদ! দেবার জন্য । ঈশ্বর নামলে মানুষ 
ওঠে । অবতারের উদ্দেন্ট নবীন জগৎ, নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। তার 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বার! তিনি দেখিয়ে দেন মান্বষ কি ভাবে নিজেকে উন্নততর 
জীবনধারায় ওঠাতে পারে। ভ্তায়ান্যায়ের প্রশ্নই আসল নির্ধারক। ঈশ্বব 
স্তায়ের দিকে কার্ধ করেন। ত্বণা ও নিষ্ঠুরতার অপেক্ষা প্রেম ও করুণা 
একাতস্তভাবে বেশী শক্তিশালী । ধর্ম অধর্জকে, সত্য মিথ্যাকে পরাজিত 
করবেই। মৃত্যু, জরা ও পাপের পিছনে যে শক্তি সক্রিয় তাকে যে সভা সৎ, 
চিৎ ও আনন্দ, তার কাছে হার মানতেই হবে। 

ধর্ম শব্দার্থে ভবের রীতি । যেকোন ভূতের আসল ষভাব দ্বারা তার 
আচরণবিধি নিয়ন্ত্রিত হুয়। যতক্ষণ আমাদের আচরণ আমাদের মূল 
প্রকৃতি অনুযায়ী ততদিন আমর] ন্যাধ্য কাজ করছি । অধর্শ আমাদের 
প্রকৃতির বিরুদ্ধতা | জগতে যেখানে সমন্বয় আছে সেখানে সকলে তার নিজ 
নিজ প্রক্কতি অনুযায়ী আচরণ করছে বুঝতে হবে, যেখানে সংঘর্ষ সেখানেই 
বুঝতে হবে লোকে স্বতাবানুষায়ী কাজ করছে না। যখন আমরা আমাদের 
স্বাধীনতার অপব্যবহার করি ও তার সামা নষ্ট করি, তখন ঈশ্বর উদ্দাসীন 
থাকতে পারেন না। তিনি জগৎটাকে শুধু দম দিয়ে ঠিক পথে চলতে শুরু 
করিয়ে ছেড়ে দেন না। তার স্রেহাদ্র হস্ত তাকে সর্বদা পথ-প্রদর্শনে 
নিয়োজিত। 

খগবেদে জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলাসূচক যে খত শব্দটি আছে তা 
থেকেই ধর্ষের ধারণার উৎপত্তি। খত জগৎকে যুক্তিসঙ্গত অর্থ ও নৈতিক 
মর্ধাদ! দেয় এবং তা! বরুণের রক্ষপাধীনে। গীতায় ভগবান সাধুতার 
সমর্থক, শাশ্বত ধর্মগোপ্তা (একাদশ, ১৮)। এ ভগবান শুভান্তভের 
অতীত, দৃরবর্তা ও অন্যায়ের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম সম্বন্ধে উদাসীন 
নন। 

৮। পরিক্রাণায় সাধূনাং বিনাশাক়্ চ হুৃদ্কতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
(৮) সৎ লোকের রক্ষার জন্য, হুউ লোকেদের বিনাশের জন্য এবং 

ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি । 

জগতের পালক বি্ুয্নপে ভগবানের বর্তব্য জগৎকে ধর্মপথে চালিত 


শীমহগেবদৃগীতা ১৪৯ 


রাখা। যখন অন্যায়ের প্রাবল্য হয় তখনই তিনি ন্যায়কে পুনঃপ্রতিটিত 
করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। 

৯। জন্ম কর্ম চ মে দিবামেবং যো বেতি তত্বৃতঃ। 

ত্য! দেহং পুনর্জন্মনৈতি মামেতি সোহ্্ভ্ঞুন॥ 
০৯) হে অজুনি, আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের আসল প্রকৃতি যে জানে, 

দেহ ত্যাগ করার পর তার পুনর্জন্ম হয় না, সে আমাতেই প্রত্যাবর্তন করে 

অবতার বা মানবজগতে দিব্যের অবতরণ-রূপে কৃষ্ণ মানবাত্মাকে থে 
অবস্থায় উঠতে হবে তাই ব্যক্ত করছেন। জম্মবিহীন অজের জন্ম মানেই 
মান্বষের আত্মার রহস্যের উদ্ঘাটন । 

বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের ব্যাপারে অবতারের নান! ভূমিক! আছে। অবতারের 
ধারণা থেকে বোঝ! যায় যে পারমাধিক জীবন ও এঁছিক জীবনের মধ্যে কোন 
স্ব নেই। সংসার যদি ক্রটিপূর্ণ এবং শয়তান ও দেহের বশ হয়, তাহলে 
আমাদের কর্তব্য তাকে আত্মার কল্যাণে উদ্ধার করা । মানুষ অস্িত্বের 
জান্তব ধারা থেকে কিভাবে আত্মিক ধারায় উঠতে পারে, অবতাররা 
আধ্যাত্মিক জীবনের দৃষ্টাস্ত আমাদের সামনে স্থাপন করে সেই পথ দেখিয়ে 
দেন। দেহধারণ দ্বার! দিব্য প্রক্কৃতি তার অনাবৃত জ্যোতিতে উদ্তাসিত 
না হয়ে মানবযন্ত্রের মাধ্যমে প্রকট হয়। দিবা মহত্ব এই মহান্‌ ব্যকিদের 
মধ্যে ও মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছায়। মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতি 
লাত করতে হলে যে অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রয়োজন তাই জবভারদেন 
জীবনে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ হয়। ভাগবত বলছেন, *গর্বব্যাপী ভগবাদ 
জগতে ষে শুধু আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করার জন্যই আবিভূতি হন, তাই 
নয়, মানুষকে শিক্ষাও দেন। তা! নইলে যে ভগবান আনন্দ বক্ধপ, ভিপি 
সীতার জন্য উদ্বেগ অশ্নভব করবেন কেন ইত্যাদি ১ তিনি ক্ষুধা-তৃফা, হঃখ- 
শোক, নিঃসঙ্গতা ও পরিত্যাজাতা! উপলব্ধি করেন । তিনি এ সমস্তকে দমন 
করে তার দৃষ্টাস্ত দ্বারা আমাদের সাহস দেন। যেসতজ্ঞান ঘ্বারা আমর! 
আমাদের স্বতন্ত্র অনিত্য স্বার্থকে বিনাশ করে কালজয়ী পরমাত্বার সঙ্গে 


১। হযাবতায়াতিহ্‌ মগ পিক্ষণং 
রক্ষে! বখায়ৈয ন কেবঙং বিভোঃ 
কৃতোহতখ! ভাছ্‌ রমগ্ডঃ খ্ব আত্মন: 
সীভাকৃতানি ব্যসনানীত্বরহ্ত । পঞ্চজ, ১৯৯ ও । 


১৫০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


মিলিত হতে পারি, তিনি যে তাই শেখান তা নয় তিনি নিজেকে দিব্য 
প্রসাদদের বাহন করে উপস্থিত হন। লোককে তাকে বিশ্বাস করতে ও 
ভালবাসতে আহ্বান করে, তিনি তাদের পরম জ্ঞানলাভের পথ প্রদর্শন 
করার অঙ্গীকার করেন। মানুষের অস্তবে যে ঘটন| নিয়ত ঘটছে এঁতিহাসিক 
তথ্য তারই এক চিত্র। | আমাদের সম্তাব্যতাকে বাস্তবে পরিণত করতে 
অবতার আমাদের সাহায্য করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ চিপ্তাধারায় কোন এক 
বিশেষ এতিহাসিক তথ্যের স্বীকৃতির স্থান নেই । আমর! সকলেই দিব্যাবস্থা 
পেতে পারি এবং অবতারর] আমাদের সেই অন্তর্জগতের উপলব্ধির সাধনায় 
সহায়তা করেন। গৌতম বুদ্ধের উক্তি তুলনীয় ।” তখন ভগবান বললেন, 
“বসেখ, জেনো যে সময়ে সময়ে পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ, ভাগ্যবান ও 
যোগ্য তথাগতরা জন্মগ্রহণ করেন। তার] জ্ঞান ও সততায় পূর্ণ, সাংসারিক 
জ্ঞান দ্বারা সুখী, ভ্রান্ত মানবের অভ্রান্ত পধিপ্রদর্শক, দেব ও মানবের গুরু 
মহাপুণ্যবান বুদ্ধ। আদিতে সুন্বর, অগ্রগতিতে সুন্দর, সিদ্ধিতে সুন্দর যে 
সত্য তা শব্দার্থে ও লক্ষ্যার্থে তারা ঘোষণা করেন। পূর্ণ পৃত উন্নত 
জীবনের নিশান! তাদের কাছে পাই।”*১ মহাযান বৌদ্ধদের মতে অনেক 
বৃদ্ধ আগে জন্মগ্রহণ করেছেন, গৌতমের পর মেত্রেয় (মৈত্রেয় ) নামে আর 
একজন বৃদ্ধ জন্মাবেন। গৌতম নিজে জন্ম জম্মাস্তরের মধ্য দিয়ে সেই গুণ- 
গুলি অর্জন করেছিলেন, যা থাকায় তার পক্ষে সত্যদর্শন সম্ভব হয়েছিল। 
অন্যদের পক্ষেও ত1 কর! সম্ভব। এরকম দেখা যায় যে শিষ্তর! বুদ্ধত্ব লাভের 
সাধন! করার শপথ নিচ্ছে । এই সম্প্রদায়রা এক বিশেষ মুহূর্তে একমাত্র 
প্রত্যাদদেশের কথা স্বীকার করে না। 
১০। বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপা শ্রিতাঃ। 
বহবে। জ্ঞানতপস! পৃত। মভ্ভাবমাগতাঃ ॥ 

(১০) ভয়, ক্রোধ ও অনুরাগ বঞ্জিত হয়ে, চিত্ত আমা-ময় হয়ে আমাকে 
আশ্রয় করে, জ্ঞান-দপ তপ দ্বার। শুদ্ধ হয়ে অনেকে আমার ভাব প্রাপ্ত 
হয়েছে । 


১। তেবিজ্জ সৃত্ত। বাইবেলের রোমানসের কথা তুলনীয় £ *্ঠার মত মৃত্যুর ঘদি আমর! 
যোগ্য হতে পারি, তাহলে ভার মতই আমর পুনক্ষথানের যোগ্য হব ॥ একখ| জানব যে 
আমাদের পাপপূর্ণ দেহ্যুক্ত আমাদের পুরাতন আত্মকে তার সঙ্গে ক্রশে বিদ্ধ কর! হয়েছে।” 

যউঠ। ৬ 10০258এর ইংরাজী অনুবাদ । 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৫১ 


মন্তাবম্-- আমার অতিপ্রাককৃত অস্তিত্ব। 

অবতরণের উদ্দেশ্য শুধু সংসারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, মানুষকে তার 
নিজ প্রকৃতির উৎকর্ষ লাভে সাহাযা করাও । মুক্ত আত্মা পৃথিবীতেই অনস্ভের 
মুঠ প্রতিরূপ। মান্বষের মধ্যে ভগবানের অবতরণের উ্দেশ্ঠ মানুষকে 
ভগবানে উন্নয়নও। ধর্মের উদ্দেশ্টাই হল মান্বষের উৎকর্ষের পূর্ণতা আনা 
এবং অবতার সাধারণতঃ ঘোষণা! করেন যে তিনিই সত্য, তিনিই পন্থ|, তিনিই 
জীবন (17515 0০ (100১) 0106 ৬৪৬ 2170 11১6 1116---131015 তুলনীয়-_- 
অন্ববাদক ) 

১১। যে যথা মাং প্রপদ্ান্তে তাং স্তখৈব ভজায্যহম্‌। 

মম ব্সান্ুবর্তস্তে মনৃষ্য।£ পার্থ সর্বশ: ॥ 

(১১) হে পার্থ (অর্ভূন), যেভাবে মান্ৃষ আমার কাছে আসে, 
সেইভাবেই আমি তাকে গ্রহণ করি; সবদিকে মানুষ আমার পথ অনুসরণ 
করে। পু 

মম বর্ঘ-_আমার পথ, আমাকে ভজন। করার উপায় ।৯ 

সর্বশঃ -সবদিকে, পাঠান্তর সর্ব প্রকারৈ-সব উপায়ে | 

এই শ্লোকে গীতোক্ত ধর্মের বিস্তৃত ওঁদার্ধ স্পট হচ্ছে । ঈশ্বর প্রত্যেক 
সাধককে প্রসাদ দেন এবং প্রত্যেকের আস্তরিক অভিলাষ পূরণ করেন । 
তিনি কারুর আশাকেই বিলুপ্ত হতে দেন না, সমস্ত আশ!কেই নিজ প্রকৃতি 
অনুযায়ী বাড়তে দিতে সাহায্য করেন । এমন কি যারা ফলের প্রত্যাশায় 
বৈদিক দেবতাদের যাগযজ্ঞাদি দিয়ে অর্চনা করেন তারাও ব্রহ্মকপায় 
তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে । যেসব সাধারণ লোক সত্যের অনাবৃত 
তীব্রতা মহ করতে পাবে না, তাদের কাছে ধাদের সত্যদর্শনের সৌভাগ্য 
হয়েছে, তার! সেই সত্যকে প্রতীক ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেন। নিরাকারকে 
পাবার জন্য নাম ও ব্বপ ব্যবহার করাহয়। যে কোন পছন্দমত রূপের 
ধ্যান অবলম্ন কর! যায়।২ পরমপ্রাপ্তির যে কত বিশ্ময়কর বিচিত্র উপায় 
আছে হিন্দু চিস্তাধার! সে সম্বদ্ধে অতাস্ত সজাগ এবং সকল প্রকারের 
সার্থকতাই তাতে স্বীকত। হিচ্দু চিস্তাশীলরা জানতেন যে চরম সভার 
সঠিক চিত্র কোন যুক্কিসন্মত প্রয়াস দ্বারা বোঝানো! সম্ভব নয়। পারমাধিক 


১। মমভঙ্গনমার্গব্। ্রীধরাচার্ধ। ২। হথাভিমতখ্যান। 


১৫২ জীমন্তগবদৃগীতা 


দিক দিয়ে দেখতে গেলে কোন অভিব্যক্তিকেই পরম সত্য বলে স্বীকার 
কর! যায় না, আবার বাবহারিক দিক দিয়ে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু 
সার্থকতা আছে। যেসব আকৃতিকে আমরা অর্চনা করি তারা আমাদের 
অস্তরতম আত্ম সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করে। অচিত বসন্ত যতক্ষণ 
আত্মার মনোনিবেশকে দুঢ়ভাবে আকর্ধণ করে রাখতে পারে, ততক্ষণ সে 
আমাদের মন ও অন্তর পূর্ণ করে রাখে এবং তাকে নূতন আকার দেয়। 
আকৃতির গুরুত্ব বিচার করতে হলে বুঝতে হবে তা চরম সার্থকতার কতখানি 
ব্যক্ত করতে পেরেছে। 

গীত! বিশেষ কোন ধর্মীয় আকারের কথা আলোচন1 করে নি। সকল 
প্রকার ধর্মের পিছনে যে আবেগ আছে, ঈশ্বরকে দর্শন ও তার সঙ্গে আমাদের 
সম্বন্ধ নির্ণয় করার অভিলাষের মধ্যে যার উৎস, তার কথাই বল! হয়েছে ।১ 

সকলেই একই ভগবানের উপাসন! করে । ধারণ! ও পথের বিভিন্নতার 
জন্য স্থানীয় পরিবেশ ও সামাজিক উপযোগ দায়ী। একই ব্রহ্গের বুধ! 
প্রকাশ। প্বিষ্ণই শিব, আবার শিবই বিষু, যে অন্যরকম ভাবে সে নরকস্থ 
হবে।”ৎ “বিষুণরূপে যিনি জাত তিনিই রুদ্র, আবার যিনি রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা । 
একই সভা তিনভাবে সক্রিয়, রুদ্র, বিষু ও ব্রদ্ধ ।”৩ উদয়নাচার্য বলেন, 
“শৈবরা ধাকে শিব বলে অর্চনা করে, বেদাত্তীরা ব্রহ্ম বলে” বৌদ্ধরা বুদ্ধ বলে, 


(ই আর ইট 


১। প্ঠার কাছে সকল উপাসনাই পবিত্র, কেনন! তিনি বিশ্বাস করতেন ষে সব থেকে 
অজ্ঞ ও নির্বোধ উপাসকদের মধ্যেও, তাদের উপাসনার সব চেষে অপকৃষ্ট পদ্ধতিব মধ্যেও, 
ভীশ্বরকে পাবার কিছু সত্যকার প্রয়াস আছে এবং এদের সঙ্গে সব চেয়ে জাকজমকশালী 
অর্চনাবিধি ব! সর্বোচ্চ দার্শনিক প্রত্যয়েব এত সামান্য পংর্থক্য যে স্বর্গের সম্ভর। তাস চ্ঠ 
উপেক্ষ! করেন । 

এলিজাবেথ ওয়াটার হাউসের 705096068০6 & 110জ? এভঙলিন আগ্ারহিলের 
০:৪৮ (৯১৭ )এর প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধত | 

| হরিরূপী মহাদেবে। লিঙ্গব'পী জনার্দনঃ। 

ঈষদপ্যস্তরং নাস্তি ভেদকৃল্নরকং ব্রজেৎ॥ বৃহন্নারদীয়। 

মৈত্রায়নী উপনিষদের “লস বা এষ একস্ত্িধাতৃতাঃ” তুলনীয় | অথর্ব বেদের “একং 
ক্যোতির্বহধা বিভাতি” “একই আলে! নানা আলোকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে” প্রষ্টব্য॥ 
অয়োদশ, ৩, ১৭। 

৩| যে! বৈ বিকুঃ স বৈ রুদ্বো। যে! রুত্রঃ স পিতা মহঃ 

এক ম্মৃতিত্য়ে। দেব! রুত্র বিষণ পিতানহঃ ॥ 


শ্রীমগেবদৃগীতা ১৫৩ 


জ্ঞানার্জনের সৃত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ নৈয়ায়িকর! ধীকে প্রধান কর্তা বলে, জিনর! 
ধাকে নিত্যমুক্ত বলে, আ'শুষ্ঠানিকরা যাকে বিধিনিয়মের সার বলে, ব্রিভুবনেশ্বর 
সেই হরি যেন আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।”১ তিনি যদি এযুগে 
লিখতেন ত ওর সঙ্গে যোগ করতেন ণ্থীষ্টানর| যাকে শ্রী বলে এবং 
মুসলমানরা আল্লা বলে।”২ ঈশ্বরকে যেভাবেই দেখুক না কেন যারা নিষ্ঠার 
সঙ্গে তাকে খোজে তিনি তাদের উপর প্রসন্ন হন। পরমার্থ বিষয়ে যার! 
অপরিণত তারা নিজেদের দেবতা ছাড1 অন্যকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক । 
তাদের নিজেদের মতবাদের আকর্ষণে তার! ঈশ্বরের বিস্তৃততর একত্ব সম্বন্ধে 
'অন্ধহয়ে যায়। ধর্মীয় ধারণার রাজ্যে অহঙ্কার থেকে এর উৎপত্তি । গীতায় 
এর বিপরীত ভাবে বল! হয়েছে যে যদিও বিশ্বাস ও আচার বিভিন্ন এবং 
বহুধ! হতে পারে তবু এগুলি যে পারমাধিক উপলব্ধির উপায় ত1 একই । 

আমাদের অধিকারেই সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, এবং সত্য ছাড়! আর কিছু 
নেই এইপ্রকার প্রবল বোধ আর তার সঙ্গে যারা বাহিরে অন্ধকারে পড়ে 
আছে তাদের সম্বন্ধে অন্ুবকম্পামিশ্রিত উদ্বেগ থেকে যে মনোভাবের জম্ম হয়, 
তার মধ্যযুগীয় শ্ীপ্তীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা গঠিত বিচাবকমণ্ডলীর মনোভাবের 
সঙ্গে খুব দূরত্ব নেই। 


১। যং শৈবাঃ সমুপাঁসতে শিবেতি ব্রহ্ষেতি বেদাস্তিনঃ 
বোঁদ্ধাঃ বৃদ্ধেতি প্রমাণপতবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ 
অহন্লিত্যথ জৈনশা সনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকা: 
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্চিতফলং ত্রেলোক নাখোহ্বিঃ॥ 
| ত্রেই।াঃ ক্র বিতি ক্রিম্নাপবরতাঃ আল্লেতি মহম্মদাঃ | 
আকবরের সর্বজাগতিক নিষ্ঠার সাবমর্ম আবুল ফজল এইভাবে বর্ণনা কবেছেন, ““হে ঈশ্বর, 
সমস্ত মঙ্দিরেই আমি দেখি ঘে লোক তোমাকে চাইন্ছে, আমি যে সমস্ত ভাষ! শুনেছি, তার 
প্রত্যেকটিতেই লোকে তোমার প্রশংসা! করেছে । বহুদেববাদী ও ইসলাম উভয়েই তোমার কথা 
অনুভব করে ॥ প্রত্ই ধর্ম ই বলে “তুমি এক ও অদ্বিতীয়” | মসজিদে পবিত্র প্রার্থনার অক্ষুট 
আওয়াজ ওঠে, গীর্জায় লোকে ঘণ্টাধ্বনি করে তোমার প্রতি অনুরাগে ॥ আমি কখনও খ্রীষ্টানদের 
গীর্জায় যাই, কখনও মলজিপে, কিন্ত মনির থেকে মন্দিরাত্তরে আমি তোমাকেই খুঁজি। 
বার। তোমার প্রিয় ভার! ধর্মাক্ষত! ব! ধর্মদ্রোহিতা, কোনটার সঙ্গেই সম্পর্ক স্বাথেন না 
কেননা তার! তোমার সত্যের ঘবমিকার পিছনে কখনও যান ন!। ধর্মদ্রোহীর বিদ্রোহ, 
ধর্মান্ধের ধর্ম। কিন্ত গোলাপপাপড়ির রেণু সুগন্ধি বিক্রেতার অন্তরের বস্ত। ব্লকম্যানের 
আইন-ই-আকবরি, জিংশৎ পৃষ্ঠ! । 


১৫৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


১২। কাঙক্ষত্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজগ্ত ইহ দেবতা: | 
ক্ষিপ্রং হি মাহষে লোকে দিদ্ধির্ভবতি কর্মজা । 

(১২) যারা ইহলোকেই তাদের কর্মফল ভোগ করতে চায়, তার! 
নান! দেবতার (একই ঈশ্বরের নান! ব্ূপ ) উদ্দেস্টে যাগযজ্ঞ করে, কেননা 
ইহলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি তাড়াতাড়ি লাভ করা যায় । 

ঈশ্বরের কর্মের নিষ্কাম প্রকৃতি 
১৩। চাতুবর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ: | 
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥ 

(১৩) আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চারবর্ণের সুফি করেছি । যদিও 
আমি তাদের শষ্টা, তবু আমাকে নিষ্িষ্ ও অপরিবত্তাঁ বলে জানবে | 

চাতুবর্যম্-চারি শ্রেণীর সংগঠন । এখানে গুণ ও কর্মের উপর জোর 
দেওয়! হয়েছে, জাতির (জন্ম) কথা নেই। যেবর্ণবা শ্রেণীতে আমরা 
থাকি তা লিঙ্গ; জন্ম বা কূল নিরপেক্ষ । প্রকৃতি ও বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণী স্থির 
করা আর জন্ম ও বংশগতি দ্বারা শ্রেণী নির্ণয় করা এক নয়। মহাভারতে 
বলে যে একসময় সমস্ত জগতে একই শ্রেণী ছিল, পরে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য 
সম্পাদনের ফলে চাব শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়।১ জাত ও বেজাতের পার্থকা 
অপ্রাকৃত ও অনাগ্তিক। এক প্রাচীন গ্লোকে ব্রাঙ্গণ ও অন্তাজকে সহোদর 
বল! হয়েছিল। মহাভারতে যুধিঠির এক জায়গায় বলেছেন যে বর্ণসংকরের 
জন্য কার কি বর্ণ তাজানা মুশকিল। পুরুষেবা সকল বর্ণের নারীতে সন্তান 
উৎপাদন করেছে। এইজন্য ততুদর্শাদের মতে আচরণই বর্ণ নির্ধারণের 
একমাত্র উপায় ।৩ 

চতুর্বর্ণ মানবিক অভিব্যক্তির জন্য পরিকল্লিত। বর্ণাশ্রমে একেবারে 
বাধার্বাধি কিছু নেই, ইতিঙ্রাসে তার বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে 


১। একবর্ণমিদং পূর্বং বিশ্বমালীদ্‌ যুধিঠির 
কর্ম ক্রয্নাবিশেষেখ চাতুর্বপ্যম্‌ প্রত্িতিতম্‌ ॥ 
| অন্ত্যজে বিপ্রজাতিশ্চ এক এব সহোদর: 
একযোনি প্রহ্নুতশ্চ এক শাখেন জায়তে ॥ 
৩। সংকরাৎ সর্ববর্ণানাং দুল্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ 
সর্বে সর্বান্বপত্যানি জনান্তি সদ! নবাঃ 


তশ্মাৎ শীলং প্রধানেষ্ং বিছর্বে তত্বদশিনঃ ॥ 


শ্রীমগেবদৃগীতা ১৫৫ 


সামাজিক উদ্দেশ্টাপাধনের বিবিধ পন্থার অন্রতম বলে বিবেচন। করা ছাড়া 
আর কোন বৈশিষ্টা নেই। বৃতিমূলক মণ্ডলী বরাবরই আছে ও থাকবে 
এবং বিবাহের ব্যাপারেও অল্লবিস্তব সাংস্কৃতিক অভিবাক্তির সমস্তরের মধ্যেই 
তা ঘটতে বাধ্য। গীতা সমাজকে আঙ্গিকব্ধপেই দেখেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বু 
খণ্ডের সমফিরূপে নয়, কাজেই বহু জাতি ও প্রজাতিতে খণ্ডিত অপ্রকৃতিস্থ 
ভারতের অবস্থা গীতার ধারণাপসঙ্গত নয়। 

অকর্তারম্__কর্মহীন। ব্রহ্ম যেহেতু অনাসক্ত, সেইহেতু তাকে কর্তা বল৷ 
যায় না । তার অব্যয় অস্তিত্বের উপর কর্মের কোন প্রভাব পডতে পারে না, 
ষদিও তিনি সকল কর্মের অদৃশ্য পশ্চাদৃপট | 


অনাসক্ত কর্ষ বন্ধনের কারণ হয় না । 


১৪। নমাং কর্মাণি লিম্পস্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধাতে ॥ 

(১৪) কর্ম আমাকে কলুষিত কবে না, তাব ফলেও আমার স্পৃহা 
নেই। যে আমার এই ভাব জানে তার কর্মবন্ধন থাকে না। 

১৫ | এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম পৃৰৈরপি মুমুক্ষৃভিঃ | 
কুরু কর্মেব তন্যাৎ ত্বং পৃবৈঃ পূর্বতবং কৃতম্‌॥ 

(১৫) এই কথা জেনে প্ররাকালেও মোক্ষপ্রয়াসীর। কর্ম কবে গেছেন। 
অতএব পুরাকালের প্রাচীনের! যা করেছেন সেই অনুসারে তুমিও কর্মে 
প্ররৃত হও । 

অজ্ঞের] আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মরত হয়, (আত্মশুদ্ধার্থম) আর বিজ্ঞেরা । 
কাজ করেন জগৎ পালনের জন্য | (লোকসংগ্রহার্থম ) 

প্রাচীনেরা যেমন পরম্পরানিদ্দিষ্ট কর্তবা-কর্ম সম্পাদন করে গেছেন, 
অঞ্জুনকেও সেইবূপ তার ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে বল! হচ্ছে । “হে বিশ্বেশ্বর, 
পরমান্ত্রা, মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমার আদেশেই আমি জীবেদের হিতার্থে এবং 
তোমার শ্রীত্যর্থে জীবনের তীর্ঘযাত্রায় ব্রতী হব।”১ 


১। লোকেশ চৈতন্তময়াধিক্েব মাঙ্গল্যবিফো! ভবদাজ্ঞায়ৈব 
হিতয়৷ লোকন্ত তব প্রিষ়ার্থং সংসার যাত্রামন্নবর্তয়িস্তে ॥ 


১৫৬ শ্রীমন্ভগবদৃগীত! 
কর্ম ও অকর্ম। 


১৬।| কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপি অত্র মোহিতা: | 

.... তথ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজং্ঞাত্ব! মোক্ষাসেহশুভাৎ ॥ 

(৬) কোনট1 কর্ম আর কোনটা অকর্ম তা বিজ্ঞেরাই ঠিক করতে 
পারেন না, অতএব কর্ম কিআমি এইবার তোমাকে বলব। তা জেনে তুমি 
অস্তভ থেকে মুক্তি পাবে। 

১৭। কর্মণো হ্যাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ | 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণে। গতিঃ ॥ 

(৭) কোনটা! কাজ আর কোনট! অন্যায় কাজ এ ভাল করে বোঝা 
দরকার আবার নিক্র্মই বা কি তাও বুঝতে হবে। কর্মের কথা ছুর্বোধ্য। 

কোনটা যে ঠিক পথ তা সহজে বোঝ! যায় নাঁ। যুগধর্ম ধতিহ, বিবেকের 
দংশন সব গুলিয়ে গিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করে । এসবের মধ্যে বিজ্ঞ 
লোকের! শাশ্বত সত্যকে আশ্রয় করে সর্বোচ্চ যুক্তির অন্তর্ঘ্ি দিয়ে পথের 
সন্ধান করেন। 
২ ১৮ কর্ষণ্যকর্ম যঃ পশ্টেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুস্তেষু স যুক্তঃ কৃৎম্মকর্মকৃৎ ॥ 

(১৮) যিনি কর্মে লিপ্ত থেকে অকর্ণকে ও অনর্মের মধ্যে কর্মকে 
দেখতে পান, তিনিই প্রাজ্ঞ ও যোগী এবং তিনি তার সমস্ত কর্মে সিদ্ধ 
কয়েছেন। 

নিরাসক্তভাবে কাজ করলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় না। বাসনা 
প্রসূত কর্ম থেকে নিবৃত্ত থেকে আমরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের 
কর্তব্য সমাধান করে যাই। অতএব আসল নিষ্কর্ম হল নিজের অন্তরের 
সম্বরণ ও আসক্তিবর্জন । অনাসক্ত কর্মে কর্ম বন্ধন হয় ন|, তাই তা অকর্ম। 
যিনি আসক্তিহীন হয়ে কর্মে লিপ্ত হন, তার বন্ধন থাকে না। যখন বাহ্যতঃ 
আমা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি তখন আমর! কর্মে রত। অষ্টাবক্র গীতায় 
আছে পমূর্থেরা যে বিমুখত1 বা অজ্ঞতাবশতঃ কর্মবিরত থাকে তাও কর্মের 
সমান | বিজ্ঞের কর্ম (নিষ্কাম কর্ম ) কর্মনিবৃত্তিরই সমান ।১ 





১। নিবৃত্তিরপি মৃত প্রৃত্তিরুপঙ্জায়তে 
রবৃত্তিরপি ধীরন্ত নিবৃত্তিকলভা গিনী ॥ অষ্টাদশ, ৬১ 


ভ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৫৭ 


শঙ্ষরাচার্ধ বুঝিয়েছেন যে আত্বার কোন কর্ষ নেই, কিন্ত দেহ আপাত- 
দৃ্টিতে স্থির দেখালেও সর্বদা কর্মচঞ্চল। 

রামানুজের মতে অকর্ম মানে আত্মজ্ঞান। প্রাজ্ঞেরা সৎকর্মের মধ্যে জ্ঞান 
দেখেন। তাদের কাছে জ্ঞান ও কর্ম যুক্তভাবে স্থিত। 

মাধ্ব বলেন অকর্ম মানে আত্মার নিক্রিয়তা এবং বিষ্ুুর সক্রিয়তা। 
অতএব তিনিই বিজ্ঞ যিনি ঈশ্বরের ক্রিয়া দেখতে পান, লোক সক্রিয় থাকুক 
বানা থাকুক। 

১৯। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবঞ্জিতা: 

জ্ঞানাগ্লিদপ্ধকর্মাণং তমাছুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ 
(১৯) ধার সকল কর্মপ্রয়াস কামনাজাত সংকল্প বজিত এবং ধার 

কর্ম জ্ঞানাগ্লিপৃত, তাকেই বিজ্ঞেরা পণ্ডিত বলেন। 

এইরকম কর্মীর! জ্ঞানজাত বিশ্বজনীন দৃঁিভঙ্গীসম্পন্ন হন এবং স্বার্থবাসন! 
বিমুক্ত হন। তিনি কাজে লিপ্ত থাকলেও আসলে কিছুই করেন না। 

২০| ত্যন্কা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরাশ্রয়ঃ 

কর্মন্তভিপ্রবৃতোহপি নৈব কিঞিৎ করোতি সঃ॥ 
(২০) কর্মফলে আসক্তি বর্জন করে, সর্বদা সত্তষ্ট থেকে, কোন কিছুর 

উপর নির্ভর না করে, তিনি সর্বদ1 কাজে লিপ্ত থেকেও কিছুই করছেন না। 

অষ্টাবক্র গীতায় আছেঃ “যিনি সদসদূ বজিত, প্রাজ্ঞ, তৃপ্ত ও নিষ্কাম, 
তিনি জগতের চোখে সক্রিয় দেখালেও আসলে নিক্রিয়।১ যিনি শাস্ত্রোন্ত 
ধর্মাচরণগুলিকে নিরাসক্তভাবে ভগবানে সমর্পণ করেন, তিনি নৈ্কর্ম্যে সিদ্ধ 
হন ; কামাফল শুধু আমাদের কর্মে আকৃষ্ট করার জন্য ।”ৎ 

২১। নিরাশীর্ধতচিত্তাত্বা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ 

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বান্নাপ্রোতি কিল্বিষম্‌ ॥ 

৫১) কামনারহিত হয়ে আত্ম ও চিত্তকে বশে রেখে, সর্বপ্রকার 
ভোগ্যবস্ত পরিহার করে শুধু দেহ দ্বারা কর্ম করায় তিনি কোন অনিষ্ট 
করতে পারেন না। 


১। অষ্টাদশ ১৯1 ২০-৬ ও ড্রষ্টব্য 
ধ। বেদোতমেব কুর্বাদে! নিঃসঙ্গোহখিতমীত্বরে 
নৈক্ষর্সা সিদ্ধি লভতে রোচনার্ধ কলক্রাতিঃ ॥ 


১৫৮ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


শারীরং কর্ম, শঙ্করাচার্ধ ও মধুসূদনের মতে দেহধারণের জন্য কর্ম! 
বেদাসদ্দেশিকা অনুসারে মাত্র দেহ যে কার্য করে। 
বাহ কাজে দোষ-গুণ নেই। যখন মানুষ প্রবৃত্তি ও স্বৈরতা রহিত হয় 
তখন সে ঈশ্বরেচ্ছ। প্রতিফলনের দর্পণ হয়। মানবাস্ত্র ধরণী শক্তির বিশুদ্ধ 
বাহন হয়। 
২২। যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো| ঘন্বাতীতে। বিমৎসরঃ | 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধোৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে ॥ 

(২২) যিনি ঘটনাচক্রে || পান তাতেই সন্ত, (সুখ-দুঃখের) ঘন্াতীত 
এবং ঈর্যাবিহীন, সাফল্য ও বৈফল্যে খিনি সমভাবে থাকেন, তিনি কর্মে 
প্রবৃত হলেও তার বন্ধন থাকে না। 

কর্মমাত্রই বন্ধন করে না। তা যদি করত, তা হলে ঈশ্বর ও জগতের 
মধ্যে একট। বিষম দ্বৈতের কথা স্বীকার করতেই হুত এবং জগৎ একটা বিরাট 
অ্রম বলে গণা করতে হত । ব্রক্ষাণ্ড পরমেরই প্রকাশ এবং ক্রিয়! বন্ধন নয়, 
ক্রিয়ার প্রতি স্বার্থান্ধ ভাবই বন্ধন। এবং আমর] এতগুলি স্বতন্ত্র প্রাতিস্বিক, 
প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ রাগ ও দ্বেষ আছে এইরূপ কল্পনা যে মূঢ়তা থেকে 
জন্মায় তাই থেকে সে ভাব আসে। 

এইবার উপদেষ্টা বোঝাচ্ছেন যে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়], সবই এক ব্রন্ধের 
বিভিন্ন প্রকাশ এবং যে কর্ম ব্রঙ্গে উৎসর্গ করা হয়েছে, ত| বন্ধনের কারণ 
হয় শা। 

যক্ত ও তার প্রতীক মূল। 
২৩। গত সঙ্গস্য মুক্তস্ম জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ 

(২৩) যিনি সমস্ত আসক্তি বর্জন করেছেন ও মুক্ত হয়েছেন এবং ধার 

মন প্রজ্ঞায় দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত এবং যিনি কর্মকেই যজ্ঞ-বিবেচন1 করেন, তার 


সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণ বিলীন হুয়। 
২৪। ্ধার্পণং ত্রক্মহ্বিব্র্ধা্ ব্রক্ষণাহুতম্। 
বদ্ষেব তেন গন্ভব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ 


(২৪) তার নেবেন ব্রচ্ম, ক্ষ দ্বারা বরহ্গরূপ ঘ্বত ত্রন্গাপ্রিতে আহুতি 
দেওয়! হয়। যিনি তার সকল কর্মের মধ্যে ব্রক্মকে উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মই 
তার লক্ষ্য। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৫৯ 


এখানে বৈদিক যজ্ঞের বিস্তৃততর, পারমাধিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
যিনি যজ্ঞ করেন, তিনি কর্ধ করেন বটে কিন্তু তার দ্বারা তিনি বদ্ধ নয়৯ 
কেনন| তার ইহজীবন অনস্ত ভাব দ্বারা পরিরৃত ।২ 
২&। দৈবমেবাপরে যজ্সং যোগিনঃ পরুপাসতে । 
্রক্ধাপ্রাবপরে যজ্ঞং যজ্জেনৈবোপজুহ্বতি ॥ 
(২৫) কোন কোন যোগী দেবতাদের যজ্ঞ দ্বার! উপাসন। করেন, 
কিত্ত অন্যেরা ব্রহ্াগ্রিতে যজ্ঞকেই আহ্তি দিয়ে যজ্ত সমাধা করেন। 
এই গ্লোকের দ্বিতীয়বার যজ্ঞ শব্টিকে শঙ্কর আত্ম বলে ব্যাখ্য 
করেছেন । “অন্যেরা ব্রক্মাগ্রিতে আত্ম দিয়ে আত্মাহুতি দেন*ত। যারা ঈশ্বরের 
নানা রূপ কল্পনা করেন, তারা উৎসর্গেব আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সব 
দেবতাদের সন্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যের! সকল কর্ম ঈশ্বরেই অর্পণ 
করেন । 
২৬ | শ্রোত্রাদীশীন্ত্িয়াণান্যে সংযমাগ্রিষু ভূহ্বতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইস্দ্িয়াগরিযু জুহবতি। 
(২৬) কেহ শ্রবণাদ্ি ইন্ড্রিয়কে সংযমের অগ্নিতে আহুতি দেন, 
অন্যের শব্ধাদি ইন্ড্রিয়গ্রাহা বিষয়কে ইন্দ্রিয়াগ্রিতে আহুতি দেন । 
মনকে সংযত কর! ও বশে আনার উপায় রূপে যজ্জকে এখানে যেমন 
ব্যাখ্যা কর! হয়েছে, তা দিয়ে আমাদের সমস্ত সত্বায় জ্ঞানের অনুপ্রবেশ 


১। এ্ধর বলেছেন “তদেবং পরমেশ্বরারাধন লক্ষণংকর্ম জ্ঞান-হেতুত্বেন বন্ধকত্বা- 
ভাবাদকর্মেব |” 
২। মান্তিকৃ'ৎ-তায়ের, ফিট্জেরান্ড কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ । 
“তুমি ব1 হয়েছিলে+ য। দেখেছ+ করেছ বা ভেবেছ 
সে তুষি নয়, আমিই দেখেছিলাম, ছিলাম, করেছিলা ম..***. 
তীর্ঘযাতী, তীর্থবাজ] ও রাস্তা আমিই আমার দিকে 
আর তোমার আসা, সে আমারই আস! আমার বাসায়** 
ওগো! পধত্রাত্ত পরমাণু, তোমর| তোমাদের কেন্ত্রে ফের... 
যেআলোকরশ্মি বাহিরের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছ, 
তার! ফের, ফিরে তোমাদের সূর্ধে বিলীন হও । 
আনন্দকৃমারামীর হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম (83553800 ৬53৫ 7320751822) (1949) পৃষ্ঠা ৪২ 
থেকে উদ্ধূত। 
৩) নীলকণ বলেন,্সোপাধিকং জীবং নিরুপাধিকাম্বরূপেন জুহ্তি ।” 


১৬০ শ্ীমন্গেবদৃগীতা 

ঘটাবার চেষউ| করি।১ আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব অপিত ও পরিবতিত হয়। 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ্র যথাযুক্ক উপভোগকে তুলন| কর! হয়েছে যজ্ঞের 
সঙ্গে, যে যজ্ঞে ইন্ড্রিয়সকল হোমাগ্ি আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি ঘ্ৃতাহুতি। 
যেখানে আমর! আত্মসর্বষ উপভোগকে উন্নততর আনন্দের কাছে অর্পণ করি, 
যেখানে আমাদের ইতর আবেগকে বর্জন করি, সেইনূপ সকল প্রকারের 
আত্মঘংযমকেই যজ্ঞ বল! হয়েছে। 

২৭। সর্বাণীক্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণকর্ষাণি চাপরে । 

আত্মসংযমযোগাগ্ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ 

৭) কেউ আবার তাদের ইন্দ্রিয় কর্ম ও প্রাণকর্মকে জ্ঞানদ্বার] 
প্রঅলিত আত্মসংযমের যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। 

২৮। দ্রব্যযজ্ঞান্তপে! যজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথপরে। 

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ 

(২৮) কেউ আবার তাদের এঁহিক সম্পতি, তাদের তপস্য।, যোগ 
ইত্যাদি যজ্ঞে আহতি দেন, আবার সংযত মন ও দৃব্রতীর! তাদের স্বাধ্যায় 
বিদ্যা ও প্রজ্ঞাকে আহুতি দেন । 

২৯। অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেৎপানং তথপরে। 

প্রাণাপানগতী রুদ্ধ। প্রাণায়ামপরায়পাঃ ॥ 

৯) ধার! আবার প্রাণবাদুর (ত্যক্তশ্বাস) পথ ও অপান বায়ুর 
(গৃহীত প্রশ্বাস) পথ নিরোধ করে প্রাণায়ামে পারদর্শ্‌ হয়েছেন, তার! 
প্রাণকে অপানে ও অপানকে প্রাণে আহুতি দেন। 

৩৪ | অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি | 

সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদে| যজ্ঞক্ষপিতকল্ষাঃ ॥ 

(৩) আবার কেউ আহারকে সংযত করে প্রাণের কাছে প্রাণবায়ুই 
আহতি দেন। এঁর! সকলেই যজ্ঞবিদু অর্থাৎ যজ্ঞ কাকে বলে তা জানেন 
এবং যজ্ঞ দ্বার! কলুষমুক্ত হুন। 


১। মধুসুদনঃ-ধারণা খ্যানং সমাধিরিভি' সংযম শব্দেনোচ্যতেঃ তথাহচাহ ভগবান 
পাতগ্রলিঃ । আয়ষেকত্র সংযমঃ ইতি। তত হৎপুগ্রীকাদৌ মনসশ্চিরকালম্থাপনং ধারণ] । 
এবমেকন্য ধুতন্ত চিত্ত তগবধঘাকারবৃত্বিগ্রধাহোহত্তরান্াকার গ্রত্যয়ব/বহিতে! খ্যানং। 
সর্বধ! বিদ্কাতীর প্রত্য়াত্তরিতঃ সন্গাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ॥ 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৬১ 


সকল যজ্মের সংযমই সার, কাজেই সমস্ত যজ্ঞকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির 
উপায় বলে ধরা যায়। 
৩১। যজ্ঞশিষ্টাম্ৃতভূজো যান্তি ব্রক্ম সনাতনম্‌ । 
নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্ম ॥ 

(৩১) হার! যজ্ঞাবশিষ্ পৃত অন্ন ভোজন করেন তারা সনাতন ব্রক্ষ 
প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ (অজু-ন ), যিনি ধজ্ঞ করেন না, ইহলোকেই তিনি 
বঞ্চিত, পরলোকের তে। কথাই নেই। 

যজ্ঞই (ত্যাগ ) হল জগতের নিয়ম, সে নিয়ম যে ভঙ্গ করে ইহলোক 
পরলোক কোনটাই তার আয়তে আসে না। 
৩২। এবং বহুবিধ! যজ্ঞ বিততা ব্রক্মণে। মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত্ব। বিমোক্ষ্যসে ॥ 

(৩২) এইপ্রকার নানাপ্রকার যজ্ঞের কথ! ব্রহ্ষমুখে ব্যক্ত হয়েছে 
(অর্থাৎ পরম প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কখিত হয়েছে )। এগুলি সবই কর্মজাত 
বলে জেনো এবং জেনে তুমি মোক্ষলাত করবে । 


জ্ঞান ও কর্ম। 
৩৩ | শ্রেয়ান্‌ ভ্বব্যময়াদ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। 
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাযতে ॥ 
(৩৩) হে পরস্তপ (অভি), যেকোন বস্ত আহুতি দেওয়ার চেষ্কে 
জ্ঞানাহুতিই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, যেহেতু সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। 
যে জীবনপ্রদ জ্ঞান আমাদের কর্মে স্বাধীনত| দেয় ও কর্মবন্ধন মোচন 
করে তাই লক্ষ্য। 
৩৪ | তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্মেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জঞানিনভুতৃদশিনঃ ॥ 
(৩৪) বিনীত ভক্তি, প্রশ্থ ও সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। যে 
বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তত্বদর্শা তার1 তোমাকে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। 
বিজ্ঞ লোকেরা তখনই আমাদের সত্যের সন্ধান দেবেন যখন আমৰা! 
তাদের কাছে সশ্দ্ধ প্রশ্ন নিয়ে, সেবার মনোভাব নিয়ে যাব। বতক্ষণ 
আমর! নিজেদের অন্তর্ধামী ভগবানকে উপলব্ধি না করছি, ততদিন খানেক 


সে অভিজ্ঞত! হয়েছে তাষের উপদেশ মত চলতে হবে। শানে যা লেখা 
১১ 


১৬২ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


আছে ব। গুরু যে উপদেশ দিচ্ছেন তাকে চিস্তা না করে মেনে নেওয়া ঠিক 
নয়। তাযুক্তিসিদ্ধ হওয়া চাই। “্যার ব্যক্তিগত প্রজ্ঞ৷ নেই, যে শুধু নান 
কথ শুনেছে, সে শান্ত্রবাক্র অর্থ বুঝতে পারে না, যেমন হাতা রখাধা বস্তর 
আযাদ পায় না।”১ গুরুভক্ির সঙ্গে যাধীন বিচার ও অনুসন্ধান করার 
সম্পূর্ণ অবাধ অধিকার থাক! চাই | বাহ প্রামাণিক বিধানের অন্ধ বাধ্যতা 
থ্রাহ্থা নয়। বর্তমান যুগে অনেক গুরু আছেন ধার! তাদের অন্গামীদের 
কাছে তাদের আদেশের নিবিচার বাধাতা চান। তাদের বিশ্বাস পারমাধিক 
জীবনলাভের শর্ত হ'ল বৃদ্ধির বিলোপ। তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির চেয়ে 
তাদের দালালদের প্রচারশক্তি ও নৃতনত্ব, কৌতৃহল ও উত্তেজনার প্রতি 
মানবসুলত হূর্বলতা অনেক সরলমনা ও সহজবিশ্বাসী মাহুষকে তাদের 
দিকে আকর্ষণ করে। এ হিন্দু ঠতিহের বিরোধী। গীতার ভাষায় হিন্দুমতে 
জিজ্ঞাসা, মনন ( চিন্তন ) বা পরিপ্রশ্ন একান্ত প্রয়োজন । 

কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিযে বোঝার চেষ্টা যথেষ্ট নন । বুদ্ধির দ্বারা পরপারের 
খণ্ডিত দৃশ্ঠই চোখে পড়বে, তাব সম্পূর্ণ বোধ বা চেতনা পাওয়! যাবে না । 
ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাত করতে হলে আমাদের সমগ্র অস্তর্লোককে উন্মুক্ত 
করতে হবে । সাধককে আভ্যস্তরিক পথ অনুসরণ করতে হবে। অন্তরের 
জ্যোতিই চরম প্রমাণ, অবশ্টা তাকে যদি আমরা বাসনাজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে 
গুলিয়ে না ফেলি | সেবাগুণ ও আত্মবিলুপ্তি দ্বার! পূর্বসঞ্জাত ধারণার বাধা 
ভেঙে দিয়ে আমরা অন্তরের জ্ঞানের আলোকপাতের পথ সুগম করি । আপ্ত 
সত্য আর আহরিত সত্যে পার্থক্য আছে। অস্ভিমে শান্ত্রবচন ( প্রণিপাত- 
শবণ ) চিন্তন ( পরিপ্রশ্র-মনন ) ও ষেবা ও ধ্যান (সেবা-নিদিধ্যাসন ) দ্বার! 
আন্না যা উপলব্ধি করে এ তিনটি মিলে যাওয়া চাই । অতীতের মহামনাদের 


১। যন্ত নাস্তি নিজ। প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রতঃ 
ন সজানাতি শান্ত্রার্থং দা দুপরসমিব ॥ মহাভারত, দ্বিতীয়, ৫৫, ১। 

৭ প্লেটে! বলেছেন, “মানুষকে চেষ্টা! চালিয়ে যেতে হবে হতদিন ন! সে ছুটির একটিতে 
সিদ্ধ হয়েছে ঃ হয় তাকে নিজেকে নিজের সত্য আবিষ্কার করতে হবে; নয় সেট! অগ্ঠ কাকুর 
কাছে শিখতে হবে, কিন্তু ত1 যদি অসস্ভব হুয় তাহলে সর্বোন্তম ও সব চেয়ে অথগনীয় মানবিক 
মতবাদের ভেলায় জীবননদী পার হতে হবে 1” ৮৪৪৫০, ৪6, পলটিনাস বলেছেন, *“তর্ক থেকে 
টির দিকে আকর্ষণ করি, য।রা দেখতে চায়, তাদের পথ দেখাই। আমাদের উপদেশ পথ- 
প্রদর্শন মাত্র, ঘে দেখতে ঢাদ্ব, দেখাটা! তার একাত্ত নিজন্ব।” 15,99838, স্ব, 9, ৫. 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৬৩ 


সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ স্থাপন করতে হবে, তাদের জন্বন্ধে বিচার করতে 
হবে এবং তাদের উপদেশের কতখানির স্থায়ী মূল্য আছে তা যজ্ঞ! দ্বারা 
বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। 

এই ফ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম শ্রদ্ধা, পরে 
শান, শেষে উপলব্ধি। 

ধার! সত্য উপলব্ধি করেছেন, তাদের কাছে আমর! উপদেশ প্রত্যাশা 
করি। সতাদ্রধ্টাদের তাদের চেয়ে কম সৌভাগ্যবান ভাইদের প্রতি কর্তব্য 
আছে। তাদের উচিত যে জ্যোতি তার! দেখতে পেয়েছেন, তাই পাবার 
দিকে অন্যদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া । 


জ্ঞান প্রশস্তি। 


৩৫। যজ-জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ ভ্রক্ষাস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ 

(৩৫) হে পাগুব, একবার তা জানলে আর তোমার কখনও মোহ 
হবে না, কেননা তখন তুমি বুঝতে পারবে যে সর্বভূতই আত্বের মধ্যে ও পরে 
আমার মধ্যে অবস্থিত । 

যখন ভেদবোধ নষ্ট হয়ে যাবে তখন কর্মের বন্ধন আর থাকবে পু 
কেননা অক্ঞতাই বন্ধনের কারণ, জীবাত্বা প্রজ্ঞালাত করলে মুক্ত হয়ে যায়। 
৩৬। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্য পাপকৃততমঃ | 
সর্বং জ্ঞানগ্লবেনৈব বৃজিনং সম্তরিষ্যসি ॥ 

(৩৬) সর্বপাপীদের নিকটতম পাপী হলেও, শুধু জ্ঞানতরণী দ্বার।.তুষি 
সমস্ত অশুতের সমুদ্র পার হয়ে যাবে। 

৩৭। যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগি্ভস্মসাৎ কুরুতেহজুন। 
জ্ঞানাঘিঃ সর্বকর্মাণি তথ্মসাৎ কুরুতে তথ! ॥ 

(৩৭) অগ্নি প্রজ্জলিত হলে যেমন ইন্ধনকে তশ্দীভূত করে, ভেমনি, হে 
অভূনি,জ্ঞানাগি সমস্ত কর্মকে ভন্মসাৎ করে। 

৩৮। ন হিজ্ঞানেন সন্বশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে | 
তও ঝয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্বনি বিল্বাতি ॥ 

(৩৮) জ্ঞানের মত পবিত্র বস্ত পৃথিবীতে আর নেই। যোগসিদ্ধ 

ব্যক্তি নিজেই নিজের মধ্যে যখাসময়ে এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন। 


১৬৪ শ্রীমহগেবদৃগীতা 
আত্মসংষম দ্বারা মানুষের অস্ভিমে এই বোধ জন্মায়। 


জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা আবশ্ঠাক। 
৩৯ । শন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ | 
জ্ঞানং লব্ধ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
(৩৯) শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সংযতেত্ত্রিয়ের জ্ঞানলাভ করেন ও 
জ্ঞানলাভের পর পরমা শাস্তি প্রাপ্ত হন। 
শ্রদ্ধা-_জ্ঞানলাভের জন্য শ্রদ্ধ। প্রয়োজন । শ্রদ্ধা মানে অন্ধবিশ্বাস নয়। 
জ্ঞানলাভে আত্মার সাধনাই শ্রদ্ধা । আমাদের গভীরতম অন্তরে যে প্রজ্ঞা 
আছে, প্রয়োগজ আত্মায় তার প্রতিফলনই শ্রদ্ধা। তা যদি অবিচল থাকে 
তবেই জ্ঞানোপলন্ধি সম্ভব । প্রজ্ঞা! নিঃদংশয়, কিন্তু বুদ্ধিগত জ্ঞান ইন্দিয়গ্রাহ 
উপাত্ত ও যৌক্তিক অনুমিতির উপর নির্ভরশীল বলে, সংশয় ও সন্দেহবাদ 
আশ্রয় পায়। ওভাবে জ্ঞানলাভ কর! যায় না। আমাদের অন্তর্জগতে 
বাস করে সত্যজ্ঞানে উন্নীত হতে হবে। শ্রদ্ধা ও আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই 
তার কাছে পৌছবার পথ। 
পরাং শাস্তিম-পরমা শান্তি। নীলকখ বলেন যে আরন্ধ কর্ম সম্পর 
হলেই পরম শাস্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়! যায় ।৯ 
৪৪ । অজ্শ্চাশ্রদ্মধানশ্চ সংশয়াত্ব/ বিনশ্তাতি | 
নাস্গং লোকোহন্তি ন পরে! ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ 
(৪০) কিন্ত অজ্ঞ, শ্রদ্ধাবিহীন ও সন্দি্ধ ভাবের লোক বিনষ্ট হয়। 
সন্দি্ধ আত্মার ইছলোক পরলোক কিছুই নেই, সুখও নেই। 
জীবনের একটি নিবৃঢ় ভিতি থাক] চাই, এমন এক অবিচলিত শ্রদ্ধা! যা! 
জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে । 
৪১। যোগসংন্তস্তকর্মাণং জ্ঞানসংহিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবস্তং ন কর্মাণি নিবধ্ুস্তি ধনঞ্জয় ॥ 
€৪১) যিনি যোগ দ্বার! সমস্ত কর্ম বর্জন করেছেন, জ্ঞান দ্বারা সমস্ত 
সংশয় ছয় করেছেন এবং যিনি সর্বদা আত্মবান, তাকে; হে ধনঞ্জয়, কর্ম বাধতে 
পারে নাঃ 





১। বিষে কৈষল্াম্‌......প্রারয কর্ম সাত সত্যান্‌। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা ১৬৫ 


এই প্লোকে সার্থক কর্ম, জ্ঞান ও আত্মতপের পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। 
যোগ সংনৃস্ত কর্মাণম্‌--যোগ দ্বারা যিনি সর্বকর্ম বর্শি করেছেন। এর 
দ্বারা ভগবদারাধনার লক্ষণ স্বক্মপ ধার সাম্যবোধের উন্মেষ হয়েছে, এবং যিনি 
সর্ব কর্ম ঈশ্বরে নিবেদন করেন তাকেও বোঝাতে পারে অথবা ধিনি সর্বোচ্চ 
তত্বদর্শন করে কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাকেও বোঝাতে পারে। ইতি 
মধুসূদন ।১ 
আত্মবস্তম_নিজের আত্মা ধার বশে আছে। অন্যের জন্য কর্ম করার 
সময়ও তিনি আত্মস্থ থাকেন । অন্যের কল্যাণার্থে কাজ করার আগ্রছে তিনি 
নিজ আত্বের সংযম হারান না। 
৪২ | তস্মাদজ্ঞানসভূতং হৃংস্থং ভ্ঞানাসিনাত্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ ভারত ॥ 
(৪২) অতএব হে ভারত ( অর্ভুন), তোমার মনের অজতাপ্রসূত 
ংশয়কে জ্ঞানের তরবারি দিয়ে কেটে ফেলে, যোগাধিষিত হয়ে উঠে 
দাড়াও । 
অজুনকে জ্ঞান ও অতিনিবেশ সাহায্যে কর্মে প্ররৃত হতে বলা হচ্ছে। 
যুদ্ধ করবেন কি করবেন না, এ সংশয় তার অজ্ঞত! থেকে এসেছে। জ্ঞান, 
লাভে সংশয়জাল ছিন্ন হবে। তখন তিনি কোনটা! ঠিক তা বুঝতে পারবেন । 
ইতি..." 'জ্ঞানযোগ নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ | 
এই হল দিব্য জ্ঞানযোগ শিরোনামায় চতুর্থ অধ্যায়। 
কখনও কখনও এ অধ্যায়কে ভ্ঞানকর্মসন্ন্যাস যোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও 
(আসল ) কর্মনিবৃত্তি যোগও বলা হয়। 





১। যোগেন ভগবদারাধনলক্ষণসমন্তবৃদ্ধিরপেণ সংস্স্তানি ভগবতি স্গপিতামি কর্মাণি 
যেন ঘদ্‌ বা পরমার্ধদর্শনলক্ষণেন যোগেন সংস্ত্তানি তাক্তানি কর্মাশি হেন, তং যোগসংস্তত্ত- 
কর্মাণম্‌। 


পঞ্চম অধ্যাক্স 
প্রকৃত সম্নাস 
সাংখ্য ও যোগের লক্ষ্য একই 
অন্ভুলি উবাচ 
১। সন্নাসং কর্ষণাং কৃষ্ণ পুনর্ষোগঞ্চ শংসসি | 
যক্ধ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ভ্রহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ 

(১) অর্ভূুন বললেন, হে কৃষ্ণ, তুমি কর্ম-নিবৃত্তির প্রশংসা করছ আবার 
বিঃস্বার্থভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ারও প্রশংসা! করছ। ঠিক করে বল দেখি 
এর মধ্যে কোনটি শ্রেয়তর | 

শঙ্করাচার্য বলেন যে এখানে প্রশ্নটি অজ্ঞ লোকেদের সম্বন্ধে উঠেছে। হার 
আত্মজ্ঞান হয়েছে, তার সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয়েছে, কাজেই তার 
লাভালাভের প্রশ্ন আর নেই। তৃতীয় অধ্যায়েব ১৭ সংখ্যক গ্লোকে বলা 
হয়েছে যে তার পালন করাব মত আর কোন কর্তব্য নেই। তৃতীয় অধ্যায়েব 
৪ সংখ্যক ল্লোকে ও চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ সংখ্যক শ্লোকে কর্মযোগকে আত্জ্ঞান 
লাতের সহায়ক বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩ সংখ্যক 
প্লোকে বলা হয়েছে যে সত্যকার জ্ঞানলাভ করলে কর্মের সঙ্গে আর সম্পর্ক 
থাকে না। আরও, চতুর্থ অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক ক্লোকে দেহরক্ষার জন্য ষা 
প্রয়োজন তা ছাড়া সমস্ত কর্ম থেকেই তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ধীর 
প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয়েছে, তাকে পঞ্চম অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক শ্লোকে একাগ্রচিতে 
সর্বদ! এই কথাটি ধ্যান করতে বল] হয়েছে “আযমি” কর্তা নয়। একথা 
স্বপ্বেও ভাবা সম্ভব নয় যে আত্মজ্ঞানী। পুরুষ প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী ও সম্পূর্ণ 
অবিস্তা-ভিত্তিক কর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারেন ।১ অতএব শঙ্করের 
মত এই যেযারা আত্মতত্ব জানে না তাদের সম্পর্কেই অু'নের প্রশ্ন। অজ্ঞ 
| লোকেদের পক্ষে সন্ন্যাসের থেকে কর্মই ভাল। 

| আগাগোড়াই গীতার অভিপ্রায় এইরকন্ম মনে হয় যে সকাম কর্ম ঘা 


৯১। আত্মতন্ববিদঃ সম্যগ-ঘর্শনবিরুদ্ধো হিখ্যাজানহেতুকঃ কর্মযোগঃ হ্গ্গেপি ন 
অন্ভাবন্ধিতুং শক্যতে। 


শ্রীহগেবদৃগীতা ১৬৭ 


আমাদের বন্ধনের কারণ তাই বর্জনীয় । সকল প্রকার ক্রিয়! বন্ধ করা উচিত 
নয়। শুধু কর্ম দ্বারাই আমর! মুক্তি পাব না কিন্তু মোক্ষদায়িনী জ্ঞানের সঙ্গে 
কর্মের কোন বিরোধ নেই। 


শ্রীভগবান উবাচ 


২। সন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নি:শ্রেয়স করাবুভো। 
তয়োস্ত কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগে। বিশিষ্যতে ॥ 

(২) শ্রীভগবান বললেন, কর্মনিবৃত্তি ও নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন উভয় 
পথেই আত্মার মোক্ষলাভ হতে পারে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম 
কর্মবজনের থেকে ভাল |১ 

সাংখ্যমতে কর্মত্যাগই প্রয়োজন আবার যোগ উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে 
কর্ষ করার উপর জোর দেয়। শেষ পর্যন্ত ুই-ই এক তবে যোগনির্দিষ্ট 
প্রথা আমাদের স্বভাবতঃ উপযোগী মনে হয়। ছুটি প্রথা পরস্পর অসঙ্গত 
নয়। সাংখ্য প্রজ্ঞা বা অন্তর্দ্িকে প্রাধান্ম দেওয়া হয়, আর যোগে 
ইচ্ছাশক্তিপ্রণোদিত ক্রিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রথমটতে ভিন্ন 
প্রকৃতির বন্তগুলিকে মনন দ্বারা দূর করে আত্মকে জানতে পারি, আর 
দ্বিতীয়টিতে ইচ্ছ! বা সংকল্প দ্বারা সেই সব বাধাকে দূর করি। 

৩। জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্ন্যাসী যে! ন দ্বেষি ন কাজ্ষতি। 

নি্বন্দে! হি মহাবাহে! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

€৩) ধার আকাজ্ষাও নেই বিতৃষ্ণাও নেই, তাকে চিরসঙ্ন্যাসী বলে 
জানবে । হে মহাবাহু (অঙ্জুন), তিনি দ্বৈতবোধ-মুক্ত বলে তার মোক্ষ- 
লাভ সহজ হয়। 

নিত্য সন্নযাসী--ধিনি সর্বদা ত্যাগ ভাব দ্বারা চালিত। প্রকৃত করমী 
( কর্মষোগী )ই প্রকৃত ত্যাগী (নিত্য সন্যাসী), কেননা তিনি অনাসক্ত 
ভাবে কাজ করেন ।ং 
৪1 সাংখ্যোগৌ পৃথগ-বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ ভয়োবিন্দতে ফলম্‌॥ 
(৪) অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সন্ন্যাস (সাংখ্য )ও কর্মমার্গ (যোগ )কে ভিন্ন 


১। তৃতীয়, ৮ 
২। স কর্মশি প্রবৃত্তোপি নিত্যং সন্নযাসীতি জেয়ঃ। মধুসুদন। 


১৬৮ শ্রীমহগেবদূগীতা 


স্বলে, পণ্ডিতেরা কখনও তা বলেন না। যেকোন একটা মার্গ যিনি নিষ্ঠার 
সঙ্গে অনুসরণ করেন তিনি উভয়েরই ফললাভ করেন। 
এই অধ্যায়ে যোগ মানেই কর্মযোগ আব সাংখ্য মানে কর্মনিবৃততিযুক্ত 
জ্ঞানমার্গ। 
«| যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে | 
একং সাংখাঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ 

৫) ত্যাগীরা যে অবস্থা প্রাপ্ত হন কর্মবীরেরাও সেই অবস্থাই প্রাপ্ত 
হুন। ত্যাগের পথ ও কর্মের পথ যে একই, সেকথা যিনি দেখতে পেয়েছেন, 
তিনিই (প্রকৃত ) দৃ্টিলাত করেছেন । 
| মহাতারতের অন্যত্র শাস্তিপর্বে ৩০৫, ১৯ ও ৩১৬, ৪-এক্ এই শ্রোকের 
'শেষ পদের সমান কথা আছে।১ নিরাসক্ধভাবে যিনি কর্ম কনে তিনিই 
সন্ন্যাসী, যিনি সম্পূর্ণ নিষ্কিয় তিনি প্রকৃত কর্মত্যাগী নন। নিবৃত্তি একটা 

| মানসিক ভঙ্গী, কর্মে কামনা বর্জন, সকলপ্রকার বাসনারহিত কর্মই প্রকত 
কর্ম। কাজেই উভয়ের মধ্যে কোন বিবোধ নেই। প্প্রার্ত লোক ও মুর্খের 
কর্মে দেহ (বাহ্ক্রিয় ) একই কিন্ত আত্তরিক ভাব ভিন্ন ।”ং মহাভারতে 
আছে ভাগবত ধর্ম ও সাংখ্য ধর্ম সমগুণান্থিত ।৩ 
ঙ। সন্নযাসম্ত মহাবাহে। হুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ। 
যোগযুক্তো মুনিব্র ক্ষ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 

(৬) হে মহাবাহু (অজুনি), যোগবঞ্িত সম্্যাস দ্বন্ূহ, যোগে 
নিষ্ঠাবান ( কর্মপন্থী ) মুনি সহজে ব্রহ্মলাত করেন। 

৭। ধোগযুক্ধে! বিশুদ্ধাত্না বিজিতাত্বা জিতেন্দ্িয়ঃ | 
সর্বভূতাত্ভূতাত্ব কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ 

৭) কর্ষমার্গে যিনি নিপুণ ও বিশুদ্ধাত্বা এবং যিনি আত্ম ও ইন্দ্রিয় 
উভয়কেই বশে আনতে পেরেছেন, খাঁর আত্ম! সর্বভূতের আত্মের সঙ্গে এক 
হতে পেরেছে, তিনি কর্ম করেও লিপু হন না। 


১। যদেব যোগাঃ পঞ্তত্তি তৎ সাংখ্যৈরপি দৃগ্যতে 
একং সাংখ্য্ যোগঞ্চ ঘ পশ্ঠতি স তত্ববিৎ ॥ তুলনীয়। 
৭ প্রাজন্ত মৃর্থন চ কাধযোগে 


সমদ্বষভ্যেতি তনুর্ণ বৃদ্ধিঃ 8 অবিমার, পঞ্চম, ৫।- 
৬। সাংখ্যযোগেন তুল্য হি ধর্ম একান্ত সেবিতঃ। শাস্তিপর্ব, ৩৪৮ ৭১। 


শ্রীমন্তগবদূগীততা ১৬৯ 


তিনি বাহাত না হলেও তিতরে ভিতরে সকল কর্ম বর্জন করেছেন । 
শঙ্করও স্বীকার করেছেন যে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এরকম কর্মের কোন অসঙ্গতি 
নেই। জগতের সংহণ্ভির জন্ম কাজ করলেও তার কর্মবন্ধন থাকে না।১ 
৮ | নৈৰ কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো৷ মন্যেত তত্ববিৎ 
পশ্যন্‌ শৃন্বন্‌ স্পূশন্‌ জিন্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ ঘপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ 

(৮) যিনি ব্রঞ্গযুক্ত ও তত্ববিৎ তিনি দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, দ্রাণে, 
আফাদনে, ভ্রমণে, নিদ্রায় ও নিশ্বাসে “আমি কিছুই করি না” এইরূপ চিন্তা 
করেন । 

৯। প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃহন্ন,ম্মিষন্িমিষন্নপি | 
ইন্ড্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেু বর্তস্ত ইতি ধারয়ন্‌ 

(৯) আলাপনে, (মলমুত্রাদি ) ত্যাগে, গ্রহণে, উন্মীলনে (চক্ষু), 
নিমীলনে তিনি সর্বদ! মনে রাখেন যে মাত্র ইন্দ্রির়গণ ইন্ড্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হয়। 

আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের আত্ম পবিত্র ও মুক্ত এবং প্রকৃতি বা 
বৈষয়িক জগতের উপাদান থেকে ভিন্ন । অহংয়ের উপাদান সব অনিত্য, 
মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল । এই সব বহিপ্রকৃতিঃ যাদের আত্ম বলে ভ্রম হয়, 
তাদের মধ্য কোন অব্যয় বা অমর কেন্দ্র নেই। 
১০। ব্রক্ষণযাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ব| করোতি যঃ 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্মপত্রমিবান্তসা ॥ 

(১০) যিনি কর্ম বর্ষে অর্পণ করে সকলপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে 
কর্মে প্রবৃস্ত হন তাকে পাপম্পর্শ করে না, যেমন পদ্মপত্র জল দ্বারা (আরজ 
কয় না)। 

গীতা আমাদের কর্ষবর্জন করতে উপদেশ দেয় না, কিত্ত যে পরমের 
মধ্যেই একমাত্র অমরত্ব নিহিত, তাঁকেই কর্ম করার সময় উৎসর্গ করে দিতে 
বলে। আসক্তি ও বিতৃষ্ঠাযুক্ত সসীম অহংয়ের সঙ্গ বর্জন করে যখন 
আমাদের কর্ষ শাশ্বতে অর্পণ করি তখনই আমরা প্রকৃত ত্যাগী, সংসারে 
সচ্ছন্য ক্রিয়ার সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে। এরকম সন্ন্যাসী তার নশ্বর সসীম 
আত্বের জন্ম কর্মে ব্রতী হন না, তিনি সকলের মধ্যে যে পরমাত্ম! বিরাজমান 


১। সং,-*লোকসংগ্রহাক কর্ম কর্বরূপি ন লিপ্যতে, ন কর্মভির্ধধ্যতে। 


১৭০ ভীমন্তগবদৃগীতা 


তার জগ্যই কর্ষে লিপ্ত হন।১ ব্রক্ষণি আধায় কর্মাণি- বামামূজ ব্রক্গকে 
প্রকৃতির সমার্থক বলে বাখ্যা করেছেন। 
১১। কায়েন মনসা বৃদ্ধা কেবলৈরিক্রিয়ৈরপি । 
যোগিনঃ কর্মকূর্বস্তি সঙ্গংত্যত্বাত্বশুদ্ধয়ে ॥ 

(১১) যোগীরা (কর্ষবীরের! ) আত্মপ্দ্বির জন্য আসক্তি ত্যাগ করে 

শুধু দেহ, মন, বৃদ্ধি অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কাজ করে যান। 
১২। যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্কা] শাস্তিমাপ্রোতি নৈঠিকীম্‌। 
অধুক্তঃ কামকারেণ ফলে 'সক্তো৷ নিবধাতে ॥ 

(১২) নিষ্ঠাবান (বা! ভক্ত) সাধক কর্মফলাসক্তি ত্যাগ করে সুপ্রতিষ্ঠিত 
শান্তি পান, কিন্ত যাদের আত্ম! ঈশ্ববের সঙ্গে মিলিত হয় নি, তার! বাসনা- 
তাড়িত হয়, ( কর্ম ) ফলের প্রত্যাশী হয়, ( সেইজন্যই ) তারা বদ্ধ থাকে । 

যুক্ত-_ অর্থাৎ কর্মযোগী । 

শান্তিম_যখন এঁণী শাস্তি আমাদের উপর বধ্িত হয়, তখন আমাদের 
সমস্ত সত দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় ও রূপাস্তরিত হয়; পূর্বে যা 
অন্ধকার ও অস্প$ ছিল; তা৷ পরিষ্কার হয়ে যায়। 


প্রাজ্ঞ আত্মা। 


১৩। সর্বকর্ষাণি মনস। সংনৃস্যান্তে সুখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥ 

(১৩) যেদেহী (আত্মা) মন দিয়ে (ভিতরে ভিতরে ) সমস্ত কর্ম 
ত্যাগ করে নিজ প্রকৃতিকে বশে এনেছেন, তিনি নবদারযুক্ত দেহে স্বচ্ছচ্দে 
বাস করেন, কর্ম করেনও না, করানও না। 

কঠ উপনিষদের পঞ্চম, ১ তুলনীয় । 
নবদ্ধার অর্থে হুই চক্ষু, ছুই কর্ণ, ছুই নাসিকা, মুখ, মলদ্বার ও জননেন্জিয়। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তৃতীয়, ১৮ দ্রষ্টব্য । 


১। এমাস'নের উক্তি দ্রষ্টব্য । 
হে সহনশীল তারকাপুঞ্র, আমাকে তোমাদের ভাব শেখা ও, 
তোমর৷ প্রতিদিন পুরাতন আকাশে ওঠ, 
অথচ শুতে কোন ছায়া, কোন ক্ষতচিক রাখে! না, 
সেখানে জর! বা! নৃত্যৃতয়ও দেখ! দেয় না । 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৭১ 


১৪। ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ | 
ন কর্মফলসংযোগং স্বতাবন্ত প্রবর্ততে ॥ 

08) বিভু লোকের জন্য কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না । তিনি কর্মও করেন 
না, আবার কর্মকে তার ফলের সঙ্গে সংযুক্তও করেন না। (এগুলি) 
প্রকৃতির কাজ । 

প্রভু জ্ঞাতার সার্বভৌম আত্মা ; প্রকৃত আত্মা যা সর্বভূতে এক। 
১৪। নাদতে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ। 
অজ্ঞানেনারতং জ্ঞানং তেন মুহ্থাত্তি অস্তবঃ ॥ 

(১৫) সর্বময় আত্মা কারুর পাপও গ্রহণ করেন না, কারও সুক্কতিও 
গ্রহণ করেন না। জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত্ত হওয়াতেই জীবের বিভ্রান্ত হয়। 

বিভৃ--সর্বব্যাপী। প্রাতিষিক আত্মা স্বতন্ত্র শাশ্বত ও নিবিকার মোনাভ 
(১০০৪৭) নয় | এখানে বিভু বলতে, হয় জ্ঞানীর আত্মাকে অথবা পরমাত্বাকে 
বোঝাচ্ছে, অদ্বৈত বেদাস্তের মতে অবশ্য হই অভিন। 

অজ্ঞানেন-_অজ্ঞত! দ্বারা । শেষ পর্যন্ত বহুবিধ থাকে এই যে বিশ্বাস, এ 


অজ্ঞতাপ্রসূত। 
জ্ঞানম্-_জ্ঞানই সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের একমাত্র ভিত্তি।১ 
১৬ | জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ | 


তেষামাদিত্যবজ, জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ 
(১৬) জ্ঞান দ্বারা যাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে, তাদের কাছে জ্ঞানা- 
লোকেই সূর্যালোকের মত পরমাত্বা উদ্ভাসিত হন। 
তৎপরম্‌ :_-পরমার্থ তত্বম্‌, চরম সতত! । ইতি শঙ্কর । 
অহংয়ের অতিগ আত্মা পাপপুণ্য, সুখছুঃখ দ্বার! স্পৃষ্ট হয়না । তিনি 
শুধু সকলের সাক্ষী । 
১৭। তদৃবৃদ্ধয়স্তদা ত্বানস্তন্লিষ্টান্তংপরায়ণাঃ | 
গচ্ছস্তাপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিধৃ তকল্মষাঃ ॥ 
(৭) তার কথা চিত্তা করে, সমস্ত চৈতন্যসতা তার দিকে বিন্যম্ত 


১। অজ্ঞানেনাবরণবিক্ষেপশক্তিমন্ড! মায়াখ্যেনানৃতেন তমস! জ্ঞানং 
জীবেখরজগত্তেদক্রক্গা খিষ্ঠান্্ভৃতং নিত্যং হপ্রকাশং সচ্চিদাননরূপম- 
ছিতীয়ং পরধার্ধসতযম্‌। ইডি মুসন 


১৭২ শ্রীমন্ভগবদৃগীতা 


করে, তাকেই সমগ্র লক্ষা ও তাকেই ভক্তির একমাত্র পাত্র করে, তারা এমন 
অবস্থায় পৌছান যেখান থেকে ফেরা যায় না, তাদের সমস্ত কলুষ জ্ঞান দ্বারা 
ধৌত হয়ে যায়। 

কর্ম দ্বারা যে মিথ্যা অহং বোধ জন্মায়, তা দূর হয় আর জীব পরমাত্মার 
সঙ্গে একা উপলব্ধি করে, সেই কেন্ত্র থেকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। 

১৮। বিদ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ 
(১৮) পণ্ডিতেরা বিদ্যা-বিয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও 

ব্রাত্কে সমদ্রষিতে দেখেন । 

বিদ্ভাবিনয়সম্পন্নে-_ মহৎ বিছ্যা লোককে অতিবিনীত করে । আমাদের 
বিগ্তা যত বাড়ে ততই আমর] বেষ্টনকারী অন্ধকার সম্বন্ধে বেশী সচেতন 
হতে থাকি। প্রদীপ জাললে তবেই বুঝতে পারি বাহিরে কত অন্ধকার । 
আমরা যা জানি না তার তুলনায় আমর! য! জানি তা অকিঞ্চিখকর।১ সামান্য 
জ্ঞান থেকে গৌড়ামি আসে, আর একটু জ্ঞান হলে মনে নান! প্রশ্ন জাগে, 
আরও একটু জ্ঞান হলে আমরা প্রার্থনারত হই। এ ছাড়াও ঈশ্বরের প্রীতির 
দ্বারাই আমাদের অস্তিত্ব যে রক্ষ! পাচ্ছে এই জ্ঞানও আমাদের বিনীত করে। 
সমস্ত কালের মহতম চিন্তাশীল ব্যক্তির! গভীর ভাবে ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন । 

বিনয়-_নআতা ব1] শিউতা, এ সদভ্যাস বা সংস্কৃতি থেকে আসে। বৌদ্ধ 
ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগকে বিনয় বা সদত্যাস বলে । বিনয় গর্ব বা দন্তের 
বিপরীত। মানবাতীত উপাদানের উপর আমাদের নির্ভরত! বুঝতে পারলে 
ত1 থেকে বিশ্বজাগতিক ধর্মভাব আসে । প্রকৃত বিদ্বানর! বিনয়ী । 

সমদশিন £_এক দুটিতে দেখা । শাশ্বত বন্ত সকলের মধ্যেই এক, কি 





১। নিউটনের সেই পবিচিত উক্তই এর উদাহরণ £--“আমি জগতের কাছে কিভাবে 
পরিচিত তা জানি না) কিন্ত আমার নিজের কাছে আমাকে সমুদ্রবেলায় ক্রীড়ারত একটি 
বালকের মত মনে হয়, সেখানে খেলতে খেলতে সে একটি নুড়ি অন্ঠগুলির থেকে বেলী মহ্গণ 
বা! ভাল দেখতে বলে সেট কুড়িয়ে নিচ্ছে, অথচ সা'ঞ়নে সত্যের মহাসমুস্্র অনাবিস্কত পড়ে 
রয়েছে 1৮ 

হেনরি আডামসের একটা কথাও উদ্ধার কর! যাক্‌, “আসলে মানুষ অতি সামান্তই 
জানে এবং ভবিষ্ততে তার নিজের অজ্ঞতার সম্বন্ধে এইটুকু জানতে পারবে যাতে সে 
নতজানু হয়ে প্রার্থনারত হবে ।” 


শ্রীমন্তগবর্দগীত। ১৭৩ 


জন্ততে, কি মানুষে, কি বিদ্বান ব্রাক্ণে, কি হেয় পতিতে। সকল দেহেই 
ব্রক্জালাকের বসতি, এবং প্রতিভাস দেহের বিভিম্নত! দ্বার। প্রভাবিত 
হয় না। 

ব্রদ্মের য! লক্ষণ, সৎ, চিৎ ও আনন্দ তা সকল ভূতেই বিরাজমান, তাদের 
নামে ও রূপে অর্থাৎ দেহ সংগঠনে যা কিছু তফাৎ।১ সকলের মধ্যে যে চরম 
সত্ত। আছেন, তার দিক থেকে দেখলে আমর! “সমদর্শা”। মৌলিক দ্বৈত | 
হল পুরুষ ও প্রকৃতিতে, দেছ ও আত্মায় নয়। এ পার্থক্য বিষয়ী ও বিষয়ের 
মধ্যে । বৈষয়িকতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিয়তিবশ্টতার জগৎই হল প্ররক্কতি। 
সেখানে আমাদের খনিজে, উদ্ভিদে, জন্ততে ও মানুষে প্রতেদ আছে কিন্ত 
তাদের সকলের মধ্যেই একটা অভান্তরীপ অবৈষয়িক সতত] আছে। বিষষ্মী 
সভার বাস সকলের মধ্যেই। প্রয়োগজ বহুবিধার সঙ্গে মৌলিক অভিন্নতার 
এই বচন অসঙ্গত নয়। এমন কি শঙ্করাচার্ধও স্বীকার করেছেন যে এক 
শাশ্বত সত্তাই নিজেকে উচ্চ থেকে উচ্চতর আকারের স্তরপর্ষায়ে নিজেকে 
প্রকট করেছেন ।৩ এই প্রয়োগজ বিভিন্নত! দেখে আমরা যেন ভুলে না যাই 
যে অধিবিস্তার দৃষ্টিতে সমস্ত সতার ভিতরে একটা জিনিস আছে যা সকলের 
পক্ষে সমান। একথা মনে রাখলে সর্বভূতে আমর দয়! ও অনুকম্পা অন্থভৰ 
করতে পার্সি। প্রাজ্ঞের সর্ঘভূতে এক ঈশ্বরকে দেখেন ও ঈশ্বরের মত 


সর্বভূতে সমদৃ্টি লাভ করেন। 
১৯|  ইহৈব তৈঞ্জিতঃ সর্গে! যেষাং সামো স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রন্ম তন্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ | 


৫১৯) খাদের মন সাম্যে স্থিত তারা ইহলোকেই সৃষ্ট ( জগৎ )- কে 
জয় করেছেন। ঈশ্বর ক্রটিহীন ও সকলের অধে)ই সমান, অতএব তারা ঈশ্বরে 
অধিঠিত। 

ছান্দোগ্যোপনিষদ, দ্বিতীয়, ২৩,১ দ্রষ্টব্য। 
মোক্ষ আমর! ইহলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে থেকেই অর্জন করতে পারি । | 


১। অন্তিভাতি শ্রিয়ং ূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্‌ 
আনং অযং ব্রক্ষরাপং জগদূরূপং ততে! বয়ন 
২। চরাচরং জগ ব্দ্বদৃষ্টেব পল্ভত্ভি। ইতি নীলক। 
৩ খাকক্তাপি কূটছণ চিত্ত তারতব্যাৎ, জ্ঞানৈশবর্াণামভিব্যাতিঃ পরেণ পরেণ ভুযসী 
ভতযতি। বন্মহতের শত্বরভান্ত, প্রথয, ৬ ৩০। 


১৭৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


২০1 ন প্রহ্ৃয্যেৎ প্রিয়্ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢে। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রন্ষণি স্থিতঃ 
(২০) প্রিয় জিনিস পেয়ে আনন্দ করাও উচিত নয়, আবার অপ্রিয় 
জিনিস পেয়ে ক্ষুব্ধ হওয়াও উচিত নয়। যিনি স্থিরবুদ্ধি ও মোহবজিত 
( সেইরূপ ) ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মেতেই স্থিত থাকেন । 

ব্রহ্মণি স্িত £-_ব্রহ্ষে অধিষ্ঠিত । তিনি তাকে পাবার চেষ্টা! করেন, তাতে 
পৌছান, তার মধ্যে প্রবেশ করেন ও তাতেই প্রতিষ্ঠিত হন। 

২১। বাহস্পর্শে্ষসক্ঞান্্ বিন্দত্যাত্বনি যৎ সুখম্‌। 

স ব্রহ্মযোগযুক্াত্। সুখমক্ষয়মশর্তে ॥ 

(১) বাহ্‌ (বন্ত) সকলের সংস্পর্শ থেকে চ্যুত হলে আত্ে যে আনন্দের 
নিবাস, সেই সুখ পাওয়! যায়। এইরকম যিনি ব্রহ্মযোগে আত্মসমাহিত 
হয়েছেন তিনি অক্ষয় আনন্দ ভোগ করতে থাকেন । 

ইন্দ্রিয়ের মায়াজালকে যিনি ছিম্ন করতে পেরেছেন এবং সনাতনে 
অধিঠিত হয়েছেন, তিনি দিব্যানন্দ প্রাপ্ত হন।১ 

২২। যে হি সংস্পর্শজাভোগা ছুঃখ যে! নয় এব তে। 

আদ্ধান্তবন্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ 

(২) (বিষয় ) সংস্পর্শে ষে সুখ জন্মায় তা দুঃখেরই উৎস, কেনন। তার 
আদিও আছে, অন্তও আছে, অতএব হে কুস্তীপুত্র (অর্জুন ), বিজ্ঞ লোক 
তাতে আনন্দিত হন ন1। 

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪ সংখক শ্লোকের নীচে মন্তব্য দর্শনীয় ।ং 

২৩। শরুোতীহৈব যঃ সোছুং প্রাক শরীর বিমোক্ষণাৎ। 

কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্ত স সুখী নরঃ॥ 
(২৩) যিনি কাম-ক্রোধের আবেগ ইহুজগতে দেহত্যাগের পূর্বেই 
প্রতিরোধ করতে পারেন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী মানুষ৷ 





৯। ব্রাদার লরেন্স বলেছেন, “আমি জানি, সদাচরণ করতে হলে অন্তর থেকে আর সব 
বন্ত বার করে দিতে হবে, কেনন। ঈশ্বর অত্তরে একেশ্বর হতে চান এবং অন্ত সব বিষয় বহিত্ত 
নাহলে তিনি তাকে সম্পূর্ণ পান না, কাজেই তার উপর তার ক্রিয়াও চলতে পারে না 
তিনি অন্তর খালি পেলেই তাতে সক্রিয় হন।” [199 195০8:66 ০৫859 7909597009 ০৫ 3০৫, 

৭ ॥ ভাগবতে আছে £ পসৃখন্তানস্তরং হঃখং ছুঃখন্তানস্তরং সুখম্‌ 

চক্রবৎ পরিবর্থেতে সৃখহ্ংখে নিরস্তরম্‌ ॥ 


শ্রীমগেবদৃগীতা ১৭৫ 


যে নিরাসক্তি থেকে আতন্তরিক শাস্তি, মুক্তি ও আনন্দ আসে তা শরীর 
ধারণ করে পৃথিবীতেই আয্মত্ত করা যায়। সংসারে মানবজীবন যাপন 
করেও আস্তিক শান্তি পাওয়া যায়। 


আতন্তরিক শাস্তি। 


২৪। যোহম্তঃসুখোহস্তরারা মন্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ| 
স যোগী ব্রহ্মনিবাণং ব্রদ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ 
(২৪) যিনি নিজের অন্তরের মধ্যেই সুখ, আনন্দ ও জ্যোতি দেখতে 
পান, পেই যোগী ব্রক্গত্ব লাভ করে ব্রক্ষনিবাণ প্রাপ্ত হন। 
যোগী সংবিতে নিজের মধ্যে যে শাশ্বত আছে তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
যান। পরের ক্লোকে দেখ! যাবে যে নির্বাণ মানে বিলুপ্তি নয়। প্রজ্ঞা! ও 
আত্মস্থতা যুক্ত একট] সদর্থক অবস্থা । 
২৫ লভন্তে ব্রহ্গনির্বাণস্ষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধ! যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 

(২৫) যে খধষিদের পাপ নাশ হয়েছে, ধাদের সংশয় ( দ্বৈতভাব ) 
দুর হয়েছে, ধার্দের মন সংযত এবং ধারা সকলের হিতের জন্য কার্য করে 
হষ্ট হন তারাই ব্রঙ্মনির্বাণ লাভ করেন। 

সর্বভূতহিতে রত! যে আত্ম। তত্বজ্ঞান ও শ্রান্তিলাভ করেছে তাতে 
প্রীতি ও অন্ুকম্পাও থাকে। যেব্রন্গে সর্বভূতের স্থিতি দেখে সে পতিত ও 
পাপীদের মধ্যেও ভগবানকে দেখতে পায় ও তাদের প্রতি গভীর প্রেম ও 
সহমগ্িতা অনুভব করে। 

অন্যের মঙ্গল কর! অর্থ তাদের এঁহিক আরাম দেওয়া বা তাদের জীবন- | 
মান উন্নয়ন করা নয়। তাদের প্রকৃত স্বভাব ও প্রকৃত সুখলাত করতে ' 
সহায়ত! করাই তাদের মঙ্গল করা । যে শাশ্বত সততার মধ্যে আমরা সকলেই | 
অবস্থিত তার ধ্যান আমাদের অন্য লোকের প্রতি সেবারতিকে আত্তরিকত! 
ও সাহায্যদান করে। সমস্ত কর্মই পরমের জন্ম, জগদৃহিতায় কৃষ্ণায়। 
জগৎকে বশে আন! মানে পরলোকরত হওয়! নয়, সামাজিক দায়িত্বস্থলন নয়। 

গীতায় ধর্মের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দ্রই দিকের উপরই জোর দেওয়া 
হয়েছে । ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মধো ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে তার ছারা 
নরপ্রকৃতিকে আগত করতে হবে, আর সামাজিকভাবে সংসারে এশী 


১৭৬ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


প্রতিমা স্থাপন করতে হবে। প্রাতিস্বিককে তার স্বাতস্ত্র্যে ও অদ্বিতীয়তায় 
উন্মেষিত করতে হবে এবং তাকে প্রত্যেক মানুষের, এমন কি তুচ্ছা তিতুচ্ছ 
মাহুযের মর্ধযাদাকেও স্বীকার করতে হবে। মানুষকে শুধু পারমাথিক জগতে 
উঠলেই চলবে ন1, তাকে জীব্জগতেও নেমে আসতে হবে ।১ 
২৬। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্গনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥ 

(২৬) যে যতির। কাম ক্রোধ বর্জন করে সংযতমন]| হয়ে আত্মাকে 
জেনেছেন, তাদের কাছেই ব্রদ্ষনির্বাণ থাকে । 

তার! আত্মচেতনায় বাস করেন। ইহলোকেই আনন্দময় স্থিতির 
সম্ভাব্যতার নির্দেশ এই শ্লোকে রয়েছে । 

২৭| স্পর্থান্‌ কৃত্ব। বহির্বাহাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ | 

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো ॥ 

২৮।  ষতেন্দ্রিয়মনোবৃদিমুনিশোক্ষপরায়ণঃ | 

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধে! ষঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ 

(৭-২৮) সমস্ত বাহ বিষয়কে বর্জন করে, ভ্রমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, 
নাসামধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সমান করে যে মুনি ইন্দ্রিক্স মন ও বৃদ্ধিকে সংযত 
করতে পেরেছেন ও মোক্ষলাভের জন্য উদগ্রাব হয়েছেন এবং কাম ক্রোধ ও 
ভয় দূর করতে পেরেছেন, তিনিই সর্বদা মুক্ত। 

“যখন চিস্তাকে ছুই চক্ষুর মধ্যবিন্ুতে নিবদ্ধ কর! যায় তখন দিব্য- 
জ্যোতি স্বতঃ উচ্ছরিত হয়” (015 ৪6০6৮ ০৫ 0১০ 0301961) £1০৬৩:-এর 
৮/1১৪1০) কৃত ইংরাজী অনুবাদ থেকে উদ্ধত)। যে বৃদ্ধিসংযোগে তত্তজ্ঞান 
হয়, তারই প্রতীক । 

২৯। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোক মহেশ্বরম্‌ ৷ 

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব৷ মাংশান্তিম্বচ্ছতি ॥ 

(২৯) আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর ও 
সর্বভূতের সুহৃদ জেনে, € খষি ) শাস্তিলাভ করেন। 

তুরীয় ভগবান সর্বভূতের প্র ও সুদ, তিনি প্রতিফলের প্রত্যাশ। না রেখে 


১। দৃটিং জানমরীং কৃত! 
পঙ্গেদ্‌ জন্ময়ং জগৎ । 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৭৭ 


সকলের মঙ্গল করেন।১ জশ্বর দূরস্থিত জগৎ-শাসক মাত্র নন, তিনি আমাদের 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক | আমরা যদি তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি তো তিনি 
সকল অস্তভকে দমন করতে আবাদের সাহায্য করতে সর্বদা] প্রস্তত | ভাগবত 
বলছেন £ *“যার আমি প্রিয়, আত্মা, পুত্রঃ বন্ধু, গুরু, আত্মীয় ও ইউদেবতা ।”২ 
ইতি কর্মসন্নাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্ধ্যায় ॥ 
কর্মসম্নাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তি । 


১। সর্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকায় নিরপেক্ষতয়া উপকারিণন্। ইতি শত্বর। ভগবা্দীতার 
শ্ধরভান্ত নবম, ১৮-ও অষ্টব্য । 
খ। যেষানহং শরির, আত্মা, সুতশ্চ 
সথাঃ রঃ, সৃহদে। দৈষদিষউন্‌। তৃতীয়, ২৫১ ৩৮। 
১২ 


ষন্ঠ অধ্যাম্ 
শুদ্ধ যোগ 
সন্ন্যাস ও কর্ম একই 
শ্রীভগবান উবাচ 


১। অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধং কর্ম করোতি যঃ। 
স সল্ল্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রির্নচাক্রিয়ঃ ॥ 

(১) শ্রীভগবান বললেন-_যে তার কর্তব্য-কর্ম ফলের প্রত্যাশা না 
রেখে সম্পাদন করে সে একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী। হোমাগ্নি জালা ও 
অন্যান্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বর্জন করলেই সন্ন্যাসী হওয়! যায় না । 

উপদেষ্টা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছেন যে বাহা কর্মের সঙ্গে সন্নাসের অল্লই 
সম্পর্ক আছে। সন্ন্যাস অন্তরের ভঙ্গী। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য হোম বা 
আহ্িকাদি বর্জন করার প্রয়োজন নেই । মনে ত্যাগের ভাব না থাকলে 
শুধু ক্রিয়াকর্ম বিসর্জন নিরর্ঘক। 

শঙ্করাচার্ধ কিত্ত “কেবলম্‌” কথাটি ব্যবহার করে এই রকম বোঝাতে 
চেয়েছেন “যিনি হোম করেন না ব! অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কর্মাদি করেন নাঃ 
তিনিই একমাত্র সন্ন্যাসী নন।” এইরকম ব্যাখ্যায় মূল শ্লোকের উপর 
সুবিচার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। 

২। ং সঙ্গ্যাসমিতি প্রাহর্ধোগং তং বিদ্ধি পাণডব। 

ন হ্যসন্নাস্তসক্বল্লে! যোগী ভবতি কশ্চন ॥ 

(২) হে পাণুব (অন্ন ), যাকে সন্ন্যাস বলে তাকে তুমি যোগযুক্ত 
কর্ম বলেই জানবে, কেনন! যে (স্বার্থপ্রণোদিত ) উদ্দেস্ট ত্যাগ না| করেছে 
নে কখন যোগী হতে পারে না। 

্স্যাস- ত্যাগ । ভিতরে তিতরে পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে 
প্রয়োজনীয় কর্ম সুসম্পন্প করাই সঙ্গ্যাস। নিজেকে সম্পূর্ণ বশে আবা ও পূর্ণ 
আত্মস্থৃতা, সেই প্রকৃত যোগ। 

এই ক্লোকে সুনিয়ত কর্ম (যোগ )কে ত্যাগের (সন্ন্যাস) সমান বলা 
হয়েছে। 


শ্রীন্গবদূগীতা ১৭৯ 


পথ ও গন্ভবা 
৩। আরুকুক্ষোমুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে । 
যোগান্ঢস্য তস্যৈৰ শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ 

(৩) যে মুনি যোগী হতে চান কর্ষই তার পন্থা বলে কধিত আছে, 
আবার যোগারূঢ অবস্থায় আত্মসংবরণজাতই প্রশান্তি সাধনের উপায় বলে 
বণিত হয়েছে । 

মোক্ষাভিলাষীর পক্ষে (সাধনাবস্থায়) অন্তরে ত্যাগ ভাব রেখে কর্মে প্রবৃত্ত 
হওয়াতে সুবিধা হয়। একবার আত্ম বশে এলে ( সিদ্ধাবস্থায় ) আমরা ঈশ্বর । 
চেতনায় স্থিত হয়ে কোন.বিশেষ উদ্দেশ না নিয়েই কর্মে প্রবৃত্ত হই। কাজ 
দিয়ে আমরা আত্মসংযমে প্রয়াসী হই, আত্মসংযম অভ্যস্ত হলে শাস্তি আসে। 
তা বলে এমন কথা নেই যে আমরা তখন সমস্ত কর্ম ত্যাগ করব । কেননা 
এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বল! হয়েছে যে যিনি কর্মে প্রবৃত তিনিই প্রকৃত 
যোগী, কর্ষে নিবৃত্ত যিনি তিনি নন! শম মানে কর্মবর্জন নয়। তা তত্তব- 
জ্ঞানের কারণ হতে পারে না কেননা সিদ্ধপুরুষ তো! তত্থজ্ঞান লাভই 
করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে কর্ষফল, 
ত্যাগ করেই যোগী পরিপূর্ণ শাস্তি পান। সম্পূর্ণ সমাহিত চিত্তে তিনি কর্ম 
সম্পাদন করেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতায় আপ্লুত থাকেন এবং নিজের 
অফুরন্ত শক্তি-সঞ্জাত ওঁদার্ধের সঙ্গে কাজ করে যান | . 

৪ যদা হি নেক্দিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে | 

সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগার্ঢস্তদোচ্যতে ॥ 

0) যখন কেউ ইন্দ্রিয় বিষয়ে এবং কর্মে আসক্তি বর্জন করতে 
পেরেছেন এবং সর্বপ্রকার উদ্দেশ্তপ্রণোদিত কর্ম থেকে বিরত হয়েছেন, তখন 
তাকে যোগারূঢ় বলা যায়। 

সর্বসঙ্বল্পসন্ন্যাসী--সকল প্রকার সংকল্প যিনি ত্যাগ করেছেন । আমাদের 
'অনুরাগ-বিরাগ বর্জন করতে হবে | নিজেদের ভুলে গিয়ে নিজেকে হিসাবের 
বাইরে রাখতে হবে। সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে, অহংকে শাসন করে, 
পরমের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সাধক মনের এমন অবস্থা 
আয়ত্ত করেন যা শাশ্বতের কাছাকাছি । যে নিরবচ্ছিন্ন কালজয়ী 
সংবিৎকে সাধক উপলব্ধি করতে চায় তারই কিছু ছংশ সে এইভাবে ভোগ 
করে। 


১৮০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


মুক্তপুরুষের কর্ষে কামনা ও আসক্তি তো৷ থাকেই না, যে অহমিকা-যুক্ত 
সংকল্প থেকে কামনা জন্মায় তাও থাকে না। মন্ত্র বলেন, "সংকল্প থেকেই 
সকল কামনার জন্ম ।”১ মহাভাবত বলে, “হে কামনা, আমি তোমার মূল 
জানি। তুমি সংকল্প বা চিন্তা থেকে উদ্ভূত । আমি তোমার চিন্তা ত্যাগ 
করলেই তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে ।”ং 
& | উদ্ধরেদাত্বনাত্বানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
আহৈব হ্াত্মনে! বন্ধুরাস্সৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ 

(8) লোক নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করুক, নিজেকে কখনও 
যেন সে অবনমিত করে না, কেননা আত্বের আত্মই বন্ধু এবং আত্মই 
আথ্ের শক্ত | 

ধন্মপদে আছে £ “আত্মই আত্ের প্রভূ* ।* “আত্মই আত্মের লক্ষ্য” ।৪ 

আমাদের মধ্যেই ব্রক্ম বিবাজমান। সাধাবণ প্রাত্যহিক জীবনের 
প্রাতিষ্িক চেতনার নিচেই ঘে অপবিমেয় চেতন] বয়েছে তাই ব্রহ্ম । এ ছুই 
চেতন! ভিন্ন প্রকাবের কিত্ত যে তাকে বাচাবার জন্য প্রাণপণ করতে পারে 
সেই ব্রঙ্গকে উপলব্ধি করতে পারে | বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমর] নিজেদের 
মধ্যে পরমাত্বা সম্বন্ধে সচেতন নই এই কারণে যে আমাদের মন অন্বাগ ও 
বিরাগের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের থেকে দুরে না] এলে আমাদের 
মধ্যেকার দিব্য বিভূতি সম্বন্ধে আমাদের চেতন! আসবে না! আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের নিরর্থকতা, অসঙ্গতি ও মালিন্য সম্বন্ধে যদি বোধ না থাকে 
তো প্ররুত আত্ম আমাদের সাধারণ জীবনের বিরোধী হয়ে দাড়ায় | বিশ্বাত্ব 
ও প্রাতিষিক আত্ম! কিত্ত পরস্পরবিরোঁধী নয়। বিশ্বাত্মা প্রাতিষিক আত্মার 
শত্রু বা মিত্র ই-ই হতে পারে । আমর! যদি আমাদের তুচ্ছ কামনা-বাসনাকে 
দমন করতে পারি, আমাদের স্বার্থ প্রণোদিত সংকল্প যদি না খাটাই, তাহলে 
আমরাই বিশ্বাত্বার বাহন ছব। আমাদের আবেগগুলি যদি বশে থাকে এবং 
আমাদের ব্যকিগত আত্ম যদি নিঞ্জেকে বিশ্বাত্বার কাছে উৎসর্গ করে, তাহলে 


৯। সংকল্প মূলঃ কানে! বৈ হাঃ সংকল্পসন্তবাঃ | দ্বিতীয়, ৩। 

| কাষ, জানামি তে মূলষ্‌, সংকল্পাৎ ত্বং হি জায়লে 
নত্বাংসংকল্সহিক্ামি তেন মে ন ভবিন্ভসি ॥& শাস্তিপর্ব, ৭৭। ২৫ 

| অস্তাহি অন্বনে! নাথে]। ১৬, 


অস্তাহি অন্তনে! গতি । ৩৮। 


শ্ীমস্তগবদৃগীতা ১৮৩ 


বিশ্বাত্বাই আমাদের গুরু ও পথপ্রদর্শক হবে ।১ আমাদের প্রত্যেকেই উঠতেও 
পারি, পড়তেও পারি, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নিজেদের হাতে । 
৬। বন্ধুরাস়্ামনত্তস্য যেনাতবৈবাত্বনা জিতঃ | 
অনাহনস্ত শত্রত্বে বর্তেতাস্তববৈব শক্রবৎ ॥ 

(৬) যে তার (ইতর) আত্বকে (মহৎ) আত্ম দ্বারা জয় করতে 
পেরেছে, আত্মই তার বন্ধু কিন্তু যে তার (মহৎ) আত্মকে আয়ত্তে আনতে 
পারে নি তার আন্নই তার সঙ্গে শত্রবৎ ব্যবহার করে শক্র হয়। 

আমাদের প্রতে।কের মধ্যে যে ইতর ভাব আছে, তাকে আমাদের 
মধ্যেকার মহৎ ভাব দ্বার বশে আনতে হবে। প্ররুতির নিয়তিকে 
প্রকৃতিকে বশে আনার ক্ষমত| দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আত্মের নীচ ] 
ংশকে বিনষ্ট করার প্রয়োজন হয় না, তাকে বশে রাখতে পারলে সে । 
সহায়ক হয়। 
৭ | জিতাত্বনঃ প্রশাস্তস্য পরমাত্বা সমাহিত: 
শীতোষ্ঝ সুখছুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ 

(৭) নিজের আত্মকে ( নীচাংশ ) জয় করে আত্মবশের প্রশান্তি লাত 
করলে, পরমাত্বা তাতে সমাহিত হন, গরম-ঠাণ্ডা, সুখ-দুঃখ মান-অপমান 
কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না। 


১।  8০51:5.9 বলেন, "তোমার নিজেব সংকল্প, শ্রবণ ও দর্শন ছাড়া আর কিছুই সত্য 
সত্য তোমাকে তার থেকে দরে রাখতে পাবে না, সেগুলিই তোমার ইন্সিয়াতীত অবস্থায় 
পৌঁছানোব বাধা। তুমি যার থেকে অবতীর্ণ ও উদ্ভুত হয়েছ, তারই বিরুদ্ধে প্রস্নাসী হ্‌ও 
বলেই তুমি নিজ সংবল্প দিয়ে ঈশ্ববেব ইচ্ছা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, নিজ দৃষ্টি দিয়ে 
ঈশ্বরেব দৃষ্টিকে ভিন্ন কৰে দাও 1” 98. 0০19 ০৫ 09৪ 0208৪ বলেছেন, “আত্ম! যতই নিজের 
শক্তর দত্ত, অভ্যাস ও অনুরাগবশে সৃষ্ট বস্তগুলিকে আকড়ে রাখতে চার, ততই তার 
সংযোগ থেকে অনুরাগ চলে যায়, কেনন! সে তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হাতে ছেড়ে দেয় না, 
যাতে ভগবান তাকে অতিপ্রাকৃত ভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন ।” 

জামি তার লাওয়ায়িতে লিখেছেন £ 

আমার অন্তঃকরণ পবিত্র কর, আমার আত্মাকে অ্রমসুক্ত কর, 

আমার দৈনিক জীবনে দীর্ঘস্বাস ও অক্র নিত্যসার্ী হোক, 

আত্ম থেকে তোমার রাস্তার আমাকে পথ দেখাও 

বাতে আত্মের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে এগুতে পারি । 
€7১:5899এর ইংয়াজী অনুবাদ । 


১৮২ শ্রীম্গবদৃগীতা 


যিনি বিশ্বাপ্ার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরেছেন এ তারই 
আনন্মময় অবস্থা । তিনি জিতাত্মা, বৈপরীত্যের সন্তাপ দিয়ে তার স্তব্তা 
ও প্রশান্তি বিচলিত হয় না। 

পরমাত্বা সমাহিত- শঙ্কর এর ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমাত্বা তাকে 
নিজের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করেন।১ দেহস্থ আত্ম ঠাণ্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ 
প্রভৃতি বৈপরীতাতে সাধারণতঃ মগ্ন থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিযকে সংধত করে 
জগৎকে বশে আনতে পারলে সেই আয্মই মুক্ত হয়। (দেহস্থ আত্মা আর 
পরমাত্ব| ভিন্ন নয়। আত্ম যখন প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা আবদ্ধ তখন তাঁকে 
ক্ষেত্রজ্ঞ বলে, তা থেকে মুক্ত হলে তখনই তাকে পরমাত্বা বল! হয়। এ 
অবস্থাই অদ্বৈত বেদাস্তের কথা |] 

ধারা এ মত স্বীকার করেন ন|, তার! পরমাত্বার সন্ধিবিচ্ছেদ করে 
পরমকে সমাহিত ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যাখ্যা করেন । 

রামান্ুজ পরমকে ক্রিয়ার বিশেষণ ধরে বলেছেন যে আত্মই মহৎ ভাবে 
উপলব্ধ হয় । 

শীধর বলেন, যে লোক নিজের আত্বের মধ্যে ঘনীভূত হয় ।৩ আনন্দগিরি 
ৰলেন যে এরকম ব্যক্তির আত্ম সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হয় 1৪ 

সমাহিত-_সমতার দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ | এ অবশ্য প্রচলিত অর্থ নয়। 

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাস্ব কুটস্থে। বিজিতেক্জ্িয়ঃ। 

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোফ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 

(৮) যে ষোগীজ্ঞান ও বিজ্ঞান ঘ্বার| তৃপ্ত, যিনি নিবিকাব ও জিতেন্্িয়, 
যিনি মাটি পাথর ও সোনাকে সমদৃষ্টিতে দেখেন তাকেই নিয়ত (যোগী ) 
বলা যায়। 

জ্ঞান-বিজ্ঞান--তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক ক্লোকের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য । 


১। সাক্ষাৎ আত্মভাবেন বঙ্ততে। 
। আত্ম ক্ষেত্রজ্ ইতুযুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রকতৈশৈ 


তৈরেব তু বিনিমুক্তঃ পরমাত্েত্যুদান্তঃ | 
মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ১৮৭, ২৪ । 
৩। সমাহিতঃ আক্মনিষ্ঠঃ ভবতি। 
৪। সম-আ1-হিত, সমাধির সহিত তুলনীয় । দ্িভাত্বনঃ নিধিকার 
চিত্তশ্ত আত্ম, চিত্ত পরম উৎকর্ষেণ সমাহিতঃ সমাধিং প্রাপ্তঃ ভবতি । 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৮৩ 


কূটস্থ_শব্দার্থে উচ্চস্থানে স্থিত, অনড়, নিবিকার, দৃঢ়, অবিচলিত, শান্ত । 

জগতের পরিবর্তনের উর্ধ্বে ব্রক্মের উপর অভিনিবিষ্ট হলেই যোগীকে 
যোগযুক্ত বল! হয় | এই ধরনের যোগী বাহ্‌ দৃশ্টের অন্তরালে যে সত্ত। আছে 
তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তৃপ্ত। জগতের বস্ত ও ঘটন। দ্বারা তিনি বিচলিত 
হন ন| কাজেই পরিবর্তনণীল জগতের ঘটনাকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেন 
এইরূপ বলা হুয়। 

৯। সুহমিত্রাুদাসীনমধাস্থত্বব্যবন্ধুযু। 

সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ 

(৯) যিনি বন্ধু, সাথা ও শক্রদের সমভাবে দেখেন । যারা উদাসীন 
ও নিরপেক্ষ, দ্বণয ও আত্মীয়, সাধু ও পাপী-তাদের তিনি সমদৃর্টিতে দেখে 
বৈশিষ্টা অর্জন করেন। 

বিশিষ্ততের পাঠাস্তর বিমুচ্যতে । ভগবদ্‌গীতার শঙ্করভাষা । এরকম 
যোগ কিভাবে আয়ত্ত করা যায়? 

দেহ ও মনের উপর অবিরাম সতর্কতা প্রয়োজন । 

১০। যোগী যুঞ্জীত সততমাত্বানং বহসি স্থিত । 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ 

(১) যোগী সর্বদ! নির্জনে থেকে, একাকী, সংযতচিত, কামনা- 
রহিত হয়ে ও ্রশ্বর্য সম্বন্ধে (প্রতাশ! ) ত্যাগ করে (পরমাত্ার ) তার 
চিত সমাহিত করুন । 

এখানে গীতার উপদেষ্টা পাতঞ্জলির যোগসূত্র অনুযায়ী মানসিক 
তপস্যার কৌশল বোঝাচ্ছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের চেতনাকে 
সাধারণ জাগ্রত অবস্থা থেকে উন্মেষিত করতে থাকা যতক্ষণ না ব্রদ্দের সঙ্গে 
তার মিলন ঘটে। মানুষের মন সাধারণতঃ বহিমু্থী। জীবনের ঘাস্ত্রিক ও 
€ৈষয়িক দিকে মন ব্যাপৃত থাকলে চেতনার এক অসম অবস্থা হয়। যোগ 
চেতনার অন্তরের জগতের মধ্যে অভিযান চালিয়ে চেতনার ও অন্তঙ্ঞীনের 
মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করে । 

আমাদের মনকে ইন্ট্রিয়ধটিত বাসনামুক করে বাইরের বিষয়ের উপর 
থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে ধ্যানের বিষয়ের মধো মগ্ন করাতে হুবে।৯ 


১1 73০91১706 যাকে বলেছেন, “কল্পনার চক্তকে থামিয়ে দিয়ে আত্চিস্তা! বর্জন কর11” 





১৮৪ ভীমন্তগবদৃগীতা 


ভগবদূগীতার অধ্টাদশ অধ্যায়ের ৭২ সংখাক শ্লোকে গুরু অর্জুনকে জিজ্ঞাসা 
করছেন যে তার উপদেশ তিনি একা গ্রচিত্তে শ্রবণ করেছেন কিনা, একাখ্েন 
চেতৃসা। দৃষ্টির নির্যলতাই যখন লক্ষ্য তখন মনের সৃক্ক্রতা ও স্থিরতা 
প্রয়োজন । আমাদের বর্তমান পরিমাণই আমাদের সতার চরম সীমা নয়। 
মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে এক বিন্দুতে সংহত করলে, সম্বন্ধের স্তরকে 
প্রয়োগজ থেকে বাস্তবে, পর্যবেক্ষণ থেকে দৃর্টিতে উন্নীত করি, সমস্ত সত্তাকে 
উঠা হাতে সমর্পণ করি। বাইবেলের 9০০] ০ 7:০৬৪:৮৪এ বল! হয়েছে 
“মানুষের আত্ম! ঈশ্বরের বর্তিকা।” মানুষের অস্তরতম প্রদেশে এমন বস্ত 
'আছে যা দিয়ে ভগবান শিখা প্র্জলিত করতে পারেন । 

সততম্--অবিরাম। অভ্যাস অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। কালে-ভদ্দরে 
ধ্যান করে লাভ নেই। চেতনায় যে উন্নততর, তীব্রতর রূপের উন্মেষ 
প্রয়োজন, তার জন্ত অবিরাম সৃজনধর্মী সাধনা লাগে। 

রহুসি- নির্জনে । নরদীতীর বা পর্বতশৃঙ্গের মত শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ 
যা আমাদের চিত্তকে উর্ধবগামী ও অন্তরকে উন্নীত করে, সাধকের সেইন্মপ 
এক কোলাহুলবিহীন স্থান তপস্যার জন্য নির্বাচন কর! দরকার । পৃথিবীতে 
কলরব প্রত্যহ বেড়ে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে সভ্য মানুষের উচিত স্তব্ধ চিন্তার 
যুহূর্তগুলিকে আয়ত্ত করা । বাইবেলের নির্দেশ ঃ “যখন প্রার্থন1 করবে তখন 
তোমার কোটরে ঢুকে দরজা বন্ধ কর ।”১ নীরব স্থানে সরে গিয়ে বাইরের 
বিক্ষিপ্তিকে দূরে রাখতে হবে । 01187 প্রথম তপম্বী (5510-দের যা 
বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে তুলনীয়। ০্তারা মরুভূমিতে বাস করতেন 
যেখানে বাসু নির্বলতর, আকাশ বেশী খোলা আর ভগবান বেশী পরিচিত ।” 

একাকী- একা । উপদেষ্টা বিশেষভাবে বলছেন যে সাধককে একা 
থাকতে হবে তবেই সে শান্ত কঠস্বর শুনতে পাবে, মৃদ্ব স্পর্শ অনুভব করতে 
পারবে। 

যতচিতাত্বা__আত্মজয়ী । তার উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ বা উদ্বিগ্ন হলে চলবে 
না। ঈশ্বরসকাশে শাস্ত হওয়া শিখতে হলে জীবনভোর অভ্যাস ও সংযম 
করতে হবে। শঙ্কর ও শ্রীধরের মতে এখানে “আত্মা” দেহার্থে প্রযুক্ত । 
খবরের কাগজ ও বৈষয়িক কাগজপত্র নিয়ে কোটরে ঢুকে লাত নেই । এমন 


১। ম্যাধিউ যর, ৬। 


শ্রীম্ভগবদূগীতা ১৯৮৫ 


কি সেগুলি বাইরে রেখে যদি আমাদের নির্জন কক্ষের দরজা-জানলা 
বন্ধও করে দিই তবৃ তাদের চিত্তা ও তাদের সম্বন্ধে উদ্বেগ আমাদের অস্থির 
করতে পারে । অস্থির ব! সংক্ষুৰ হওয়! চলবে না। চিস্তার মধ্য দিয়ে আমরা 
বুদ্ধির আবাহন করি, আর নীরবত! দিয়ে আমরা আমাদের গভীরতর স্তরকে 
স্পর্শ করি । নির্মল হৃদয়বান লোকই ভগবানকে জানতে ও দেখতে পারে, 
কাজেই অস্তরকে নির্মল রাখতে হবে যাতে ভগবানের রূপ তাতে প্রতিফলিত 
হতে পারে। গভীর নিস্তবূতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে জ্যোতির 
প্রতীক্ষা করতে হবে। তোমার পিতার সঙ্গে গোপনে মিলিত হও ।” 
ঈশ্বরের সজীব উপস্থিতি প্রত্যেক আত্মার কাছে তার প্রয়োজন ও ক্ষমতা 
অনুযায়ী নীরবে উন্মোচিত হয়।১ 

প্লেটোর মেনোর (১47০) প্রথমেই প্রশ্ন “সক্রেটিস, বলতে পার সদ্ৃগুণ কি 
শেখানো! যায় ?”” সক্রেটিসের উত্তর, সদণ্ডণ শেখানে যায় না, “স্মরণ করতে” 
ছয়। স্মরণ মানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মার মধ্যে প্রত্যাবর্তন | প্ম্মরণ” 
কথাটার বাবার থেকে মনে হয় যে প্রত্যেককে নিজের মধ্যে সন্ধান করতে 
হবে । সেনিজেই নিজের কেন্দ্র এবং নিজের মধ্যেই তার সত্য আছে। শুধু 
তাকে অন্থসরণ করার মত সংকল্প ও অধ্যবসায় প্রয়োজন | গুরুকে শেখাতে 
হয় না, শিল্তকে আত্মস্থ হতে সহায়তা করলেই যথেষ্ট । গ্রশ্নকারীর 
নিজের মধ্যেই উত্তর লুকানে! আছে, তাকে সেটা যদি শুধু ধরিয়ে দেওয়া 
যায়। (সত্য প্রত্যেক মানুষের অধিকারেই আছে, সে শুধু বৈষষিক জগতের 
জটিলতায় জড়িয়ে তা থেকে বিচ্যুত হয়। বৈষয়িক জগতের সঙ্গে নিজেকে এক 
করে আমরা আমাদের প্রকুত স্বভাব থেকে বহিষ্তুত ব৷ বিচ্ছিন্ন হই। বহির্জগতে 
হারিয়ে গিয়ে আমরা গভীরতাকে বিসর্জন দ্িই। ভৌতিক ও মানসিক 
বিষয়ের উর্ধেব উঠতে পারলেই আমরা মুক্তির রাজত্বে পৌছুতে পারব । 

নিরাশী--বাসনারহিত | দৈনন্দিন নান! প্রয়োজন, অর্থ উপার্জন ও বায়ের 
চিন্তা ধ্যানে বিদ্ব ঘটায় ও আমাদের ভাবজীবন থেকে বিচ্যুত করে। 
অতএব আমাদের বাসনা ও তজ্জনিত উদ্বেগ, লোভ ও ভয় থেকে মুক্ত হতে 


১। ওয়ার্ডসওয়ার্ধের উক্তি £ **ভাবাবেগের কথা শাশুচিত্তে ন্মরণ করাই কবিতার উৎম | 
গার “তরুণ কবিদের কাছে চিঠি”তে রিলকে বলেছিলেন, “তুমি নিজের মধ্যে 'ুবে 
যাও এবং ঘে গভীর থেকে তোমার জীবন উচ্দৃসিত হচ্ছে, তার মধ্যে খোজ কর। জামি 
তোষাকে এ ছাড়! আর কোন পরাবর্শ দিতে পারি না 1 


১৮৬ জীমহ্গেবদৃগীতা 


বল! হয়েছে। সাধক এই সব মানসিক শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে সকলপ্রকার মন- 
চাঞ্চল্য ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবে । মানসিক পক্ষপাতিত্ব, 
জীবনসংক্রান্ত লক্ষ্য, এবং পরিবার ও বন্ধুদের উপর আকর্ষণ, এসব তাকে 
বর্জম করতে হবে। যে কিছুরই প্রত্যাশ। করবে না, কিছুই দাবী 
করবে না। 

অপরিগ্রহ-_এশ্বর্ষ-বাসনামুক্ত | এই মুক্তি মনের একটা অবস্থা, বৈষয়িক 
সম্বন্ধ নয়। ধনসম্পত্তির ক্ষুধাকে দমন করতে হবে, এ্রশ্বধের অত্যাচার 
থেকে মুক্ত হতে হবে। কেউ যর্দ অস্থিব ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দন্ত, 
য্বৈরতা ও স্বত্বাভিমান দ্বাবা অভিভূত হয়, তাহলে ভগবানের বাণী তার 
কানে পৌছবে না। | গীতার নির্দেশ হচ্ছে যে প্রকৃত সুখ অভ্তরের অবস্থা । 
আমাদের জীবনযাপনের প্রণালী, মানবিক চেতনার অবস্থা যা আমাদের 
বাহ জীবন-যন্ত্রের উপর নির্ভব করে না, তাঁদের দিকেই গীত! আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছে |) দেহ মৃত হতে পারে, জগৎ বিলুপ্ত হতে পারে, 
কিন্ত ভাবজীবন স্থায়ী । নশ্বর জগতের বস্তু আমাদের এশ্বর্য হতে পারে না, 
ঈশ্বরভক্তি ও তত্বজ্ঞান নিত্য বলে তাই আমাদের প্রকৃত খশ্বর্ধ ৷ বস্তর দাসত্ব 
কাটিয়ে প্রফুল্ল ভাবমুক্তি অর্জন করতে হবে ।১ 

১১। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থিরমাসনমাত্বনঃ। 

নাত্যুন্ডিতং নাতি নীচং চলাজিনকুশোত্তরম্‌ । 

(১১) পরিষ্কার স্থানে তাকে সুস্থির আসন গ্রহণ করতে হবে, সে 
আসন খুব উচুও হবে না, খুব নীঢুও হবে না, এবং ত। কুশ, মৃগচর্ম ও বস্ত্রকে 
পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তৈরী করতে হবে। 

১২। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্তরিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিস্যাসনে যুঞ্াদ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ 
(১২) উপরোক্ত দ্বপ আসন পরিগ্রহ করে একাগ্রমনে চিত্ত ও 


১। যেধনী লোক দাবী করেছিলেন যে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞাই তিনি পালন করেছেন 
ত্বাকে যাণ্ড বলেন, “তবুও একটা জিনিস তোমার নেই । তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে 
গরীবদের মধ্যে বিলিনে দাও, তাহলেই হর্গে তোমার সম্পত্তি কায়েম হবে।» যান যখন 
দেখলেন ধে এ কথায় ধনী লোকটি খুঁব বিমর্ধ হযেছেন, তখন বললেন, “'খনী লোকেদের শ্বর্গ- 
রাজ্য লাভ কঠিন ব্যাপার £ ছুচের গর্ত দিয়ে বরং এক উটের ঢুকে হাওয়া! সহজ, কিন্ত ধনী 
লোকের স্বর্গে যাওয়! তার থেকেও কঠিন» 86. 2788৩, অষ্টাদশ, ১৮০২৩ । 


শ্রীমগেবদগীতা ১৮৭ 


ইন্ড্রিরকে সংযত করে সাধকের আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করা 
উচিত। 

এখানে যোগ মানে ধ্যানযোগ। সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে 
আমাদের বাহ ও জডজীবনের সহিত জডিত ব্যবহারিক অভিলাষের গ্রাস 
থেকে মান্বষকে উদ্ধার করতে হবে । তার প্রধান উপায় হল অভ্যন্ত ওদাসীন্য। 
স্বাধীন অবিকৃত বুদ্ধি দিয়ে বন্তসকলকে যেমনভাবে দেখা যায় সেই রকম 
ভাবে দেখবার ক্ষমত1 উন্মেষিত হওয়া চাই । এব জন্য আমাদের নিজেকে 
সরিয়ে দিতে হবে । পিথাগোরাঁসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি 
নিজেকে দার্শনিক বলেন কেন, তখন তিনি এই গল্পটি বলে তার জবাব 
দ্রিয়েছিলেন £ যে অলিম্পিয়ার মহোৎসবে যোগ দেবার জন্ত সমগ্র জগৎ এক 
বিচিত্র জনতাঁরূপে একাগ্র হয়, মনুস্তজীবনকে তার সঙ্গে তিনি তুলনা করেন । 
কেউ মেলায় বাণিজ্য করে উপভোগ করতে চায়। অন্যের] প্রতিদ্বন্দিতায় 
জয়মাল্ায অর্জন করতে চায়, আবার কেউ কেউ শুধু দর্শক এবং এই শেষোত, 
শ্রেণীই দ্রার্শনিক | তারা নিজেদের অব্যবহিত সমস্যার উদ্বেগ ও ব্যবহারিক 
প্রয়োজন থেকে নিজেদের যুক্ত রাখেন । শঙ্করাচার্য দেখিয়েছেন যে তত্ব- 
জিজ্ঞাসুদের অপরিহার্য গুণ হল যে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে পার্থকা করার 
ক্ষমতা, স্বর্গীয় বা পাথিৰ কর্মফলভোগে নিবাসক্কি, আত্মনিয়স্ত্রণ ও পারমাধিক 
মোক্ষলাভের জন্য উদ্দীপ্ত আগ্রহ 1১ প্লেটোর মতে, সমস্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্য হল 
সন্ভাবের ধ্যানে আমাদের উন্নীত কর!, যেভাব অস্তিত্ব ওজ্ঞান উভয়েরই 
উৎস। তিনিই আদর্শ দার্শনিক, সমগ্র জীবন সম্পূর্ণভাবে ভোগ করাব শেষে 
ধার প্সর্বদ1 লক্ষ্য শান্তি, আন্তরিক নিস্তব্ধতা, নির্জনতা ও নিলিপ্তির জীবন 
যেখানে তিনিও সংসারকে ভুলতে পারবেন, সংসারও তাকে ভুলতে পারবে । 
এই রকম অবস্থায় তিনি “শুভে'র নির্জন ধ্যানের মধ্যে নিজষ স্বগর্রাপ্ত হন। 
এই হল একমাত্র প্রকৃত জীবন ।” প্অন্তর যাদের পবিভ্র তারাই ধন্য, কেনন! 
তারা ঈশ্বরের দর্শনলাভ করবে ।” এই অস্তব পবিত্র করা অর্থাৎ চিত্রশুদ্ধি 
অভ্যাসের ব্যাপার। প্রটিনাম আমাদের বলেছেন যে, “অবিচলিত হয়ে 
থাকার একটা অবস্থ! জ্ঞান ।”* 





১। নিত্যানিত্য বন্ত বিবেক, ইহ্বামুত্র ফলভোগ বিরাগ, সমাধি সাধন সম্পৎ, মুমুক্ষুৎম্‌। 
২। 70106808, চতুর্ঘ) ৪, ১২। 


১৮৮ শ্রীমস্গবদগীত। 


১৩ | সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ | 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাখং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ 

(১৩) দেহ, মস্তক ও গলাকে সোজা ও স্থির রেখে, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করে, অন্য কোন দিকে না দেখে (দৃষ্টি যেন ইতস্ততঃ ধাবিত না 
হয় )। 

এখানে বসবার ভঙ্গী বা আসনের কথা বলা হয়েছে। পাতঞ্জলি 
দেখিয়ে দিয়েছেন যে বসবার ভঙ্গী স্থির ও স্বচ্ছন্দ হলেই একাগ্রতার সহায় 
হয়। উপযুক্ত ভঙ্গীতেই দেহ প্রশান্ত হয়। (ঈশ্বরের সজীব প্রতিমা! যদি দেহে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তো দেহকে অবশ্যই পবিত্র রাখতে হবে। 

সংপ্রেক্ষা নাসিকাগ্রম্_নাসিকার ঠিক চূড়ায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে । 
দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলে একাথতা আসে না। 

১৪। প্রশাস্তাত্বা বিগতভীব্র ক্মচারিব্রতে স্থিত: | 

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে! যুক্ত আসীত মৎপরঠা 

(১৪) প্রশান্ত ভাবে নিভাঁক হয়ে ব্রহ্গচর্যে অবিচলিত থেকে সংযত 
মনে সংহত হয়ে আমার দ্রিকে মনকে নিবদ্ধ করে আমাতেই একাগ্র হয়ে তিনি 
বসে থাকুন । 

ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত:--কৌমার্যব্রতে অবিচলিত। যোগসাধককে যৌন 
আবেগকে বশ করতে হবে। হিন্দু &তিহোর শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্ষের উপর 
বোঁক। প্রশ্ন উপনিষদে পিপপলাদ সাধকদের আরও এক বৎসর 
ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলেছেন, তার পরে তিনি তাদের পরাজ্ঞানে দীক্ষিত 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্ম! ইন্দ্রকে ১০১ 
বৎসর ব্রদ্ষচর্ষ পালন করিয়ে তবে সতংজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন । কায়- 
মনোবাক্যে, সর্ব অবস্থায়, সর্বস্থানে ও সর্বদা মৈথুন বর্জন করাই ব্রঙ্গচর্ষের 

জ্ঞার্থ।১ কথিত আছে যে দেবতার] ব্রহ্মচর্য' ও তপস্য! দ্বার! মৃত্যুকে 

জয় করেছিলেন |২ জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে শিব বলেছেন যে ব্রহ্মচর্ধই আসল 
তপ এবং যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মচর্ধ পালন করেন, তিনি মানুষ নয় 


১। যাজ্ঞবন্ষ্য লিখছেন, 
কর্মণ। মনদ। বাচ] সর্বাবস্থাহ সর্বদা 
সর্বত্র মৈথুনত্যাগে। ত্রক্ষচর্ধং প্রচর্ষতে । 
₹। ব্রক্ষচর্যেন তপস! দেব৷ ম্বৃত্যুমুপাপ্রত। অথর্ববেদ 


শ্ীমন্তগবদৃগীত। ১৮৯ 


দেবত|।১ (কিন্ত আত্মনিগ্রহমূলক যৌনসংযোগ ত্যাগকে ব্রদ্ষচর্য বলে না, 
্রথ্মচর্ধ মানে যৌনআবেগকে বশে আনা । হিন্দু এঁতিহ্ যে গৃহস্থের ফৌন- 
জীবন সংযত, তিনিও ব্রন্ষচারী, যিনি সকল যৌনসম্পর্ক বর্জন করেছেন, তার 
মতই | হইন্ড্রিযকে নষ্ট করে, হৃদয়কে উপবাসী করাকে ব্রহ্ষচারী হওয়া 
বলে না। 

তীপ্টীয় অন্প্রদায়েযর তপশ্চর্যায় সংসার শরীর ও শয়তানকে দমূন করার 
জন্য যে দারিত্রযঃ ব্রঙ্গচর্য ও বাধ্যতার পরামর্শ দেওয়। হত তার সঙ্গে 
যোগাভ্যাসের জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তাদের তুলনা করা যেতে 
পানে। 

সকল চিস্তাকে স্তব্ধ করার যে নঞর্থক পন্থ| তার সদর্থক ফল হল আস্বে 
একাগ্রতা । যোগাভ্যাসের প্রচলিত প্রথা হুল *ইশ্বর-প্রণিধান”। ষন 
স্থির হওয়া মানে মনকে শূন্য কর! নয়, মন তখন ব্রচ্ষে মগ্র থাকে “মচ্চি ওঃ 
মৎপরঃ ॥” 

একনিবদ্ধ দ্ষ্টিই সত্যকে দেখতে পায়। প্রার্থন। ও আবেদন দ্বারা 


১। ন তপস্তপেত্াহ্; ব্রহ্মচং তপোত্বমম্। 
উধ্ব রেতা' ভবেদ্‌ বন্ত স দেবে! নতু মানুষঃ। 


্রক্ষচর্য পালনে যে কত বিদ্ব তা আমর! খ্রীন্তীয় সম্ভদের জীবনে দেখতে পাই। সেন্ট 
অশস্টাইন প্রার্থন। করতেন £ “আমাকে ব্রহ্ষচর্ধ ও সংযম দাওকিত্ত এখনই নয় |7) 00745858008 
9৮ ৬]]], 08 ভা । রো] সমগ্র বিষয়টি এক ভাক্ষর্ষে ব্যক্ত করেছেন। তার নান শাখত 
প্রতিমা (7)89:98] 7০1)। তাতে একটি নারী হাটু গেড়ে বসে পিছনে হেলে, তার দেহকে 
সামনের দিকে এগিয়ে . দিয়েছে, হাত ছুটি হুপাশে ঝুলে আছে। আর তার বক্ষত্বয়ের 
মধ্যথানে এক ছাড়িওল| পুরুষের মুখ। পুরুষটিও হাটু গেড়ে তার সামনে বসে কাতর 
বাসনায় তার আলিঙ্গন ভিক্ষা করছে। সহম্রের যধ্যে এমন একটি লোকও হ্য়তে! পাওয়! 
যাবে না, যে তার প্রিয়ার জন্ত তার সমগ্ত আদর্শ, তার সর্বোত্তম ধারণা, ঘা! কিছু তার কাছে 
ঈশ্বরের ভোতক ত! সমস্ত বর্জন না করবে । বর্তমানকালের অনেকের মতে ব্রন্ষচর্যাবন্থ! 
্বার্থসঞ্জাত ও নিপ্রভ | হিন্দুরা এর উপর যতটা জোর দেন সেট! তাদের কাছে একটু 
অন্ভুত ও বাড়াবাড়ি বলে মনে হুয়। 

২। ভার্ধাং গচ্ছন্‌ ব্রক্মচারি খতে। ভবতি বৈ দ্বিজঃ। মহাভারত । মন্ত্র অষ্ট্য। 
হিন্গুদের হধ্যে অহল্যা, কৃতী, মঙ্দে।দরী, যৌপনী ও তারা-কে মহাপতিত্রত৷ পে সতীদ্বের 
আদর্শ বলে ধর! হয়, গাদের পঞ্নহাকনাও বল! হ। উদ্ান হাঁডি টেসকে পর্ধিঝ নানী 
ঘলে মনে করতে বধেছেন। সতীত্ব একট! মাননিক অবস্থা! । 


১৯০ শ্রীমহগেবদৃগীতা 


পারমাথিক জীবনের অধিকারী হুওয়! যায় না। তার জন্য প্রয়োজন গভীর 
ভক্তি, নীরব ধ্যান, চেতনাকে আত্মার গভীরতম অংশে উন্মোচন করে 
দেওয়৷ যাতে জীবাত্বা দ্িব্যভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়। ধীর! 
এই কৌশল আয়ত্ত করেছেন তাদের বাহ সাহাযোর, মতবাদে নিষ্ঠা ব| 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। তারা নিমগ্নতার সঙ্গে 
গুদাসীন্যকে এক করতে পেরেছেন বলে তাদের দৃষ্টি সৃষ্টিধর্মী হয়। তারা 

ংসারে কর্মলিপ্ত থাকলেও আবেগহীন প্রশান্ত ভাবে অবিচলিত থাকেন । 
জোয়ার-ভাট। দ্বাবা অনুদ্বেজিত জলাশয় স্থিতপদ্মের সঙ্গে তাদের তুলন! 
দেওয়৷ হয়। 

১৫ | যুগ্ম্নেবং সদাত্বানং যোগী নিয়তমানসঃ | 
শাস্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ 

(১৫) সংযত মন, সর্বদ1 সমাহিতচিত্ত যোগী যে শাস্তি ও পরম নিবাণ 
আমাতে বিরাজমান তাই প্রাপ্ত হন । 

১৬। নাতাশ্নতস্্ যোগহস্তি ন চৈকান্তমনশ্বতঃ | 
ন চাতি স্বপ্রণীলস্য জাগ্রতে। নৈব চার্ভন ॥ 

(১৬) যিনি অতিরিক্ত আহার করেন ব! অত্যন্ত বেশী উপবাস করেন, 
তার দ্বার! যোগ হবে না। হে অর্জন, যিনি অতিরিক্ত নিদ্রা! যান ব অধিক 
সময়ই জাগ্রত থাকেন তার জন্যও যোগ নয়। 

পাশব প্রৃত্তি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। সর্ব বিষয়ে বাড়াবাড়ি 
বর্জন করতে হবে। এই উপদেশের সঙ্গে বৌদ্ধদের মধ্যপন্থা ও আরিস্টটলের 
বর্ণমণ্ডিত মধ্যম পন্থ! (00106177762 ) তুলনীয় | 
১৭। যুক্তাহারবিহারস্ম যুক্ত চেষ্টস্যু কর্মসু। 
যুক্ত সবপ্বাববোধস্য যোগে ভবতি হুঃখহা! ॥ 

(১৭) যিনি আহারে-বিহারে মিতাচারী, কর্মে সংযত, ধার জাগরণ ও 
নিত্া উভয়ই সুনিয়ন্ত্রিত, তারই যোগ সম্ভব। সেই যোগ দ্বারা সকল হৃঃখ 
বিন হয়। 

দেখ! যাবে যে এখানে কর্ম থেকে একান্ত নিবৃত্তির উপদেশ দেওয়! হচ্ছে 
নাঃ কর্মকে সংযত করার কথা বলা হচ্ছে। [মহং যখন আত্ম স্থিত হয় তখন 
সে'তুরীয় ও সাবিক চেতনা লাভ করে এবং সেই কেন্দ্র থেকে কর্মে প্রবৃত্ত 
হ্‌র়। 


শীমন্তগবদৃগীতা ১৯১ 


পূর্ণ যোগী। 
১৮। যদা বিনিয়তং চিতমাত্বন্েবাবতিষ্ঠতে। 
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্ো যুক্ত ইতুযুচ্যতে তদা ॥ 

(১৮) যখন সুনিয়ন্ত্রিত চিত্ত সমস্ত বাসন! থেকে মুক্ত হয়ে মাত্র 
আত্মতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে সমাহিত ( যোগে ) বলা যায়। 

সত্যোপলন্ধির পক্ষে অহং জানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি একান্ত প্রয়োজনীয় । 
সত্যকে জানতে হলে ব্যক্তিত্বের সমস্ত দাগকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, সকল 
প্রকার কুসংস্কার ও ব্যদ্িগত €শিষ্টাকে লুপ্ত করতে হবে । 

এই ক্লোকগুলিতে উপদেষ্টা যে পদ্ধতিতে সাধক সারভূত আত্মকে 
উপলদ্ধি করতে পারে তারই বর্ণন| দিচ্ছেন। বাহ্‌ বা অন্তর্জগতের সাধারণ 
অভিজ্ঞতায় দেহযুক্ত আম্ন প্রাপঞ্চিক বহুবিধায় নিমগ্ন এবং সেইজন্যই আবৃত 
থাকেন। কাজেই আমাদের প্রথমেই আত্মাকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ক্রিয়া, 
প্রত্যেক ধারণ, মনের প্রত্যেক স্বতন্ত্র ক্রিয়ার প্রত্যেক বিশেষ ক্ধপকে বা 
দিয়ে শূন্য করতে হবে। এটা অবশ্য নএর্থক প্রক্রিয়া । মনে হতে পারে 
আমাদের চেতনা থেকে প্রত্যেক ভাব ব! ধারণাকে বহিষ্কার করলে, 
নির্ভেজাল সরল শূন্যত! অবশিষ্ট থাকবে । উপদেষ্ট! এখানে দেখাচ্ছেন যে 
দিব্য€ষি লাভ করতে হলে, বিশুদ্ধ আত্বকে উপলন্ধি করার জন্য এইপ্রকার 
নঞর্থক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। নিশুব্ধতাকে পূর্ণাঙ্গ করা হুয় এবং 
আপাতদৃষ্টিতে নেতিমুলক কিন্ত আসলে সুতীব্র সজীব অতীন্ত্িয় ধ্যান 
দ্বার! সেই শৃন্যতাকে পৃ করা হয়, এতে আত্মিক শক্তির প্রসারণ ঘটে । এ 
অভিজ্ঞত1 সকল জ্ঞানের অতীত, কেননা! আত্মকে ধারণ! দিয়ে প্রকাশ কর! 
যায় না বা মনের কাছে মূর্ত করাযায় না। এ হল অবর্ণনীয় আত্মমুখিতা । 

১৯। যথা দীপে! নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্বতা। 

যোগিনে] যত চিত্তস্ত যুঞ্জতো! যোগমাত্বনঃ ॥ 

(১৯) সংষত চিত্ত যোগী যখন আত্মসংযোগ অত্যাস করেন (ব! 
নিজেকে সমাহিত করেন ), তখন তিনি বানুশূন্য স্থানে অকম্পিত দীপশিখার 
সহিত তুলনীয়। 

যোগ্ীর ভাবন! আত্মতেই মগ্র ! আঙ্িক অন্তর্দিই সকল মোহের বিরুদ্ধে 
রক্ষাকবচ এবং তার সঙ্গে ক্ষণিক দর্শন বা অপল্রিয়মাণ দৃশ্টকে গুলিয়ে ফেললে 
চলবে ন1। 


১৯২ শ্রীমষ্গবদৃগীতা 


২০। যত্রোপরমতে চিত্ং নিরুদ্ধং ফোগসেবয়া । 
যত্র চৈবাস্থনাত্ানং পশ্থন্নাত্মনি তুস্ততি ॥ 
(১০) যাতে একাগ্রতার অভ্যাস ছার! চিত্ত শাস্ত হয় এবং আত্মকে 
আত্বের মধ্য দিয়ে দেখে আত্মতৃপ্তি ঘটে-* 
২১। সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌ বৃদ্ধিগ্রামতীন্দ্রিয়মূ। 
বেত্তি ষত্র ন চৈবায়ম্‌ স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ 
(২১) যাতে বুদ্ধিগ্াহ্া অতীন্দ্রিয় পরমানন্দ পাওয়া যায়, যা! পেলে 
আর সত্যভ্রষ্ট হয় না 
কঠোপনিষদের তৃতীয়, ১২ দ্রষ্টব্য । ব্রহ্ষকে ইন্জ্রিয়ানৃভূৃতি দিয়ে ধারণা 
কর! যায় না, কিন্তু যুক্তি দিয়ে পৌছানো! যায়। কিন্তু ইন্জিয়গ্রাহা উপাত্তের 
ভিত্তিতে যে সকল ধারণ| হয়, তাকে সম্বল করে যে যুক্তি সে যুক্তি দিয়ে 
তাকে ছোয়া যায় না, যে যুক্তি ্বাবলম্বী তারই ভিত্তিতে সেখানে পৌছানো! 
যায়। যখন যুক্তি স্বাবলম্বী হয় তখন সে পরোক্ষভাবে ইন্্িয়ানৃভূতির মাধ্যমে 
বা তা থেকে সঞ্জাত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কোন বস্ত সম্বন্ধে সচেতন হুয় না 
নিজেকে বন্তচেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে নেয়! সকল সত্যকার জানাই 
অতেদ দিয়ে জানা ।৯ ভৌত সংস্পর্শ বা মানস প্রতীক দিয়ে আমর! যা জানি 
তা পরোক্ষ ও আসন্স। ঈশ্বরের ধ্যানোপলব্ধিই ধর্ম । 
২২। ং লব্ধ, চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
যন্মিন্‌ স্থিতো৷ ন দঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ 
(২২) য! পেলে মনে হয় যে এর চেয়ে বড় পাওয়! আর কিছু নেই, 
যেখানে পৌঁছলে অতান্ত গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করতে পারে নাঁ_ 
২৩। তং বিদ্যা হুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ভিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনিবিগ্নচেতসা ॥ 
(২৩) সেই সতভ্ভাপ-বিহ্বীনভাকেই যোগ বলে জান] যাক। দৃঢ় 
সংকল্প নিয়ে সোৎসাহ চিতে এই যোগাত্যাস করতে হবে। 
১০-১২ সংখ্যক ক্লোকে মোক্ষার্থে চিতকে বিষয়ের উপর তীব্রভাবে নিবদ্ধ, 


১1 সমাধিনিধূতিষলন্ত চেতসে! নিবেশিভন্তাত্বনি যৎ হুখং ভবেৎ 
ন শকাতে বর্ণরিতৃং গির! তব] হয়ং তদত্তঃকরণেন গৃহতে ॥ 
মধুদুদন এই গ্লোকটি উদ্ধত করেছেন। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৯৩ 


করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এই হল মুক্ত আত্মার বিশ্রাম, সর্বনিরপেক্ষ 
ও নিঃসঙ্গ । আত্মা আত্মতেই তৃপ্ত। এই হল সাংখ্যপুরুষের কৈবল্য, 
যদিও গীতাতে ভগবৎপ্রসাদের সঙ্গে এ অভিন্ন । 
অনিবিন্ন চেতসা-_নির্বেদরহিতেন চেতসা ইতি শঙ্কর । সম্ভাব্য সম্তাপের 
চিন্তাপ্রসৃত প্রয়াসের শিথিলতাকে বর্জন করে আমাদের যোগাভ্যাস করতে 
হবে। 
২৪ । সংকল্প প্রভবান্‌ কামাংস্ত্যকা সর্বানশেষতঃ | 
মনসৈবেন্দিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ 
(২৪) ব্যতিক্রমবিহীন ভাবে (স্বার্থ) সঞ্জাত সকলপ্রকার বাসন। 
পরিত্যাগ কবে, সব দিক দিয়ে সকল ইন্দ্রি়কে চিত্ত দ্বারা বশ করে". 
২৪ | শনৈঃ শনৈরুপ বমেদ্‌ বুদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়] | 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব! ন কিঞ্িদিপি চিত্তয়েখ ॥ 
(২৫) ধীর স্থির বৃদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্লে শান্ত হয়ে মনকে আত্ে নিবদ্ধ 
করে অন্য চিন্তা বর্জন করতে হবে । 
২৬। যতো! যতে! নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌ | 
ততত্ততো নিয়ম্যৈতদ্‌ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ 
(২৬) যা কিছু চঞ্চল ও অস্থির, মনকে বিপথে নিয়ে যায় তাকে 
নিয়ন্ত্রিত করে সম্পূর্ণব্ূপে আ্নবশে আনতে হবে। 
২৭। প্রশানস্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমুততমম্। 
উপৈতি শাস্ত রজসং ব্রদ্ধভূতমকল্াষম্‌ ॥ 
৭) কেনন! যে যোগীর মন প্রশান্ত, ভাবাবেগ স্থির, যিনি অকলুষ ও 
ব্হ্মভাব প্রাপ্ত, তিনিই পরম সুখপ্রাপ্ত হন। 
ব্রহ্মভূতম্- ঈশ্বরের সঙ্গে এক । আমরা যা দেখি তাই হয়ে যাই, ভ্রমর 
ও বোলতান উপাখ্যানের মর্ধ তাই "ভ্রমর কীট গ্ভায়” । বোলতা ভ্রমর তার! 
আক্রান্ত হবার সম্ভাবনায় তার কথ! এমন তীব্রভাবে চিন্তা! করতে লাগল 
যে সে নিজেই ভ্রমরে রূপাস্তত্বিত হুল, উপাসকও সেইরকম উপাস্যের 
সঙ্গে এক হয়ে যায়। শ্রীধরের ব্যাখ্যা, র্গত্বং প্রাণ্তম 1১ দেহ, জীবন ও 





১ মীলকণের ধারণা এই অবন্থ! ““সংপ্রজাত সমাধি+ এবং তার সমর্থনে যোগভান্ত 
উদ্ধার করেছেন, _বত্বেকাগ্ে চেতসি সভুতনর্থন্‌ প্রভোতয়তি কর্মবন্ধনানি জখয়তি 
দিম্বোধনছিমুখী করোতি ক্ষিণোতি চ ক্রেশান্‌ স সন্প্রজ্ঞাতে। যোগ ইত্যাখ্যায়তে | 


১৩ 


১৯৪ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


মনের বিশুদ্ধিই উন্নতি । কাঠামে! ক্রটিশূন্য হলে জ্যোতি অবাধে প্রকট 
হয়। 

২৮। যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। 

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমস্নংতে ॥ 
(২৮) পাপবিমুক্ত যোগী নিজেকে সর্বদ1 সমাহিত রেখে সহজেই 

চিরত্ুনের সংস্পর্শে অনস্ত আনন্দ উপভোগ করেন। 

ব্হ্ষসংস্পর্শং_-শাশ্বতের সঙ্গে সংযোগ | ঈশ্বরকে শুধু একট! গুজবের 
উৎস বা অস্পষ্ট উচ্চাতিলাষের পাত্র বলে মনে করলে চলবে না। তাকে 
আমাদের সঙ্গে বাস্তবতাবে যুক্ত সুস্পষ্ট সত বলে মনে রাখতে হবে। ধর্ম 
তর্কের বিষয় নয়, অতিজ্ঞতাজাত তথ্য। বৃদ্ধি দ্বারা তখ্যর একটা যুক্তি- 
সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়। যায় কিন্ত তথ্যের ভিতি সুদৃঢ় না হলে যুক্তিতর্ক অবান্তৰ 
হয়ে পড়ে । 

তাছাড়া ধর্মীয় অভিজ্ঞতা দেশকালনিবিশেষে বিশ্বজনীন । পৃথিবীর 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে ও ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে তাদের দেখ! পাওয়৷ গেছে, 
তা থেকে মানবাত্বার প্রয়াস ও এঁক্যের স্থায়িত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। [ৃহিন্তু 
'ও বৌদ্ধ খষি, সক্রেটিস ও প্লেটো, ফিলো ও প্রটিনান, গ্রী্টিয় ও মুসলমান 
মিষ্টিকরা যে প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন ত1 একই গোত্রের যদিও তাদের ধর্ম- 
'ত্বীয় ব্যাখ্যার চেষ্টায় জাতি ও যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 

পরব্তা শ্লোকসমূছে উপদেষ্টা আদর্শ যোগীর লক্ষণ সকল বিবৃত করছেন। 
তার চিন্তা বশে আছে, বাপন] বর্জন করা হয়েছে, আর তিনি শুধু আত্মের 
ধ্যানেই নিমগ্র ও সন্তাপসংস্পর্শবিহীন এবং পরমসতার সঙ্গে একীভূত । 

২৯। সর্বভুতস্থ্যাত্বানং সর্বভূতানি চাত্বনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বস্র সমদর্শনঃ ॥ 
(২৯) ধার আত্মা যোগ ঘ্বার! সাম্যাবস্থা। প্রাপ্ত হয়েছে, তিনি আত্মকে 

র্বভূতে ও সর্বভূতকে আত্মের মধ্যে দর্শন করেন এবং সর্বত্র একই বস্ত দেখেন। 

যদিও আত্মদর্শনের সাধনার সময় আমাদের বাহ বন্ত থেকে সরে গিয়ে 
জগৎকে আত্ব থেকে পৃথক করতে হয়েছিল, তবু দর্শন লাত করার পর জগৎকে 
আত্মে আশ্রয় দিতে হয়। নৈতিক স্তরে এর অর্থ এই যে সংসার থেকে 
বিচ্ছিন্নত1 বাড়বে এবং সেটাতে সিদ্ধ হলে গ্রীতি, কট ও ত্যাগের যাখ্যষে 
সংসারে ফিরে আসতে হুবে। 


শ্রীমন্তগবদৃগীত। ১৯৫ 


আশা-আশক্ক! পছন্দ-অপছন্দ যুক্ত স্বতন্ত্র সসীম আত্মার বোধ বিন হয়ে 
ঘায়। 

৩০ | যে! মাং পস্ঠাতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্ঠতি। 

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্টাতি ॥ 

৩৯) যে আমাকে সর্বত্র দেখে এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখে 
তার কাছে আমিও হারিয়ে যাই না, সেও আমার কাছে হারায় ন|। 

“তার কাছে আমিও হারাই না, সেও আমার কাছে হারায় না” এই ক্ষেহ- 
পূর্ণ ও মর্মস্পর্শী কথাগুলির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অতীন্দ্রিয়তার থেকে ব্যক্তিগত 
রহস্যের দিকেই ঝোঁক বেশী। সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে সকল বস্তর গম্ভীর এঁক্যের 
অভিজ্ঞতাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে । সে যতই অদ্বিতীয়, ততই সাবিক। 
আত্মা যত গভীরে যাবে ততই তার বোধ প্রসারিত হবে | (যখন আমরা 
আমাদের অন্তর্দেবতার সঙ্গে একীভূত হব তখন সমস্ত জীবনধারার সঙ্গেই 
এক হয়ে যাব। 

৩১। সর্বভূতস্থিতং যো! মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ | 

সর্বধ। বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ 

(৩১) যে যোগী এঁক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতে স্থিত আমাকে 
ভজন! করে, সে যোবেই কর্ষে লিপ্ত হোক না কেন, আমাতেই বাস 
করে। 

তার বাহজীবন বাই হোক না কেন, অস্তজাঁবনে সে ভগবানেই 
অধিষ্ঠিত। মানুষের আসল জীবন তার অন্তজাবন। 

৩২ | আত্বৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্তাতি যোহ্জুন। 

সুখং বা! বদি বা হুঃখং স যোগী পরষো মতঃ॥ 

(৩২) হে অভূনি, যেকি হৃঃখে কি সুখে সকলকে সমভাবে নিজের 
মত করে দেখতে পায় সে পৃ যোগী। 

আত্ব_ওপম্য যানে অন্ত সকলকে নিজের সঙ্গে তুল্য কর1। নিজের 
কল্যাণ কামনায় যোগী অন্যেরও কল্যাণ চান। ঈশ্বরের মধ্যেই তিনি 
সর্বভূতের স্পর্শলাত করেন, মান্ধকে দিব্যজীবনে আক করেন এবং 
পরমাত্বার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রবৃদ্ধ চেতনায় জগতে কর্ম করেন! তিনি 
কোন জীবেরই ক্ষতি করেন না কেননা! শঙ্করের ভাষায় “তিমি দেখেন, যা 
তান নিজের কাছে প্রিয়, তা সর্বসূতের পক্ষেই প্রিয় এবং যা তার নিজের 


১৪৬ ্ীমস্তগবদূগীত। 


পক্ষে কষ্টদায়ক তা অন্যেরও কষ্টের কারণ ।”১ তিনি কিন্তু দুঃখ-সুখকে আর 
এড়িয়ে চলেন না। জগতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, তিনি কিছুতেই ভয় 
পান না, আত্মদর্শনের সায্যে সকলকেই আলিঙ্গন করেন। 


মনকে সংযত কর! দুরূহ কিন্তু সম্ভব। 
অর্জন উবাচ 


৩৩ | যোহয়ং যোগন্তুয়! প্রোজঃ সাম্ন মধুসূদন । 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌॥ 

(৩৩) অজুনি বললেন হে মধুসূদন (কৃষ্ণ), এই যে সাম্যের 
প্রকৃতিকে (মনের সমত1) তুমি যোগ বলেবর্ণনা করলে, চঞ্চলতার জন্য 
তার কোন স্থায়ী ভিত্তি তো দেখতে পাচ্ছি না। 

৩৪ | চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দ,ঢম্‌। 
তস্যাহং নিখহং মন্যে বায়ারিব সুদুষ্করম্‌ ॥ 

(৩৪) হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, উত্তেজনা প্রবণ, প্রবল ও ছুর্টম। আমার 
মতে মনকে বশে আনা বামুকে বশে আনার মতই দুর্ধহ। 


শীভগবান উবাচ 


৩৫। অসংশয়ং মহাবাহোমনে| ছুনিগ্রহং চলম্‌ । 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহতে ॥ 

(৩৫) শ্রীভগবান বল্লেন, “হে মহাবাহো! (অঞ্জন ), মন চঞ্চল বলে 
তাকে বশে আনা যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কুস্তীপুত্র, 
অবিরাম অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার] তাও সম্ভব । 

যোগসৃত্রের প্রথম, ১২, “অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তান্‌ নিরোধঃ” বাকাটি 
তুলনীয় । এখানে উপদেষ্টা বলছেন যে চঞ্চল মন আবেগ দ্বার! চালিত 
হতে অত্যন্ত, তাকে স্ধু অনাসক্তিং ও অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর! 


যায়। 


১) যথা মম সুখমিষ্টং তথ! সর্বপ্রাশিনাং সুখমহুকৃলস্‌ যদি বা! যচ্চ ছুঃখং মম প্রতিকূলনিষ্টং 
যখাতথ! সর্বগ্রাণিনাং ছ:খমনিষ্টং......ন কন্চিৎ প্রতিকূলস্‌ আচরতি অহিংসক ইত্যর্ঘ। 
২। পৃথিবী যেখানে আছে সেখানে বিছানার প্রয়োজন কি! মাথায় দেবার অন্ত বাহু 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৯৭ 


অঙ্জুনি বুঝতে পেরেছেন যে মানের স্বতাৰ অনেকখানি একগু য়ে, হিং, 
খেয়ালী ও ষ্বেচ্ছাচারী। আমাদের ঘভাবের ক্রুটি সম্বন্ধে আমরা চোখ বৃজধে 
থাকতে চাই এবং প্রজ্ঞালাভে বিমুখ হই। সেখানে তপস্যা প্রয়োজন । 

৩৬ অসংযতাত্বন! যোগো হুক্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 

বশ্তাত্বনা তু যততা শক্যোহবাণ্ত-মুপায়তঃ ॥ 
(৩৬) আত্মসংম যার হয়নি তার পক্ষে যোগ কঠিন তা আমি মানি 

কিন্ত আত্মসংযতদের পক্ষে যথার্থ উপায়ে চেষ্টা দারা তা সম্ভব । 

অর্ভূন জিজ্ঞাসা করছেন, যারা চেষ্টা করে বিফল হয়েছে তাদের কি গতি ? 

পরাজয় ক্ষণিকের | যে যাত্রা ঠিক মত শুরু করেছে সে লক্ষ্যে পৌঁছবে । 


অর্জন উবাচ 
৩৭ | অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো৷ যোগাচ্চলিতমানসঃ | 
অপ্রাপা যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ 

(৩৭) যোগে শ্রদ্ধ! থাকা সত্বেও যিনি আত্মসংযমে অপারগ হন এবং 
যোগ থেকে মন অন্বত্র বিচলিত হওয়ার জন্য সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হন, হে কৃষ্ণ, 
আর কি গতি হয়? 

যারা মৃত্যুকালে শাশ্বত শুভের বিরোধী না হলেও যথোচিত সংযম ও 
অভ্যাসের অভাবে নিত্যন্ুদ্ধের মহিমা উপলব্ধি কর! থেকে বঞ্চিত হয়, অর্জ্জন 
তাদের ভবিষ্তৎ জানতে চাইছেন । কেউ কেউ যে বিশ্বাদ করেন যে মানুষের 
তবিস্তৎ হয় অনস্ত স্বর্গ নয় অনস্ত নরক, তাই কি ঠিক না| মরণোতরকালেও 
নিজেকে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর করার সুয়োগ আসে ? 

৩৮। কচ্চিম্নোভয়বিভ্রষশ্ছিন্নাভ্রমিবনশ্যতি | 

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমুণো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ 

(৩৮) হে মহাবাহে! ( কৃ ), ব্রচ্ষপথ থেকে যোহ্‌ দ্বারা চ্যুত ও উভয় 

ভ্রষট হয়ে তিনি কি ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হন ন|? 


যখন আছে তখন বালিশ কি দরকার? হাতের তালু যখন রয়েছে, তখন থাল! ব1 পাত্র 
খাওয়ার জন্ক ব্যবহার করি কেন? বাযু ও বৃক্ষ বন্ধল থাকাতে রেশম বন্ধ চাই কেন? 
সত্যাং ক্ষিতে৷ কিংকশিপোঃ প্রয়াসৈঃ বাহোসংসিদ্ধে ছ্যপবর্ধণৈঃ কিং 
সত্যঞ্জলৌ। ফিং পুরুধন্নপাতৈ: দির্বকলাদৌ সতি কিং ছ্বকূলৈ:। 
ভাগবত, দ্বিতীয়, ৪৪॥ 


১৯৮ শ্রীম্তগবদৃগীতা 


উভয় থেকে চ্যুত হয়ে “ইতো! ভ্রষ্টঃ ততো ভ্রষউঃ,*, সে কি নিরাশ্রয় হয়ে 
থেকে যায়? ইহকাল পরকাল ছুইই কি তার ন্ট হয়? অত্যন্ত ছুবহ 
যোগের পথে যারা লক্ষ্স্থল পর্যন্ত না পৌঁছতে পারে, সেই অগণিত 
লোকেদের কি গতি হয়? তাদের সমস্ত সাধন! কি নিক্ষপ হয়? যেকার্ধে 
শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাত নাও ঘটতে পারে; সে কাজ আরব করে লাভ 
আছে কি? 
৩৯। এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ চ্ছেত:মর্তস্যশেষতঃ। 
ত্বদন্য: সংশয়স্যাস্য চ্ছেতা ন হ্যপপছাতে | 
(৩৯) হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে দূর কর । তুমি 
ছাড়! আর কেউ এই সংশয়ের মীমাংসা! করতে পারবে না । 


শ্রীভগবান উবাচ 


৪০। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিছ্াতে | 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌ হুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ 

(৪০) শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে 
কোথাও তাদের বিনাশ হয় না, কেননা হে বন্ধু, তুমি একথ| জেনে রেখো 
ষে কল্যাণ করে কারও ছুর্গতি হয় ন|। 

সংজীবন যাপন করলে কারো ক্ষতি হয় না। ভাল লোকের মন্দ 
পরিণতি হতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের হুর্বলতা সব জানেন এবং তাদের 
জয় করার জন্ম আমরা যে প্রয়াস করছি তাও তার অজানা] নয়। কাজেই 
আমাদের নৈরাশ্ট্ের কোন কারণ নেই, এ ব্যাপারে বিফলতাও এক ধরনের 
সফলতা, কোন আন্তরিক প্রয়্াসই একেবারে নিচ্ষলা নয়। একছার্ট 
(€:০1১9:) বলেন, “তোমার অভিলাষে যদি বিচ্যুতি না থাকে, যদি 
শুধু তোমার সামর্থা যথেউ ন| হয়, ত| হলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমি যথাসাধ্য 
করেছ।” গায়টের উক্তিও তুলনীয় ঃ “যে পরিশ্রম করেছে ও প্রয়াস করেছে, 
তাকেই যেন আমরা উদ্ধার করতে পারি।” 
৪১ । প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ৃযিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ 

৫১) এরকম যোগভ্রউ লোক পুণ্যবানদের অধ্যুষিত স্থানে বহু বৎসর 

বাস কনার পর সৎ সমৃদ্ধ গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। 


জরীমন্তগবদৃগীতা ১৯৯ 


শাশ্বতী--বছ বহু দিন, এখানে চিরকাল এই অর্থ নয়। 
শুচীনাম--সৎ। যষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শুচিতা বাহ ব্যাপার 
সন্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে, এখানে আত্তরিক শুদ্ধির কথ! বল! হুচ্ছে।১ 
৪২. | অথব! যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি হুর্লততরং লোকে জন্ম বদীদৃশম্‌ ॥ 
(৪২) অথবা সে তত্বজানী যোগীদের কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে। 
যদিও এরকম জন্ম ইহলোকে হূর্লভতর | 
৪৩। তত্র তংবুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 
যততে চ ততে! ভূয়ঃ সংসিদ্ৌ কুরুনন্বন | 
(৪৩) হে কুরুনম্মন, সেখানে সে পূর্বজন্মে যে (মানসিক ) উপলকি 
(দিব্য সংযোগের ) লাভ করেছিল ত! আবার আয়ত্তে আসে এবং তাই 
দিয়ে (যাত্রারভ্ত করে ) সযত্বে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে। 
সিদ্ধিলাতে অগ্রগতি ধীরে হয় এবং সিদ্ধিলাভের পথে বহুজন্স অতিবাহিত 
হতে পাচ্ডে। কিন্ত কোন প্রচেষ্টাই ন্ট হয় না। যে সকল সম্পর্ক আমরা! 
গঠন করি এবং যে শক্তি আয়ত্ত করি তা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নট হয়না। 


ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সেখান থেকেই শুরু হয়। 
৪৪ | পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ৭ 
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্ব্রদ্মাতিবর্ততে ॥ 


(৪৭) পূর্বাভ্যাস দ্বারাই তার অগ্রগতি অব্যাছুত থাকে । এমন কি 
যোগজিজ্ঞাসুও বৈদিক বিধি অতিক্রম করে যায়। 
শব্ব্রক্ষ- বৈদিক বিধি । বেদ ও তার অনুজ্ঞার কথা এখানে বলা 
হচ্ছে। টবিক আচরণবিধি অনুসরণ করে আমরা তাকে অতিক্রম করে 
যেতে সাহাধ্য পাই। এর সঙ্গে তুলনীয় প্ব্রন্ম দুই প্রকারের, এক শববরক্ষ 
আর এক তার অতীত .য।। যখন লোকে শব্বব্র্দে অভিজ্ঞ হয়, তখন 
শব্ধব্রক্মাতীত ব্রন্দে পৌঁছায় ।”২ তখন শ্রন্ধ! অভিজ্ঞতায় পরিশত হয়, 
জিহ্ব| স্তব হয় আর তত্বকথ! নিশ্চিহ্ণ হয়। ধর্মগ্স্থ পাঠে ও ধর্যানুষ্ঠানে 


১। “শোঁচং তু ছ্বিবিধং প্রোক্তম্‌ ব'হামাত্যন্তরং তথা মৃজ্জলাভ্যাং 
স্বতং বাহুম্‌, ভাবতুদ্ধিত্তধাত্তরমূ ৮ মাধব পারাশরে উদ্ধ, ভব্যান্পাদ। 
২। মৈআী উপনিষদ, যচী। ২২। বিঝুপুরাণও তুলনীয় ০শবব্রক্ষণি নিফাতঃ পরং ব্রদ্ধাথি- 
গচ্ছতি।” হী, ৫। 


২০৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


অংশগ্রহণ করা থেকে ধর্মে উৎসাহ জন্মায়। এতে খানিকটা! সুবিধা হয়, 
কিন্ত স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ যখন খুব বেশী ও একাস্ত হয় তখন আর পরোক্ষ 
সাহাযোর প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ বেদপাঠ এই পদ্ধতি দ্রুততর 
করার উপায়। কিন্ত একবার পর্যাপ্তভাবে উদ্বুদ্ধ হলে আর বাহ সমর্থনের 
প্রয়োজন হয় না, তখন আমর! শব্ব্রক্ম বা আনুষ্ঠানিক অন্থশাসনের গণ্ডি 
ছাড়িয়ে চলে যাই । নদী পার হওয়ার জন্ম নৌকার প্রয়োজন, “কিন্তু যে 
পৌছে গেছে, তার আর পৌছবার বিধি মানবার প্রয়োজন নেই ।” মক্ত্বিম 
নিকায়, প্রথম, ১৩৪ | রামান্বজের মতে শব্দব্রহ্গ অর্থে প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে। 

৪& | প্রযত্বাদ্‌ যত মানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। 

অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততে! যাতি পরাং গতিম্॥ 

(৪) কিন্তু যোগী যত্বপহকারে সাধনা কৰে নিজেকে সর্বপ্রকার 
পাপবিমুক্ত করে বহুজন্ম ধরে উৎকর্ষ লাভ করতে করতে উচ্চতম লক্ষ্যে 
উপনীত হয়|. 

এ জীবনে হূর্বলতার জন্য সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হলেও তার সাধনাজনিত 
শিক্ষ! মৃত্যুর পরও তার অধিকারে থেকে যায় এবং অপর জন্মে তাকে সিদ্ধি- 
লাভের দিকে অগ্রসর করে দেয় । যতদিন না সমস্ত মানুষ ক্ষমা; অনুতাপ ও 
সংশোধনী তপস্যা দ্বার] উদ্ধার পেয়ে ব্রহ্মসংযোগ লাভ করে ততদিন ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্টয পূর্ণ হবে না । যে ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমু্তিতে সৃষ্টি করেছেন 
তিনি সকল আত্মাকেই জয় করে গ্রহণ করবেন। ঈশ্বরের করুণা সব থেকে 
বিরোধী পক্ষকেও শেষ পর্বস্ত নিজের সঙ্গে সম্বিত করে তুলবে। গীতায় 
সকলের উদ্ধারে বিশ্বাস রাখার আশার বাণী শুনতে পাই। 


সর্বাীণ যোগী । 


৪৬ | তপস্থিভ্যোহধিকো! যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিক:। 
কণ্সিত্যশ্চাধিকো! যোগী তস্মাদ যোগী ভবাভুনি ॥ 

(৪৬) তপষীর থেকে যোগী শ্রেষ্ঠ, সে জ্ঞানীর থেকে ও আনুষ্ঠানিক 
অর্চনাকারী কর্মীর থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। অতএব, হে অর্জুন, 
তুমিও যোগী হও। 

এখানে ষে উপদেশ পাচ্ছি, তাতে দেখছি বনচারী বহু উপবাস ও কৃষ্ষু- 
সাধনরত তপহী, মুযুক্ষু জ্ঞানমার্গ বিচরণকারী কর্মত্যাগী জ্ঞানী, ফললাভের 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ২৪১ 


আশায় বৈদিক ক্রিয়াকর্ষ অনুষ্ঠানকারী কর্মীর থেকে যোগী শ্রেঠ। তপ, 
জ্ঞান ও কর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগে তিনেরই উত্তম উপাদানগুলি আছে, তার 
সঙ্গে ভক্তি যোগ দিয়েছে । এরকম যোগী সকলের অন্তর্যামী দিব্যের চুড়াস্ত 
অর্চনায় নিজেকে ঢেলে দেন এবং তার জাবন দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত পথে 
গাত্মভোলা সেবায় নিয়োজিত। 

যোগ ব! ভক্তির মাধ্যমে ভগবৎ-সংযোগ সর্বোচ্চ লক্ষা। পরবর্তা শ্লোকে 
দেখানে হয়েছে যে যোগীদের মধ্যেও ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

এখানে জ্ঞান মানে শান্ত্রপার্ডিত্য (শঙ্কর ), আধ্যাত্বিক উপলব্ধি নয় । 

৪৭ | যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্বনা | 

শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত: ॥ 

(8৭) এবং সমস্ত ফোগীদের মধ্যে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে অন্তর দিয়ে 
আমাতে স্থিত হয়ে আমার অর্চনা করে, তাকেই আমি সব থেকে (যোগ 
দ্বারা আমার সঙ্গে ) যুক্ত মনে করি । 

যোগাভ্যাসের দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে, কি কি বাধা অতিক্রম করতে হবে তার 
হিসাব দিয়ে, উপদেষ্টা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মহাযোগী মহাভক্ত। 


ইতি.** *** *** ০৮ ধ্াানযোগো নাম যষ্ঠোহধ্যায়ঃ | 
ধ্যানযোগ নামে ষষ্ঠ অধ্যায়ের এইখানে শেষ । 


সপ্তম অধ্যায় 

ঈশ্বর ও জগৎ 
ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ 

শ্ীভগবান উবাচ 


১। মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্তন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
্‌ শয়ং সমগ্রং মাং যখ। জ্ঞাস্মসি তচ্ছ,গু | 
(১) শ্রীপ্তগবান বললেন, 

হে পার্থ; কি করে যোগাভাপ দ্বারা আমাতে চিত্ত বিন্যপ্ত করে, 
আমাকেই আশ্রয় করে, তুমি আমাকে নিঃসংশয়ে সম্পূর্ণরূপে জানবে তাই 
এবার শোন। 

গীতা-রচয়িত! এবারে দিবোর সম্পূর্ণ বা অখগুজ্ঞান দেবার ইচ্ছা করছেন। 
শুধু নিও'ণ পরমাত্ব! রূপেই নয়, তার জগতে যে সগুণ প্রকাশ তা সমেতই। 

২। জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 

যজজ্জাত্বা! নেহ ভূয়োহন্ুজ, জ্ঞাতব্যমবশিল্তাতে ॥ 

(২) আমি তোমাকে এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথ! সম্পূর্ণভাবে বলব । 

তা! জানলে আর জানার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। 

তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক গ্লোকের উপর টিকা দ্রষউবা | জ্ঞানকে 
এখানে অপরোক্ষ আধ্যাত্িক প্রজ্ঞা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর বিজ্ঞানকে 
দেখানো হয়েছে অস্তিত্বের মূল তত্ব সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত বিদ্যান্ূপে | আমাদের 
শুধু নিঃসম্পর্ক পরমের কথ! জানলেই চলবে না, তার বহুধা অতিবাক্তিকেও 
জানতে হবে। মানৃষ ও প্রকৃতির মধো ব্রক্গ আছেন, যদিও তারা তাকে 
সীমাবদ্ধ করে না। 

৩| মনষ্যানাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততামপি সিদ্ধানীং কশ্শিন্‌ মাং বেত তত্বতঃ ॥ 

(৩) হাজারে একটি লোক কখনও কখনও সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ব 
করেন এবং যে অল্পসংখ্যক লোক সাধনায় সিদ্ধিলাত করেন তাদের মধ 
আবার অল্প লোকেই আমার ্বরূপ জানতে পায়েন। 

পাঠাস্তর “যততাম্‌ চ সহশ্রাণাম্*--“এবং সহশ্র সাধকদের মধ্যে”। 


শ্রীমঙ্গবদৃগীতা ২০৩ 


অধিকাংশ লোক দিদ্ধিলাভের প্রয়োজনীয়তাই অন্নতব করেন না। 
পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বা শান্ত্রবাণীর আলোতে আমরা কোনরকমে হাতড়ে 
হাতড়ে চলি। যারা সতাদর্শনের জন্য ও লক্ষো পৌছবার জন্য সাধনা 
করেন, তাদেরও অল্পই সফল হুয়। যার! দৃষ্টিশক্তি পায়ও, তাদের মধ্যেও 
অল্প লোকই সেই দৃষ্টির সদ্ববহার করে চলতে ও বাচতে চেষ্ট৷ করে। 


ঈশ্বরের দ্বৈত প্রকৃতি। 


৪ | ভূমিরাপোহনলো বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
(৪) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বৃদ্ধি ও অহংকার এই 
আমার প্রকৃতির আট বিভাগ । 
প্রকৃতি --স্বভাব__-একে শক্তি বামায়!”, বাস্তব জগতের তিতিং বলা হয় । 
অব্যক্ত ভাব, প্রকৃতি, যখন ব্যক্ত হয় তখন এই আট আকারে প্রকট হয় । 
প্রথম দিকে এইপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল পরে আরও বিস্তৃততর 
ব্যাখ্যায় চব্বিশরকম মুলতত্বের কথা জানা যায়। ব্রয়োদশ অধায়ের 
& সংখ্যক শ্লোক ভ্রষউব্য। ইন্দ্রিয় মন ও বৃদ্ধি প্রকৃতির নিয়স্তরের জড়- 
প্রকৃতির বস্ত। কেনন৷ বেদান্ত স্বীকৃত সাংখ্য মনোবিদ্ধা অনুসারে তারা! 
শুধু বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে আসে এবং যতক্ষণ না বিষয়ী আত্ম, পুরুষ, 
আলোকসম্পাত করেন ততক্ষণ চেতন! জন্মায় না। আত্বের আলোক- 
সম্পাতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াসকল জ্ঞানের পদ্ধতিতে পরিণত হয় 
এবং বিষয়সকল জ্ঞানের বিষয় হম । অহংকার *বিষয়” পক্ষের ব্যাপার । 
অহং যে ভাব দ্বার! বিষয়ের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাই অহংকার । 
সে দেহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজের গুণ বলে মনে করে। বিষয়ী 
আত্মার সঙ্গে দেহকে ভ্রান্তভাবে অভিন্ন কল্পনা করে, এবং “আমি ও 
“আমার” এই বোধ জন্মায়। 
৫ | অপরেয় মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্ধতে জগৎ ॥ 
(৫) এই আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি । এর থেকে আমার অন্য আত্মার 


৯। মায়াখ্যা পরমেশ্বরী শক্তিরনির্বচনীয় ক্বভাব| ত্রিওণ স্িক1! । মধ্তুদন। 
২। যদ! প্রপঞ্চোপাদানভূত। নীলকণ। 


২৪ ভ্রীমন্তগবদৃগীতা 


প্রক্ক$ প্রক্কতিকে জান, কেননা, হে মহাবাহো, সেই প্রকৃষ্ট প্রকৃতিই জগৎকে 
খারণ করে থাকে। 

বরন্ষই ঈশ্বর, জগতের সণ প্রভু । তার যধ্যে চেতনাযুক্ত আত্মা! ( ক্ষেব্রজ্য ) 
এবং অচেতনপ্রকৃতি (ক্ষেত্র) আছে। এ হুইকে পরা বা প্রকৃষ্ট তাৰ আর 
অপর! ব! নিকৃষ্ট ভাব বলে ধর! হয়। তিনিই প্রত্যেক জীবের জীবন ও রূপ ।১ 
'সািক খরশ্বরিক অস্তিত্বে তার নিকৃষ্ট প্রকৃতি রূপে সমগ্র অচেতন আর তার 
প্রকৃষ্ট প্রকৃতিতে সমগ্র সচেতন ভূত বিরাজমান। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও 
বৃদ্ধির মধ আত্ম প্রতিষ্ঠিত হলে অহং জন্মায় ও সেই অহং জড় সম্গিবেশকে 
নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করে। প্রাতিষ্বিক মাত্রেরই দ্বই পক্ষ আছে, 
আত্মা ও তার প্রতিফলন, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র । এই হল ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি,. 
তিনি অবস্থা এই ছুইয়েরই উধ্বে-।২ বাইবেলের পুরাণাংশে শূন্য থেকে সৃষ্টির 
কথা আছে। প্লেটো! ও আরিস্টটুলের মতে আদিম জড়বস্তকে ঈশ্বর রূপ দেন। 
ঈশ্বর সেখানে শ্রষ্। নন, মিল্ত্রী বা বডজোর স্থপতিমাত্র, কেননা আদিম জড়কে 
শাশ্বত ও অজ বলে কল্পনা! কর! হয়েছে, কেবল তার রুপই ঈশ্বর সংকল্লিত। 
ধীীয় মনীষীদের মতে আগে থাকতে আছে এমন জড়বস্ত দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি 
করেন ন1, তিনি একেবারে শূন্য থেকেই সৃষ্টি করেন। বন্ত ও ব্ধপ উভয়ই 
ঈশ্বর থেকে উদ্ভৃত। এই গ্লোকেও এ ধরনের কথাই বল] হয়েছে। জীব 
ব্রঙ্গের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র ।৩ ব্রন্মের অবিভক্ত অখণ্ড সত্তা বহুবিধ 
আত্মায় বিভক্ত হয়ে দেখ! দেয়।৪ একাই সত্য এবং বহুবিধ! তারই অভিব্যক্তি 
'অতএব নিকৃষ্ট সত্য হলেও ভ্রান্তি নয়। 

৬। এতদৃষোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 

অহ্ং কৎয়ুত্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ! ॥ 
(৬) এই থেকেই সকলের উৎপত্তি এই জেনো! । আমি সমগ্র জগতের 

উৎপত্তি আবার প্রলয় । 


১। বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মতৃতাং বিদ্ধি মে পরা প্রকৃষ্টাং জীবতৃতাং ক্ষেত্রত্ত লক্ষপাং, 
প্রাণধারণ নিমিত ভূতম | ইতি শস্বরাচার্য। 
২। ভাগবত তুলনীয় । পরমাত্া তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের প্রভু সাক্ষা 
সহাত্ব', আত্ম! ও সতত প্রজননশীল প্রকৃতির উৎস | 
ক্ষেত্রজায় নমন্তত্যং সর্বাধ ক্ষ্যায় সাক্ষিণে 


পুরুষায়াত্মমূলায় মুল প্রকৃতয়ে নমঃ ॥ অষ্টম, ৩, ১৩। 
৩। পঞ্চদশ, ৭ ৪। অয়োদশ, ১৬। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৭৫ 


জগৎ তার সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ব্রক্গ থেকেই উদ্ভৃত», আবার প্রলয়ের 
সময় তাতেই বিলীন হয়। €ৈতিরীয় উপনিষদের তৃতীয় দ্রব্য । ঈশ্বর 
নিজের মধ্যেই জগৎকে ধারণ করে আছেন, নিজে থেকেই তাকে প্রক্ষেপ 
করেন, আবার নিজের মধোই তাকে ফিরিয়ে নেন। নিজে মানে তার নিজ 
প্রকৃতি | 
৭| মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদিস্তি ধনঞ্জয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা! ইব ॥ 
(৭) হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে উচ্চতর আর কেউ নেই। মালাতে 
যেমন মণিগণ সূত্রে গাথা থাকে, এ সকলই তেমনি আমাতেই গ্রথিত। 
ঈশ্বর অপেক্ষা] উচ্চতব ভাব আর কিছু নেই। তিনি সর্বময় ও সকলের 
কর্তা। পরমাত্ীকে আশ্রয় করেই জগতের অস্তিত্ব, যেমন সূত্র অবলম্বন করে 
মালাস্থ রত্ব। 
৮। রসোহহমপ-্সু কৌস্তেয় প্রভাশ্মি শশিঘূর্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্বঃ খে পৌরুষম্‌ নৃযু ॥ 
(৮) হে কুস্তীপুত্র (অজু ন ), আমি জলে রসাস্বাদ, চন্দ্র-সূর্যে জ্যোতি, 
সর্ববেদে ওক্কার, আকাশে শব্দ ও নরে পৌরুষ বূপে বিরাজমান । 
৯। পুণ্যো গন্ধ: পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাশ্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্থিষু ॥ 
(৯) আমি পৃথিবীতে পৃত সৌরভ এবং অগ্নিতে ওজ্লা, সর্বভূতে 
আমি জীবন ও তপস্ীদের আমি তপ। 
প্তুমিই সত্য, দিব্যাক্স, জড়ও নও, নিজীঁবও নয়। তুমিই সকল বিশ্বের, 
সকল জীবের প্রাণ।”২ 
১০ | বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। 
বৃদ্ধিরদ্ধিমতামস্মি তেজভ্ভেজযিনামহ্ম্‌ ॥ 


১। চতুর্দশ অধ্যাপ্নের ও সংখক গ্লোক তুলনীয় ॥ মম ঘোনির্মহ্দ ব্রন্ধ। মুগ্ডক উপনিষদে 
প্রথম, ১,৬ ও তৃতীয় ১,৩ ও দ্রষ্টব্য। অক্ষগ্নং ভূতঘো নিম্‌***পুরুষং ভূতযোনিস্‌। ব্রন্ষদূত্রে প্রথম, 
৪) ৭ এ যোনিশ্চ গীয়তে। 

ত। ত্বং সত্যং দেব দেবাত্মং ন জড়ে! ন সুতোহপি বাঃ 

জগতাং জীবিতং চ স্বং প্রাণিনাং জীবিতং তথ! ॥ 


২০৬ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


(১০) হে পার্থ, তুমি আমাকে সকল ভুতের সনাতন বীজ বলে জেনে 
রেখো! । আমি বুদ্ধিমানের বৃদ্ধি, দীপ্যমানের দীন্তি। 

১১। বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবজিতম্‌ | 
ধর্মাবিরুদ্ধে৷ ভূতেষু কামোহশ্মি ভরতর্ধত ॥ 

(১১) আমি বলবানের বল এবং কামনা ও অন্বরাগরহিত। হে ভরভ- 
শ্রেষ্ঠ ( অর্ভুন ), ভূতসকলের মধ্যে আমি শাস্ত্রসম্মত কামন|। 

কামরাগ-বাসন! ও অনুরাগ । শঙক্করাচার্ধ এই দুয়ের মধ্যে এইভাবে 
পার্থক্য দেখিয়েছেন । কাম অনুপস্থিত ব| দূর বিষয় সম্বন্ধে বাসনা১ আর 
রাগ অধিগত বিষয় সম্বন্ধে আকাঙ্ষা ।২ (বাসনামাত্রই অস্ত নয়। ্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট বাসনাকেই বর্জন করতে হবে। দিব্যমিলনাকাজ্া অন্যায় নয়। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে কামনাকে মূলতঃ সত্য বলে বলা হয়েছে, যদিও 
তা অসত্য ব| অনৃত দিয়ে ঢাকা থাকে । (অষ্টম, ৩) আমাদের 
কামনা ও কর্ম যদি আমাদের ভাবের প্রকাশ হয় এবং সত্য আধ্যাত্মিক 
অশ্মিতাপ্রসূত হয়, তা হলে সে দিব্য সংকল্পেরই পবিত্র প্লাবন হয়ে 
ঈাড়ায়। 
১২। যে চচব সাস্তিকাভাবা! রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ 

(১২) তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সুসমদ্িত (সাস্তিক ), 
আবেগপূর্ণ (রাজসিক) বা অলস (তামসিক ) জানবে সেসব মাত্র আমা 
থেকেই জাত। তাদের মধ্যে আমি নেই, তারাই আমাতে স্থিত। 

প্রকৃতির যাতন্ত্রয সম্বন্ধে সাংখ্যমতবাদ গীতা-রচয়্িত! এখানে প্রত্যাখ্যান 
করছেন। তিনি বলছেন ষে ব্রিগুণবিশিষউ কোন বস্তই ঈশ্বরনিরপেক্ষ স্বয়ং- 
নির্ভর ভাব নয় 9(উশ্বর থেকেই সকলের উৎপত্তি। তিনি তাদের অধিকার 
ও ব্যাপ্ত করে আছেন, তারা তাঁকে অধিকার ও ব্যাপ্ত করে নেই। এই হল 
ঈশ্বর ও তার সৃষ্ট ভূতেদের মধ্যে পার্থক্য । তারা ঈশ্বর দ্বার! অনুপ্রাণিত কিন্ত 
তাদের বিকার ঈশ্বরের অথণ্ডতাকে স্পর্শ করে না। তিনি কারুর অধীন 
নন; প্রত্যেক বন্ধই তার অধীন। 


৯। কামঃ.তৃকা অসঙগিকৃষ্টেবু বিষয়েমু। 
২। ম্বাগঃ--রঞন। প্রাপ্ডেযু বিষযেধু। 


ভ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৭ 
প্রকৃতির গুণ লোককে বিভ্রান্ত করে | 


১৩। ভ্রিভিগুপময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাতিজানাতি মামেভাঃ পরমব্যয়ম ॥ 
(১৩) প্রক্কতির ব্রিগুণ সমন্বিত ভাব দ্বারা মোহ্গ্রস্ত হয়ে এই সমগ্র 

জগৎ, ব্রিগুণাতীত ও অব্যয় আমাকে চিনতে পারে না। 

শঙ্কর বলেছেন যে এখানে বর্গ ক্ষোভ করছেন যে জগৎ তাকে, 
পরমেশ্বরকে, চেনে না। তিনি স্বভাবতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুদ্ক, সর্বতৃতে 
নিগুণ আত্ম। তাকে জানলে সংসাবেব সমস্ত অশ্ডতের বীজ ভল্মীভূত 
হয়।১ 

আমরা সবিকার ব্বপগুলিকে দেখতে পাই কিন্ত যে শাশ্বত সনাতনের সেই 
রূপগুলি অভিব্যক্তি তাকে দেখতে পাই না। গ্রেটার গুহাবাসীরা যেমন 
দেওয়ালের উপর ছায়াগুলিকে শুধু দেখতে পেত, আমরাও সেইন্প অনিত্য 
আকারগুলিকে দেখতে পাই । কিন্ত যে আলো থাকার জন্য ছায়াদের অতিস্ব 
সম্ভব হয়েছে, তাকে জানতে হবে। 

১৪। দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! হুরত্যয়] | 

মামেব যে প্রপছ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি ভে ॥ 
(১৪) আমার এই ব্রিগুণবিশিষ্ট মায়াকে বশ করা কঠিন। যারা 

মাত্র আমাকেই আশ্রয্ন করে থাকে, তারাই তাকে পার হতে পারবে । 

দৈবী-অতিপ্রাকতং বা পরমেশ্বর সন্বস্কীয়ও। 

মায়ামেতাং তরস্তিঃ -- মায়াকে অতিক্রম করে যায়। যে মায়াময় জগৎ 
থেকে মোহের উৎপত্তি তাকে পার হয়ে যায়। 

রামানুজ মায়াকে বিস্ময়কর ফলপ্রদায়িনী রূপে ব্যাখ্যা করেছেন । | 





১। এবভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্য শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্তত্বভাবং সর্বতৃতাত্মানং নিও পং সংসার- 
দৌধবীজপ্রদাহ কারণং, মাং নাভিজানাতি জগদিতি অনুক্রোষং দর্শয়তি ভগবান । 

২। অলোকিকী অত্যন্ভুতেতি। প্রীধরাচার্ধ। 

৩। ম্নেবন্ত জীবরূপেন লীলয় জীড়তো ময সন্বন্ধিনীয়ং দৈবী। নীলকঞ&। 

৪। মায়াং সর্বতৃতযোহিনীং তরত্তি, সংসারবন্ধনা, সৃচ্যত্ে । শম্বরাচার্য। 


২৮ শ্রীমন্গবদৃগীত। 


ছৃন্ততকারীদের অবস্থা 


১৪। ন মাং হুষ্ভৃতিনো! মুঢ়াঃ প্রপদ্থান্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহ্ৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ 
(১৫) মূর্খ, নরাধম, পাপাচারীরা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানহার! হয়ে 

আসুরভাবাপন্ন হয়ে আমার আশ্রয় চায় না। 

প্রাপাচারীরা! ব্রক্ষকে পায় না কেননা! তারা আত্ম! দ্বার! পরিচালিত হয় 
না; অহং দ্বার! পরিচালিত হয় ॥ তার] তাদের স্থল আবেগকে বশে আনার 
চেষ্টা করে না, তারা রজঃ ও তমঃ গুণের শিকার। আমর! যদি আমাদের 
রাজস ও তামস ভাবকে সত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, তাহলেই আমাদের 
কাজে-সামঞ্স্য আসে এবং তারা অজ্ঞান ও আবেগ ছারা চালিত না হয়ে বৃদ্ধি 
দ্বারা চালিত হয়! (ব্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌঁছবার আগে আমাদের সত্বগুণ 
আশ্রয় করতে হবে। আধ্যাপ্্িক অবস্থায় পৌছবার আগে নৈতিক আচারে 
অভ্যন্ত হতে হবে। আধ্যাত্বিক স্তরে আমর! দ্বৈতভাব বর্জন করে অন্তর্যামীর 
জ্যোতি ও শবক্তির্ধার! কর্ম করি। তখন স্বার্থসাধনের জন্ম বা ব্যক্তিগত হৃঃখ 
বর্জন করার জন্য কর্মে প্রবৃত হই না, দিবোর যন্ত্র হিসাবে কাজ করি। 


বিভিন্ন প্রকারের ভজন! । 
১৬। চতুবিধা ভজস্তে মাং জনা: সুকৃতিনোহ্জুনি | 
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ধত ॥ 

(১৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ( অজুনি ), যে সদ্াচারীরা আমাকে ভজন! করে' 
তাদের চার শ্রেণীতে তাগ কর! যায়, সন্তপ্ত, জ্ঞানপিপাসুঠ অর্থলিপদ, ও 
তত্বজ্ঞানী। 

সুকৃতিন:-_সদাচারী | পূর্বজন্মের সদাচারের ফলে যার! উচ্চতর জীবনের 
জন্য অনুকূল।৯ 

আর্ত, দৃঃখসস্তপ্ত, ক্ষতিগ্রস্তরা এক শ্রেণী। যাদের ধনকাম (শঙ্কর ) 
আছে, যারা তাদের এহিক অবস্থাকে উদ্নত করতে চায়, তারা আর এক 
শ্রেন্বী। যারা তক্ত ও সংপথাবলম্বী এবং সত্যান্বেষী, তার! তৃতীয় শ্রেণীর, 
তারা ঠিক পথে চলেছে। চতুর্থ শ্রেণীতে যার! তত্বজ্ঞানী, অর্থাৎ সত্যকে 








১। পূর্বে কৃতপুণ্যা জনাঃ। শ্ধর়। 


শ্রীমন্তগবদূগীত! ২৩৯ 


জেনেছে। বামানুজ জ্ঞান বলতে এক জন মাত্রকে ভক্তি বুঝেছেন, এক 
ভক্তি 

মহাভারতেও চার শ্রেণীর উপাসকদের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে তিন 
শ্রেণী ফলকামাঃ, অর্থাৎ ফল কামনা করে, আর সর্বশ্রেষ্ঠ হল যে একাস্ 
ভাবে ভজন করে ।১ অন্যেরা বর চায় কিন্ত তত্ৃজ্ঞানী কিছুই চায় না, কিছু 
প্রত্যাখ্যানও করে না। সে ঈশ্বরের হাতে নরকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে 
যা পায় তাই খ্রহণ করে। ঈশ্বরোদ্ধেশে নিম্ষলা আত্মবিস্মত ভজনাই 
তার ভঙগী। 

১৭। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্ৃতে । 

প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ 

(১৭) এদের মধ্যে যে সর্বদা দিব্য সংযোগ বজায় রাখে এবং 
ভজনায় একনিষ্ঠ সেই জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । আমি তার অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও 
আমার প্রিয় । 

(যতদিন আমর! সাধক ততদিন আমরা! ছৈতের জগতে আছি, কিন্তু সিদ্ধি- 
লাত করলে ্বৈতভাব বিলুপ্ত হয়। সকলের মধ্যে যে এক আত্মা বিরাক্তিত, 
তত্বজ্ঞানী তার সঙ্গেই নিজেকে মিলিয়ে দেন 1) 

১৮। উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্সৈব মে মতম্। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্্রা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ 

(১৮) এরা সকলেই মহৎ কিন্তু আমার মতে তত্বজ্ঞানী (আমার ) 
আত্মস্বরূপ। সম্পূর্ণ সমাহিত চিত হওয়ায় সে আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গতি জেনে 
আমাকেই আশ্রয় করে। 

উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে-_এর! সকলেই মহৎ। আমরা মনোকষ্ট (আর্ত) 
দুর করার জন্য, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য (অর্থাথথা), সন্দেহ নিরসনের 
জন্য (জিজ্ঞাসু) অথবা জ্ঞানলাভের জন্য (জ্ঞানী) প্রার্থনা করি। এ 
সবই ভাল কাজ । আমরা যদি এঁহছিক সম্পদের জন্য প্রার্থনা করি, 
প্রার্থনাকে প্রথাগত কার্ধসুচীতে পরিণত করি ব! তাকে রক্ষাকবচ রূপে 
ব্যবহার করি, তাহলেও তা দিয়ে আমরা ধর্মভাবের অস্তিত্বকে স্বীকার 





১। চতুধিধা হয জন] ভক্ত! এবং হি মে শ্রুতদ্‌ 
তেযানেকাতিনঃ জে! যে চৈব নাভদেবভাঃ। শাতিপর্ব, ৩৪১) ৩৩। 


১৪ 


২১৩ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


করি। প্রার্থনা মান্ৃষের ঈশ্বর-সম্নিধানে পৌছবার প্রয়াস। এতে ধরে 
নেওয়! হয় যে জগতে প্রার্থন। শোনার উপযুক্ত কেউ আছেন । আমর! যদি 
চাই, তাহলে আমাদের দেওয়া হবে। প্রার্থনা অভ্যাস করলে আমাদের 
চেতন! প্রদীপ্ত হয়, তাতে আমাদের নির্বোধ অহঙ্কার, আমাদের স্বার্থান্ধ 
লোভ, আমাদের ভয় ও প্রত্যাশ! স্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রার্থনা দেহ, মন ও 
আত্মার সমন্বয়ে এক অখণ্ড অশ্মিতা গঠনে সহায়তা করে। ক্রমশঃ একথ। 
আমরা বুঝতে পারি যে জীবনে সৌভাগ্যের জন্য বা পরীক্ষা পাস করার জন্য 
প্রার্থন! কর! নিজেকে অবনত কর1। তখন ঈশ্বরকে জানবাব জন্য এবং তার 
ভাবে ক্রমে অনুপ্রাণিত হবার জন্ম প্রার্থন করতে ইচ্ছ। হয়। প্রার্থনা জীবনের 
এক পন্থ! । ধীরে ধীরে প্রার্থনা ঈশ্ববসান্লিধ্যের অভ্যাসে পরিণত হয়। 
তাই জ্ঞান, অখণ্ড পরাজ্ঞান, দ্রিব্জীবন। যে তত্বজ্ঞানী ঈশ্বরকে স্বরূপে 
জানেন তিনি ঈশ্বরকে তার নিজের জন্যই ভালবাসেন | তিনি দিবাজীবন 
যাপন করেন। ঈশ্বব তাব কাছে প্রিয়, তিনিও ঈশ্বরের প্রিয়। প্রথম তিন 
শ্রেণীর উপাসক শঈশ্ববকে নিজ শিজ ধারণ অনুযায়ী ব্যবহার করে, কিন্তু 
তত্বজ্ঞানীর] ঈশ্ববে আরন্ধ এবং তার সঙ্কল্পসিদ্ধির যন্ত্রক্ূপে ব্যবহারের জন্য 
প্রস্তুত থাকেন। কাজেই তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এবকম হতে পারে যে গভীর 
কষ্টে সময়, সম্তাপহৃরণের জন্য আমর! এমনই একান্ত ও গভীর ভাবে প্রার্থন! 
করি। এরকম প্রার্থনা সফল হলে হয়ত ঈশ্বরের সংকল্প ব্যাহত হবে, কিন্তু 
আমাদের অন্ধতার জন্য তা আমরা বুঝতে পাবি না। কিন্তু তত্বজ্ঞানীরা 
আন্তরিক শুদ্ধি ও একাস্তিকতার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্ঠ বুঝতে পেরে তারই 
পূরণ চান। তোমার ইচ্ছা (আমার নয়) পূর্ণ হোক্‌ (708) %111, 0০0? 
031)6) 106 00196 ) | 
১৯। বহুণাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে । 
বাসুদেবঃ পর্বমিতি স মহাস্ম। সুদর্লভঃ ॥ 
(১৯) বহু জন্ম পরে জ্ঞানী আমাকে আশ্রয় করে, বুঝতে পারে যে 
বাসুদেব (ব্রক্ম)ই সখ। এরপ মহাত্ম! হূর্লভ। 
বহনাং জম্মনামন্তে-বহুজন্ম পরে। সত্যোপলব্ধি বহু যুগের ব্যাপার । 
বিবিধ জটিলতাযুক্ত অভিজ্ঞতার গভীবতম প্রদেশে না যেতে পারলে ফললাভ 
হয় না|! এবং ত| সময়সাপেক্ষ। শঈশ্বর উত্ভিদকে তার নিজ খেয়ালমত 
বাড়তে দেন। সাধারণ এক শিশু পূর্ণাঙ্গ হতে ন'মাস সময় নেয়, আধ্যাত্মিক 


শ্রীমস্গবদৃশীতা ২১১ 


পূর্ণাঙ্গতার জন্য আরও বেশী সময় লাগবে। স্বভাবের সর্বালগীণ রূপাত্তর 
দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। 

বাসুদেবঃ সর্বম্-_বাসুদেবই সব। সকলের মধ্যে যে জীবন আছে, 
বাসুদেব তার ষামী।১ দ্বৈত স্বভাবের জন্য ঈশ্বরই সব। 

রামান্বজ এর ব্যাখ্যা করেছেন, প্বাসুদেবই আমার সর্বস্ব ।” দাস্য- 
ভাবাপন্ন বিশ্বাসী ভক্ত ঈশ্বরের যে অবিনশ্বর মহিমা অনুভব করে, এখানে 
তার কথাই বল! হচ্ছে । তিনিই সব, আমর! কিছু নই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
ন! থাকলে, অন্য সকল বস্তর মত মানৃষেরও অস্তিত্ব থাকে না। আমরা 
প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজেকে তার হাতে সমর্পণ করে বলি তিনিই সব। এ হল 
ঈশ্বর সম্বন্ধে দাস্মভাব যাতে তাকেই সব এবং তিনিই একমাত্র তব বলে 
জানা হয়। 

“্বসুদেব সকলের নিমিত্ত |” মধ্বাচার্ধ। 

অন্য প্রকারের প্রার্থনা ও অন্ননয়ও মুলাহীন নয়। তাতেও ফল পাওয়া 

যায়। 


সহিষ্ণুতা । 
২০। কামৈস্তৈস্তৈহ্তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ধাস্তেহন্ুদেবতাঃ | 
তং-তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত/ নিয়তাঃ স্বয়া ॥ 
(২০) কিন্ত যাদের মন কামন! দ্বার! বিকৃত হয় তারা অন্য দেবতা 
আশ্রয় করে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিবিধ অনুষ্ঠানে,রত হয় । 
২১| যো যোযাংযাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি। 
তস্য তষ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম)হম, ॥ 
(২১) ভক্ত যে ন্ূপকেই নিষ্ঠার সঙ্গে ভজনা করতে ইচ্ছা করেন, 
আমি তাতেই তার শ্রদ্ধাকে অচলা করে দিই। ৃ 
পরমেশ্বর সকলের ভক্তিই অনুমোদন করেন এবং যে যে বর চায় তাই 
মঞ্তুর করেন আত্মা তার সাধনায় যতখানি নিজেকে তুলতে পেরেছে, 
ভগবানও ততখানি নীচু হয়ে তাকে কোল দেন। গভীর ধ্যানী গৌতম 
বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্ধের মত তত্বদর্শীরাও দেবতাদের জনপ্রিয় আন্ুগত্যকে 


৯। বসতি সর্ধন্িল্লিতি বাসুঃঃ তন্ত দেবা; । 


২১২ শ্রীমন্তগবদৃগ্গীতা 


অস্বীকার করেন নি। পরমেশ্বরের অনির্বচনীয়তা এবং তার প্রকট হবার 
অসংখ্য সম্ভাব্যত1 সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিলেন। প্রত্যেক তলের মাটিই 
তার গভীরতা থেকে উৎপন্ন, যেমন প্রত্যেক ছায়াই তার প্রকৃতির প্রতিফলন । 
তাছাড়া, সকলপ্রকার অর্চনায়ই উন্নত করে। যাকেই ভক্তি করি ন! কেন, 
ভক্তি যদি একাস্তিক হয়, তাহ'লে অগ্রগতি সহজ হবে )1 
২২। স তয়! দ্ধয়াযুক্তন্তস্যারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়েব বিহিতান্‌ হি তান্॥ 

(২২) শ্রদ্ধ! দ্বারা যে দেবতার পুজা কবে, ভক্ত তাঁর কাছেই 
তার কাম্য বন্ত লাভ করে, যদিও তা আমার বিধান অনুসারেই ঘটে 
থাকে। 

সকল দেবতাই একই ব্রন্ষের ভিন্ন তিন্ন কূপ, তাদের পৃজ! ব্রচ্দেরই 
পূজা, এবং তিনিই একমাত্র ফলদাত| ।১ 
২৩। অস্তবত্তূ ফলং তেষাং তন্তবতাল্লমেধসাম্। 
দেবান দেবযজো যাক্তি মন্ত্ত! যাস্তি মামপি ॥ 

(২৩) কিন্ত এই সব অল্পবৃদ্ধি লোক যে ফললাভ করে; তা! অনিত্য। 
অন্য দেবতাদের তক্তের! তাদের কাছেই যায়, কিন্ত আমার ভক্তের আমার 
কাছেই আসতে পায়। 

যেহেতু ইন্দ্রিয়াতীত গুণাতীত দিব্যের ধারণা সহজ নয়, সেই হেতু 
আমরা সর্বেশ্বরের বিভিন্ন মুততির আশ্রয় নিয়ে তারই অর্চনা! করি। যে ফল 
কামনা করে এইরূপ পুজা! করি তাই পাই, কেনন! সর্ধেশ্বর আমাদের ক্রুটিপূর্ণ 
ধারণাকেও স্নেহ ও র্ধের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের প্রার্থনা 
শোনেন এবং ষে স্তরের প্রার্থনা! সেই স্তরেই বর দেন। (কোন তক্তিই 
মূল্যহীন নয় । নিরক্ষর ভক্তও ক্রমশঃ দিব্যের মধ্যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ 
খুঁজবে এবং পেই পর্যন্ত নিজেকে উন্নত করবে । যে অতীন্দ্রিয় গুণাতীত 
এঁপী ভাব সকল দেবতায় ব্যাপ্ত অথচ তাদের উর্ধ্বে, তাকে অর্চনা করার মত 
যে সাধক উন্নত হয়, সে সর্বশ্রেক্ঠ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় ও তাতেই সিদ্ধ হয়। সে 
অবস্থা, অভিত্বে অখণ্ড, জ্ঞানে উৎকৃষ্ট, প্রেমে পরম এবং সংকল্পে সম্পূর্ণ । 





৯। সর্বাপি দেবতা মমৈব সূর্তয়১, তদায়াখনমপি বন্ততো! বমারাধনমেব, তৎ তখ ফল!- 
দ্াতাপি ঢাহযেধ। ভধর। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২১৩ 


আর সকল গতিই আংশিক ও সীমাবদ্ধ এবং উম্মেষের নিয়তর স্তরেই 
সার্থক। 


অজ্ঞতার শক্তি। 


২৪। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যত্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তো মমাবায়মনতমম্‌ ॥ 
(২৪) নির্বোধ লোক অব্যক্ত আমাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, তারা 
আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতিযুক্ত অবায় পরম ভাবকে জানে ন1। 
নিরাকারকে আকার আরোপ করি নিজেদের ক্রটির জন্য। চরম সত্তার 
ধ্যান থেকে বিমুখ হয়ে আমরা কল্পনাপ্রসূত আকারের দিকে মনোনিবেশ 
করি। এক অব্যক্ত সনাতন ছাড়! সব দেবতাই তার উপর অপরোপিত রূপ। 
ঈশ্বর বর মধ্যে এক নয়। তিনি সর্বদ! পরিবর্তনশীল বহুর পশ্চাতে এক, 
তিনি সকল আকারের উর্ধ্বে, অন্তহীন সচলতার তিনি নিবিকার কেন্ত্র। 
২৫। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। 
মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমবায়ম্‌। 
(২৪) আমার সৃজনীশক্তি ( যোগমায়1) দ্বারা আচ্ছন্ন আমি সকলের 
কাছে উন্মোচিত হই না। মূঢ় জগৎ অজ অব্যয় আমাকে চেনে না। 
যোগ- শঙ্করের মতে ব্রিগুণের সমন্বয় মধুসূদনের মতে সংকল্প ||) 
ব্রহ্ম শুধু যে জগতেই আছেন তা নয় তার উর্ধেবেও আছেন। এএটা-ওটা 
সসীম আকারকে তিনি বলে আমর! ভুল করি। ভাগবতে আছে “হে প্রভো, 
সর্বব্যাপী পরমাত্বা, যোগেশ্বর, যিনি ত্রিলোকে আছেন, তোমার রহস্ম কে 
ভেদ করতে পারে? তুমি কোথায়, কখন, কি ভাবে এবং কত রূপে 
লীলা করছ তা কে জানে 1”৯ মাত্র শুদ্ধ সত্তাই অব্যক্ত আর সবই প্রকট 
জগত্ভুক্ত। ী 
২৬। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজুনি। 
ভবিষ্তাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ 
(২৬) অতীত, বর্তমান ও ভবিস্তৎ সকল ভূতগণকে আমি জানি, কিন্ত 
আমাকে কেউ চেনে না। 


১৯। কো1বেত্তি ভূষন্‌ ভগবন্‌ পরাজ্বন্‌ যোগেম্বরোতীর্ভবতন্ত্রিলাকাম্‌। 
ক বা! কথং ব! কতি ঘ। কদেতি বিস্তারয়ন্‌ ্রীড়সি যোগমায়াম্‌ ॥ 


২১৪ শরীমহগেবদৃগীতা 


২৭। ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দ্ন্থমোহেন ভারত । 
সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ 
(২৭) হে ভারত, ইচ্ছা ও দ্বেষ সভ্ভৃত ঘন্্ দ্বারা জন্মদময়ে সকল 
ভূতই মোহাচ্ছন্ন হয়, হে শক্রজয়ী ( অজু'ন )। 
জ্ঞাতব্য । 


২৮। যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণাকর্মণাম্‌। 
তে দন্বমোহনিযুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ 

(২৮) পুণ্য কর্ম দ্বারা যে সব লোকের পাপ নিঃশেষ হয়েছে, (যারা 
পাপের কাছে মৃত), তারা দ্বন্ব মোহ মুক্ত হয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমার 
ভজন করে। 

কোন বিধিবহিভূতি ব| অপ্রচল কার্ধ করলেই পাপ হয় না। (সর্ব 
প্রকার সীমাবদ্ধতা, অজ্ঞতা, অন্যের ক্ষতি করে নিজের ব্যক্তিগত লাভের 
অভিলাষ, ক্ষুদ্র অহংয়ের স্থাতন্ত্রয দাখী, এই সকলের মূল উৎসই পাপ 1) এই 
'পাপ বর্জন করলে, এই অজ্ঞতাকে জয় করলে, আমাদের জীবন সকলেব মধ্যে 
একের সেবায় নিয়োজিত হয় । তাতে ভক্তি গভীর হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান 
বাড়ে, শেষে সর্বত্র একই পরমাত্মাকে দেখতে অভ্যন্ত হই। এই হুল 
জীবন্মত্যু থেকে মুক্ত শাশ্বত জীবন | তুকারাম বলেছেন__ 
আমার আত্ম! এখন মরে গেছে, 
তার জায়গায় তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। 
ই!, আমি তুক! ঘোষণ1 করছি, 
যে “আমাকে” ব1 “আমার” আর বাকী নেই।১ 
২৯। জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদ্‌ বিছুঃ কৎনমধ্যাত্বং কর্ম চাখিলম্‌ ॥ 

(২৯) যে আমার আশ্রয় নিয়ে জরামরণ থেকে মুক্তি চায় সে ব্রহ্ম 
(বা পরম )-কে অন্পূর্ণভাবে জানে ও অধ্যাত্ব ও কর্ষের কথাও (জানে )। 

অধ্যাত্বম্- প্রাতিত্বিক আত্মার অস্তনিহিত সত্তা ।ং 





১1 115০01০০01--851008 ০01 609 115758২ 98108 (মারাঠ! সম্ভদের সঙ্গীত 
(১৯১৯) ৭৯ পৃঃ 
২। প্রত্যগান্ বিষয়ন্বস্ত | শক্কর। 


প্রীমগবদগীতা ২১৫ 


৩০। সাধিভুতাধি দৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিছবঃ। 
প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে বিদ্যু ক্ত চেতসঃ। 

(৩০) যারা আমাকে সর্ব এহিক ও দৈব ভাবের এবং সকল যজ্ঞের 
নিয়ন্ত্র বলে জানে তার! মরণকালেও সমাহিত চিত্তে আমার জ্ঞানে 
অধিঠিত থাকে। 

মৃত্যুকালে আমাদের তর্কসাপেক্ষ মতবাদ প্মরণ করতে বল! হচ্ছে না, 
তার সকল ভাবকে স্মরণ করতে, তার উপর বিশ্বাস রাখতে ও তাকেই 
ভজন! করতে বল! হচ্ছে । 

এখানে কতকগুলি নূতন পদ বাবহার করা হযেছে! এবং পরবর্তী 
অধ্যায়ে অজু'ন তাদের বা1খ্যা জানতে চাঁইবেন। ব্রঙ্গকে শুধু সর্বেশ্বর রূপে 
জানলেই চলবে নাঃ তার সকল প্রাকৃতিক প্রকাশে, বিষয়ী ও বিষয়-ভাবে, 
কর্ম ও যজ্ঞ-তত্বে জানতে হবে| গীতার উপদেষ্টা পরবতা অধা!য়ে সংক্ষেপে 
সেই কথ| বিরৃত করছেন । 

ইতি জ্ঞান বিজ্ঞান যোগে নাম সপ্তমোহধ্যাযঃ | 
জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধাযের এইখানে শেষ । 


অষ্টম অধ্যাস্ 


ব্রহ্গাণ্ীয় অভিব্যক্তির ধারা 


অভুণনের প্রশ্ন । 
অঙ্জ্ন উবাচ 
১। কিং তদ্‌ব্রক্ম কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুরুষোতম | 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচাতে ॥ 

০) অভুণন জিজ্ঞাসা করলেন, *্ব্রচ্ম (বা পরম ) কি? * অধ্যাত্মই বা 

কি, কর্মই বাকি? হে পুরুষোত্তম, অধিভূত ও অধিদৈব কাকে বলে? 
আত্মে (অধ্যাত্মম)কি আছে? দেবতাদের ( অধিদৈবম্‌) মধ্যেই বা 
কি আছে? যজ্ঞে (অধিষজ্ঞম)কি আছে? এবং সকল সৃষ্ট বস্ততেই 
(অধিভূতম্‌ ) বা কি আছে? এর উত্তর হল যে পরমাত্াই সকল সৃষ্ট পদার্থে, 
সকল যজ্ঞে, সকল দেবতায়, সকল কর্মে পরিব্যাপ্ত। এগুলি বরহ্ষেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ ।১ 
২। অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহশ্মিন্‌ মধুসৃদন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্বতিঃ ॥ 

(২) হে মধুসূদন ( কৃষ্ণ ), এই দেহে যজ্ঞের ক্ষেত্র (অংশ ) কি এবং 
কিভাবে আছে? এ জগৎ থেকে প্রয়াণের সময় সংযতাত্থারা তোমাকে কি 
করে চিনবেন ? 

পরমার্থ অভিলাধষীদের মৃত্যুকালে তুমি কিভাবে দেখা দাও? 


কৃষ্ণের উত্তর । 
শ্ীভগবান উবাচ 


৩। অক্ষরং ব্রহ্মপরমং স্বভাবোধ্ধ্যাত্বমুচ্যতে | 
ভূতভাবোন্তভবকরে! বিসর্গ: কর্মসংজ্ঞিতঃ | 
৩) ব্রহ্ম (বা পরম ) অবিনাশী ও সর্বেশ্বর (সবার উপরে )। সারভৃত 


১। মষৈব রূপাস্তরাণি--অভিনব গুপ্ত । 


শ্রীমঙ্গবদগীভা ২১৭ 


প্রকৃতিই অধ্যাত্ব। যে সৃজনীশক্তি দ্বারা ভূতেদের উৎপত্তি হয় তাকেই 
কর্ম বলে। 

ধাঁব- বর্গের জীবরূপ | পঞ্চদশ অধ্যায়, ৭।৯ 

অধ্যাত্ব--দেহী, ভোক্তা ।২ প্রাতিস্বিক আত্ম! বপ দিব্যদশ] | 

€ষে অব্যয় স্বয়ংভবের মধো সকল জীবের গতি ও অস্তিত্ব তাই বক্ষ। 
অধ্যাত্ম মানুষ ও প্রকৃতির ভাব। যেসৃজনের আবেগে নান! রূপের জীব 
উদ্ভূত হয় তাই কর্ম। সমগ্র ব্রক্মাণ্ডের অভিব্যক্তিকেই কর্ম বলে। সর্বেশ্বরই 
এই কর্মের কমা এবং প্রাতিত্বিক জীবের তাতে অংশ ন! গ্রহণ করার কোন 
সঙ্গত কারণ নেই। বিষয়ী ও বিষয়ের সকল দ্বৈতভাবের উর্ধ্বে যে নিধিকার 
বিদ্যমান, তিনিই ব্রঙ্গাগুর দিক থেকে দেখলে নিত্যবিষয়ী, অধ্যাত্ব। তার 
বিপরীত দ্দিকে সকল রূপের আধার, বিকাঁরধর্মী নিত্যবিষয় প্রকৃতি । কর্ম 
সৃজনীশক্তি, সচলতাঁর ভাব। এসব কিন্তু অদ্বৈত সর্বেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাশ, পরস্পর স্বতন্ত্র নয়। ব্রক্ষাণ্ডের বিষক্ী বিষয়ের ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়! 
রূপ মূল নকৃশ! বিষয়ী ও বিষয় ভেদের অতীত পরমাস্া, ব্রদ্ষেরই প্রকাশ । 

বক্য উপনিষদে আছে যে যদিও পরম অনির্বচনীয় ও নিগডশও জীবের 

ভগবান জগদীশ্বর অন্তর্ধামী আত্মা ।৪ ভাব স্বরূপ ঈশ্বর ও ঈশ্বর, পরম ও সগুণ 
ভগবান, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ উপনিষদে স্পটভাবে বণিত হয়েছে । সগ্ুণ 
ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, কিন্ত ব্রহ্গ ব্রহ্মাপ্ডাতীত সতা। 

৪| অধিভূতং ক্ষরোভাঁবঃ পুরুষম্চাধিদৈবতম্‌ | 

অধিষজ্ঞোহ্হমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর !॥ 

(৪) সর্বভূতের মূল বিকারী প্রকৃতি, দৈবী উপাদানের মূল বিশ্বজনীন 
ভাব | এবং হে দেহধারীদের মধো শ্রেষ্ঠ (অর্ভন), দেছে সকল যজ্ঞের 
মূল আমি। 

এখানে আবার গীতা-রচয়িত। ভগবানের সকল দিকের অখণ্ড জ্ঞান 


১। স্বগ্ত এব ব্রন্ধণ এব অংশতয়। জীবরূপেন ভবনং স্ঘভাবঃ। শ্রীধর। 

২। স এব আত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোর্তৃতেন বঙমানোহধ্যাজ্ শবেন উচ্যতে। প্রীধর। 

ও। আদৃষ্টমৃ, অব্যবহার্যম্‌, অগ্রাহমূ, অলক্ষণম্, অতিন্ত্যমূ, অব্যপদেগ্তমূ, একাত্ম প্রত্যয় 
সারসূ, প্রপঞোপশমমূ, শাত্তম্‌ শিবস্‌, অধৈতমূ। ৭ 

৪। এ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ, এযোহন্তর্ধামী যেষ যোনিঃ সর্বন্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌। ৬ 


২১৮ শ্রীমহগবদ্গীতা, 


দেবার চেষ্টা করছেন । অক্ষয় অবায় দিব্য ব্রক্গ আছেন, সগুণ ঈশ্বর আছেন 
ভক্তির পাত্ররূপে, ব্রদ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা দেবতাত্ব/ হিরণ্যগর্ভ আছেন আর 
আছে প্রাতিষিক জীবান্না যে দ্িবযর প্রকৃষ্ট ভাবেরও অংশীদার আবার 
বিকারী প্রকৃতিরও অংশ। সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ ও পরবর্তা গ্রোক দ্রষ্টব্য । 


মৃত্যুক্ষণে আত্মার সাধনোচিতধামে প্রয়াণ । 


& | অন্তকালে চ মামেব স্মরন মুত্ব] কলেববম্। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্তাবং যাতি নাস্তাব্র সংশযঃ ॥ 
(৫) মৃতাকালে যে আমাকেই মাত্র স্মরণ করে দেহতাগ কবে সে 
নিঃসংশয়ে আমার ভাব প্রাপ্ত হয় । 
সপ্তম অধায়ের ৩০ সংখাক শ্রোকে যে প্রসঙ্গের অবতারণা কর! হয়েছিল, 
এখানে আবার সেই প্রসঙ্গেরই আলোচন। করা হচ্ছে । ছান্দোগয উপনিষদের, 
তৃতীয়, ১৪, ১ ও প্রশ্ন উপনিষদ্দেব তৃতীয়, ১০-এ মৃতাকালে মনের অবস্থাব 
গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । জীবিত অবস্থায যদি ঈশ্ববভক্কি থাকে 
তবেই আমরা শেষ মুহূর্তে তাকে স্মরণ কবতে পারব । 
৬। যংযং বাপি স্মরন্‌ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম্। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তন্ভাবভাবিতঃ ॥ 
৬৬) হেকুস্তীনন্মন ( অভুবন). মুমূষু ( অস্তিত্বের) যে অবস্থার কথ! 
দেহত্যাগের সময় ভাবে, সেই ভাবে ভাবিত হয়ে সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। 
সদা তত্াবভাবিতঃ- সর্বদ1 তারই চিন্তায় মগ্ন। 
অস্তিমক্ষণের আকস্মিক খেয়াল দ্বারা নয়, সমগ্র জীবনের নিষ্ঠার সহিত 
আচরিত সাধনার দ্বারাই ভবিতবা নির্ধারিত হয়। 
তত্াবভাবিত £-_-শব্দার্থে সেই ভাবে ভাবিত অর্থাৎ হতে বাধ্য । 
শেষ মুহূর্তে মন যাতে নিবদ্ধ থাকে আত্ম! সেইখানেই যায়। আমরা 
যা ভাবি তাই হই। আমাদের অতত চিন্তা দ্বারা বর্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রিত 
হয়, আবার বর্তমান জীবনের চিস্ত] দ্বাবা ভবিধ্যৎ জন্ম নির্ধারিত হবে। 
৭ তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
ময্যপি তমনোবৃদ্ধির্মামেবৈস্তস্যসংশয়ঃ ॥ 
(৭) অতএব সব সময়ে আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর। তোমার মন 
ও বুদ্ধি যদি আমাতে লগ্ন থাকে; তবে তুমি নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে । 


শ্রীমন্তগবদৃগীত। ২১৯ 


সর্বেষু কালেঘু--সর্বদাঁ-তবেই আমরা সেই সক্ষটময় শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরকে 
প্মরণে আনতে পারব। শ্ীধর। 

মামনুস্মর যুধ্য- আমাকে প্মরণ করে যুদ্ধ কর। এখানে ইহলোকে 
যুদ্ধের কথা বল! হচ্ছে না” কেনন1 সেখানকার যুদ্ধের উপলক্ষ সব সময়ে 
থাকে না। অশুভের সঙ্গেই অবিরাম যুদ্ধ চালাতে হয়। 

শাশ্বত অব্যয় ঈশ্বরের সম্বন্ধে সচেতন থেকে আমাদের ইহজগতে কর্মে 
প্রবৃত্ত হতে হবে। নর্তকী যেমন নানা সুর-তালগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
নাচবার সময়েও মন্তকস্থিত জলপাত্রের দিকে মন নিবদ্ধ রাখে তেমনি 
সত্যকার সাত্বিক লোক নান| বিষয়ে লিপ্ত থাকলেও পরমেশ্বরের পাদপ্প 
থেকে অভিনিবেশ কখনও রায় না ।” যে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে বেন 
করে, ভেদ করে ও সার্থক করে রেখেছেন তাঁর কাছেই আমাদের সকল কর্ম 
সমর্পণ করা চাই । ভগবানকে স্মরণ করলেই সকল কর্ম শুদ্ধ হয়। “অছ্যুতকে 
নমঃ | তার কথা চিন্তা করে বাতার নাম করলে সকলপ্রকার তপস্যা, যয 
ও ক্রিয়ার ক্রুটি দূর হয় ৮২ 

৮ | অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিন! | 

পরমং পুরুষং দিব্যং যাঁতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥ 

৮) হে পার্থ অভুন) ষে অভ্যাস যোগ দ্বারা চেতনাকে প্রস্তত 
করে অনন্যমনে পরমপুরুষের ধ্যান করে, সে পরম দিব্যপুরুষের ধামে 
পৌঁছায়। 

মরণকালে অনুতপ্ত হলেই পরিক্রাণ নেই। ব্র্ষে অবিচলিত নিষ্ঠার 
অবিরাম অভ্যাস প্রয়োজন । 
৯। কবিংপুরাণমন্বশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুপ্মরেদ যঃ। 
সর্বস্য ধাতারমচিন্তারূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
(৯) যে সর্বভ্রষ্টা,-প্রাচীনু, সর্বনিয়ন্তা, সৃক্ষ্ম থেকে সৃক্ক্পতরঃ সকলের 


১ পুগ্ধানৃপু্খ বিষয়ান্বপসেবমানো। 
থারে। ন মুঞ্চতি মুকৃন্দপদ্দারবিল্দম্‌ 
সঙ্গীত-বাত-লয় ভাল বশং গতাপি 
মৌলিন্থ কৃত্ত পরিরক্ষণ ধীর্ণাতীব ॥ 

ঘ। যন্ঠ স্বৃত্য। চ নামোক্ত্যা তপোযজ্জক্রিয়া দিবু 


ম্যুনং সম্পূর্ণতাং ঘাতি সভে! বন্দে তামচ্যুতং ॥ 


২২, শ্রীমস্গেবদৃগীতা 


খারক, অচিন্ত্যাকার, তমোনাশক আদিত্যবর্ণ পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে_- 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয়, ১৮ সংখক শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
কবি-দ্রষ্টা, এখানে সর্বজ্ঞ অর্থে বাবহৃত ।১ 
এখানে নিলিপ্ত, নিবিকার পরমের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে না। এ সগ্ুগ, 
সর্বদ্রষটা, শ্রষ্টা জগদীশ্বর | তিনি অন্ধকারের বিরোধী আলোক ।২ 
১০। প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্তা] যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ভ্রর্বোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক স তং পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ 

(১০) যে মৃত্যুকালে স্থিরচিত্তে, ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবল দ্বারা জমধ্যে 
প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে এইরকম করে, সে পরম দিব্যপুরুষ প্রাপ্ত 
হয়। 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এরকম ব্যবস্থা ধারা যোগবলে ইচ্ছাম্ৃত্যর শক্তি 
অর্জন করেছেন, তাদের পক্ষেই সম্ভব ।৩ 
১১। যদক্ষরং বেদবিদে! বস্তি বিশস্তি যদ্‌ যতয়ো৷ বীতরাগাঃ | 
যদিচ্ছস্তো ব্রহ্গচর্ষং চরস্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ 

(১১) যে অবস্থাকে বেদজ্ঞবা অবিনশ্বর বলেন, নিস্পৃহ যতিরা যে 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং যে অকন্থ! প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তারা ব্রহক্ষচর্য পালন করে, 
তা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলি। 

কঠ উপনিষদের দ্বিতীয়, ১৫ দ্রষ্টব্য । "সমস্ত বেদ যে শব্ধ উচ্চারণ করে, 
যা সকল তপস্যায় ঘোষিত হয়, যা পাবার বাসনায় মানুষ ব্রক্ষচারীর জীবন 
বরণ করে, সেই শব্ধ অল্প কথায় তোমাকে বর্ণনা করব” ধামিকগণ তাকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোক বলে বিবেচনা করেন “সর্বোচ্চ বিষুণলোক” ণ্বিষ্চোঃ পরমং 
পদম্‌।' 
১২। জর্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহদি নিরধ্য চ। 
মুপ্নযাধায়াম্বনঃ প্রাণমাস্থিতে! যোগধারণাম্‌ ॥ 

(১২) দেহের সর্ধঘবারকে সংযত করেঃ মনকে হৃদয়ে আবদ্ধ করে, 

মস্তিষ্কে প্রাণকে স্থাপন! করে, যোগাবাধনায় অধিঠিত হয়ে-_ 





১ কবিংক্রাস্তদশিনং সর্বজ্ঞমূ। শক্ষর। 
২। "প্রকাশরূপত্থেন তযোবিরোধিনম্‌। মধুসুদন। 
*॥ যোগেনান্তেতরুত্জাম্‌। কালিদাস $ রঘুবংশ, প্রথম, ৮। 


শ্ীমন্তগবদৃগীতা! ২২১ 


দেহকে নবদ্ধারবিশিষ্ট জনপদ বলা হয়। পঞ্চম, ১৩। ভ্বদয়ে মনকে 
আবদ্ধ করা মানে মনের ক্রিয়া বন্ধ করা। যোগশাস্ত্রে বলে, যে আত্মা হৃদয় 
থেকে সুযুয়! নাড়ীর মধা দিয়ে শিত্স্থিত ব্রন্মরন্ধ্ে যায় এবং ব্রহ্মরন্ত্র ভেদ করে 
নির্গত হয়, সে-ই ব্রঙ্গে লীন হয়। 
১৩। ওমিত্যেকাক্ষারং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামন্ৃশ্মরন। 
. যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ পেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
(১৩) একাক্ষর ব্রদ্ম শব ও উচ্চারণ করে আমাকে স্মরণ করে 
যে দেহত্যাগ করে, সে পরমগতি লাভ করে। 
ওষ্কার অবর্ণনীয় পরমব্রঙ্দের প্লোতক। 
মামনুস্মরন্--আমাকে স্মরণ করে। যোগসূত্র অনুসারে ঈশ্বরারাধনার 
দ্বার] সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ কর] যায়।১ 
১৪। অনন্যচেতাঃ সততঃ যে! মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ 
(১৪) যে অনন্যচিতে আমাকে সর্বদা "মরণ করে, এইরকম সর্বদা 
ধযত (যা ব্রচ্ধের সহিত যুক্ত ) যোগী আমাকে সহজেই পায়। 
১৪।  মামুপেত্য পুনর্জন্ম হঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাপ্রুবস্তি মহাত্বানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঠঃ ॥ 

(১৪) আমাকে প্রাপ্ত হলে মহাত্বারা আর হৃঃখের আধার 
অনিত্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না, কেননা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ 
করেছে। ূ 

নবম অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের উপর মস্তবা দ্রষ্টব্য । 
১৬। আব্র্গ ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোহ্ভুন। 
মামুপেত্য তু কৌছের পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে 

(১৯) ব্রক্মলোক থেকে শুরু করে তার নীচের সকল লোকেরই 
বাণিন্বার! পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে কিন্তু হে কৌড়েয় ( অর্ভুন ) আমাকে 
পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 

সমস্ত জগৎই পরিবর্তনশীল ।২ 





১। সমাধি সিদ্ধিরীখর প্রণিধানাথ। 
২। পুনরাবতিনঃ কালপরিচ্ছিদ্বাৎ ৷ শখ্বরাচার্য। 


২২২ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


১৭। সহশ্রযুগপধস্তমহ্্ধদ্‌ ব্রহ্মণো বিহঃ। 
রাত্রিং যুগ সহশ্রাস্তাং তেহহোরাত্র বিদো জনা: ॥ 
(১৭) সহ যুগ ধরে ব্রক্গার এক দিন, আর সহজ যুগ ধরে (ব্রহ্মার ) 
রাত্রি একথ! যে জানে, তাকেই অহোরাত্রবিদ বলে। 
যে কালে ব্রক্ষাণ্ড প্রকট থাকে তাকে দিন বলে, আর যে সময়ে 
ব্রদ্ষাণ্ড অপ্রকট থাকে তাকে রাত্রি বলে। এ ছ্য়ের স্থিতিকাল সমান ও 
পরিবতা । 
১৮। অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহুরাগমে। 
রাব্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাহবাক্তসংজ্ঞকে ॥ 
(১৮) দিনে সকল বস্ত অব্যক্ত অবস্থা! থেকে প্রকট হয়, রাত্রি 
সমাগমে তার! আবার অব্যক্তে বিলীন হয়। 
এখানে অব্যক্ত অর্থে প্রকৃতি | 
১৯। ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্ব। ভূত্ব! প্রলীয়তে । 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ 

(১৯) হে পার্থ (অর্জুন ), এই সকল বহুবিধ সভা৷ (ভূত ) পুনঃ পুনঃ 
জন্মগ্রহণ করার পর রাব্রিসমাগমে অসহায়ভাবে লুপ্ত হয় আবার দিনারস্তে 
ভূতর্পে নির্গত হয়। 

ভূতগণের পুনরাবৃত্ত জন্ম ও লয়ে সর্ব ভূতেশ্বরের উপর কোন প্রভাব 
পড়ে না। 
২০ । পরস্তস্মাৎতু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ | 
যঃ সবেষু ভূতেষু নস্তাৎসু ন বিনশ্যতি ॥ 

(২০) কিন্তু এই অব্যক্তরও পারে এক সনাতন অব্যক্ত সত্তা আছে 

যিনি সর্বভূত বিনষ্ট হলেও নষ্ট হন ন1। 

এই ব্রক্গাগ্ডাতীত অব্যক্তই সকল পরিবর্তনের মধ্যে নিত্য ও নিবিকার। 
অব্যক্তকে সময় সময় ছুই প্রকারে বিবেচনা কর! হয় । প্রথম, যে অব্যক্ততে বন্ধ 
ভুতের! লীন হয় আর দ্বিতীয় ব্রক্ষাগ্ডাতীত অব্যক্ত, যাকে সাধারণ মনের 
অগম্য শুদ্ধতত্ব বল! হয়, যাতে মুক্ত আত্মার! লয়প্রাপ্ত হু়। সকল অনিত্য 
জাগতিক জীবই চিরবহমান দিনরাত্রির ছন্দের অধীন। এই জাগতিক 
প্রক্রিয়ায় অতীত পরম অবাক্ত ব্রন্মই সর্বোচ্চ লক্ষ্য । যে সেখানে পৌছায়, 
সেআর দিনরাত্রির বশ হয় না। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা৷ ২২৩ 


২১। অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তন্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ননিবততত্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
(২১) এই অব্যক্তকে অবিনশ্বর বলে, তাকেই পরমাগতিও বলে । ধার! 
তাকে প্রাপ্ত হন তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। সেই আমার পরম ধাম। 
আমর] জন্নমৃত্যুচক্র ব! ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ( প্রভব ) ও অপ্রকাশ ( প্রলয় ) 
থেকে নিস্তার পেতে পারি। প্রকট ব্রন্ষাণ্ডের অতীত, অবর্ণনীয় পরম 
পদ প্রাপ্ত হতে হলে আমাদের সমগ্র সত্তা সর্বেশ্বরকে উৎসর্গ করতে হবে । 
ব্হ্গাণ্ডাতীত অব্যক্ত সনাতনকে ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া! যায়। আমাদের 
সমগ্র চিন্ময় সত্তাকে তার সঙ্গে যুক্ত করলে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করি। সগুণ 
ঈশ্বরের পরম ধামই পরব্রক্ম ব| পরম। অষ্টম অধ্যায়ের ২ সংখ্যক শ্লোক 
দ্রষ্টব্য । 
২২। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভত্ত্বন্যয়। | 
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌॥ 
(২২) হে পার্থ (অন), এই সেই পরম পুরুষ, যাতে সর্বভূত বাস 
করে, এবং যে সর্বভূতে পবিব্যাপ্ত। তাকে অনন্য ভক্তি দ্বার! লাভ করা যায়। ' 


ছুই পন্থু। | 


২৩। যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমারৃত্তিংচৈব যোগিনঃ| 
প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ধভ ॥ 
(২৩) হে ভরতশ্রেঠ ( অভ্ন ), যে কালে যোগীরা গিয়ে আর ফেরে 
ন।, আর যে কালে গিয়ে আবার ফিরে আসে, ত| এইবার তোমাকে বলি। 
২৪। অগধির্জেযাতিরহঃ শুরুঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রয়াত! গচ্ছস্তি ব্রহ্ম ব্রচ্মবিদে! জনাঃ॥ 
(২৪) ব্রহ্মবিদ লোক অগ্নি, আলো» দিন, শুক্লপক্ষ ও (সূর্যের ) 
উত্তরায়ণের ছয় মাসের মধ্যে প্রয়াণ করলে ব্রন্গত্ব প্রাপ্ত হয়। 
২৫। ধূমে। রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ; ষন্মাস! দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ 
(২) ধৃম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও (সূর্ধের ) দক্ষিণায়নের ছয় মাসে প্রয়াণ 
করলে যোগী চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে । 


২২৪ শ্রীম্গবদগীতা 


আমাদের মৃত পিতৃপুরুষর! চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন বলে কথিত আছে এবং 
তাঁরা যতদিন ন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ততদিন সেইখানেই থাকেন। 
২৬। স্তরেকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়! যাত্যনাবৃতিমন্যয়াইবর্ততে পুনঃ ॥ 

(২৬) আলো ও অন্ধকারকেই জগতের চিরন্তন পথ বলে বিবেচন। 
করা হয়। প্রথম পথে গেলে আর ফেরে না, দ্বিতীয় পথে গেলে আবার 
ফিরে আসে। 

জীবনটা আলে। ও আধারের সংঘর্ষ । প্রথম দ্বার মোক্ষ আর দ্বিতীয় 
পথে পুনর্জন্ম । এখানে জন্পমৃত্া, স্বর্গনরক সম্বন্ধে এক প্রাচীন বিশ্বাস দিয়ে 
গীতা-রচয়িত| এক আধ্যান্ত্রিক সত্যকে বোঝাতে চেয়েছেন । যার! অজ্ঞতার 
অন্ধকার রাত্রিতে পথন্রউ হয় তার] পিতুলোকের পথে গিয়ে পুনর্জন্ম লাত 
করে, আর যার! জ্ঞানালোকময় দিবসে বাস করে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে 
তার! জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। 
২৭।  নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুস্থাতি কশ্চন। 
তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাহ্্জজন ॥ 
(৭) হেপার্থ (অজুন), যে যোগীরা এই পথগুলি জানে সে কখন 
মোহ্গন্ত হয় না। অতএব হে অঞ্গুন, সর্বদ! যোগযুক্ত থাক। 
যে কাজেই তুমি প্রবৃত্ত হও» শাশ্বতের চিন্তা পরিতঠাগ কোরো ন|। 
২৮। বেদেষু যজ্ঞেমু তপ£সুচৈব দানেষু ষ পুণ্যফলং প্রদিষটম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্ব! যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাছ্যম্‌। 

(৮) এই সব জেনে যোগী বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা, দান প্রভৃতি 

অতিক্রম করে পরম ও আগ্ভ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
বেদাধায়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দানাদি দ্বার! যে অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তা নিম্মন্তরের । যে যোগী চরম লক্ষ্যে যেতে চান তিনি এই সব স্তর 
অতিক্রম করে উর্ধ্বে গমন করেন । 


ইতি.*'****নঅক্ষরব্র্গযোগো। নামাউমোহ্ধ্যায়ঃ | 
অক্ষরবহ্গযোগ নামক অধম অধ্যায়ের এইখানেই শেষ । 


নবম অধ্যায় 


ঈশ্বর স্থির চেয়ে মহৎ 
রাজরহ্স্য 
শ্রীভগবান উবাচ 
১। ইদং তু তে গুহ্ৃতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে | 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমহিতং যজব্জ্ঞাত্ব] মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ 
(১) শ্রীভগবান বললেন, 

তুমি পরশ্কাতর নও, তোমাকে আমি গুহাতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা 
বলছি, যা জানলে তুমি সর্বপ্রকার অস্ঁভ থেকে মুক্তি পাবে । 

বিজ্ঞানসহিতম্-অন্নভবযুক্তমূ ( শঙ্করাচার্য)। আমর! অবশ্য জ্ঞানকে 
পারমাধিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে নান] বিবার সমষ্টি বলে বিবেচন! করব । 
প্রথমটি অধিবিদ্যক সত্য আর দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বিছ্বা। । আমাদের সামনে সত্য? 
লাভের এই ছুই বিতিম্ন অথচ পরস্পরের পরিপূরক উপায় আছে, একটি সঙ্ঞার 
বা অপরোক্ষ উপলব্ধির পথ অপরটি মানবমনের ধীশক্তির প্রসারণজনিত 
পথ। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয় চাই, প্রকৃত সত্যের মধ্যেও প্রবেশ কর! 
চাই আবার বন্তপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অধিকার চাই। (দার্শনিকরা! প্রমাণ 
করেছেন ষে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের প্রজ্ঞা পরোক্ষ ; খধিরা 
ঘোষণ। করেছেন যে তার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাদের আত্মার গভীরে অন্থতব 
করেছেন, তাদের এই উপলদ্ধি অপরোক্ষ* ) তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক 
ক্লোক ও যষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

২। রাজবিদ্বা রাজগহাং পবিব্রমিদমুতমম্‌। 

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুদুখং কর্ত,মব্যয়ম্‌ ॥ 
(২) এই রাজবিদ্যা, রাজকীয়ভাবে গোপন, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষভাবে 

উপলব্ধ, ধর্মীয়, অভ্যাসে সহজ ও অবিনশ্বর । 

রাজবিদ্যা, রাজওহম্‌ শব্দার্থে রাজকীয় বিদ্ধ! ও রাজকীয় ভাবে গোপনীয়, 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ওপ্ত কথা। 





১। অন্তি ব্রচ্মেতি চেদৃবেদ পরোক্ষং জানমেবতৎ 
অহ্য্‌ (ব1 জন্মি ) ব্রঙ্গেতি চেদ্বেদ অপর়োক্ষং তদ্থচ্যতে ॥ 
১% 


২২৬ শ্রীম্গেবদৃগীতা। 


প্রত্যক্ষাবগমম্--এ তর্কের বিষয় নয়, প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা একে 
প্রমাথথ করতে হয়। এজ্ঞান পরিচয় দ্বার] পাওয়া যায়, বর্ণন! ত্বারা, 
লোকমুখে শুনে বা অন্বের প্রতিবেদন দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সত্য নিজ 
জ্যোতিতে ভাম্বর, আবরণ উন্মোচনসাপেক্ষে আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার 
অপেক্ষায় আছে। বক্ষকে নিজের উম্মেষিত ও শুহবীকৃত স্বজ্ঞা ছার নিজের 
আত্মঘরূপ বলে জানতে হয় ।১ প্প্রতিবোধ-বিদিতম্‌” কথাটি তুলনীয় । 

৩। অশ্রন্দধানাঃ পুরুষ| ধ্স্যাস্য পরস্তপ। 

অপ্রাপা মাং নিবর্তস্তে সৃত্যুসংসারবত্মনি ॥ 
(৩) হে শক্রজয়ী ( অজুন ), যাদের এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তারা! 

আমাকে পায় ন ও মরজগতে ( সংসারে ) আবার ফিরে আসে । 

(সর্বমূলাধার ব্রদ্ষের সঙ্গে ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণকে অভিন্ন জানাই 
সার্বভৌম জ্ঞান। এই জ্ঞানে যদি অবতারের পৃজা করি তবেই চরম জ্যোতি 
আমাদের সামনে উদ্দিত হবে। পরমের প্রত্যক্ষ চিন্তন কঠিনতর। অন্ন 

ন বলে তাকে এই গুহাতত্ব শেখানো হল। শ্রদ্ধাহীনেরা এ জ্ঞান 

বীকার নাকরে মোক্ষলাতে বঞ্চিত হয় ও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। মোক্ষদায়ী 
জ্ঞানের সত্যতা ও ত1 লাভ করতে মানুষ যে সক্ষম এই কথায় বিশ্বাসই 
আসল শ্রদ্ধ।'। দিব্য মোক্ষলাভের প্রথম সোপান আমাদের মধ্যে যে এঁশী 
শক্তি আছে, যা আমাদের অস্তিত্বকে ধারণ করে আছে ও আমাদের কর্মে 
প্রবৃত করাচ্ছে, তাতে বিশ্বাস । সেই অন্তর্যামীর কাছে যখন আমর! নিজেদের 
সমর্পণ করি, তখন যোগাভ্যাস সহজ হয়ে আসে। 


অবতার রূপ পরম সত্য। 


৪1 ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুত্তিনা 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিত£ ॥ 
(৪) আমার অপ্রকট মৃতি দ্বারা আমি সমস্ত বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত 
করে আছি। সকল ভূত আমাতে বিরাজমান, কিন্ত আমি তাদের মধ্যে নেই। 
সপ্তম অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোক ভ্রধব্য। 





১। ন শাসৈ পি গুরুণ। দৃণ্ততে পয়মেশ্বরঃ 
দুভতে স্বানৈবাত! বর! শবত্বহথযা ধিয়া 8 যোগবাশিষ্ঠ, যঠ, ১১৮, ৪। 


ভ্রীমন্তগবদৃগীত। ২২৭ 


সর্বাতীত ঈশ্বরত্ব থেকে সমগ্র বিশ্বব্রক্মাণ্ড উত্ভতৃত, কিন্ত বিশ্ববদ্ধাণ্ডের 
নানাবিধ আকারের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না বা তারা তার যথাযথ 
খারপাও দিতে পারে না। দেশকালবশ বস্ত সমূহের আকারের বহু উর্ধে 
ভার পরম সতা। 

৫। ন চমংস্থানি ভূতানি পশ্থ মে ফোগমৈশ্বরম্‌। 

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো' মমাত্বা ভূতভাবনঃ ॥ 

(8) (অথচ) ভূতের আমাতে বাস করে না, এই আমার এপী 
বহুস্য। আমার আত্মা সবভূতের উৎপাদক ও ধারক কিত্ত তাদের মধ্যে 
বাস করে না। 

যোগমৈশ্বরম্-এপী রহস্য । পরমেশ্বর থেকে সসীম প্রাপঞ্চিক ব্রদ্ধাণ্ডের 
উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে এ্ী শক্তির আশ্রয় নিতে হয়। (রদ্ষ সমস্ত প্রপঞ্চের 
উৎস কিন্ত তার! তাকে স্পর্শ করে না। এই হল এশী শক্তির রহস্য] যদিও 
তিনি সকল অস্তিত্বের শ্রষ্টা, তবু তিনি তাদের এত উধের্ব যে তিনি তাদের 
মধ্যে বিরাজমান এ কথাও বলতে পারি না। যখাযথভাবে বলতে গেলে 
ঈশ্বরের সর্বব্যাপ্তিতার ধারগাও গ্রাহ নয়। তার দ্বৈত প্রকৃতি থেকেই সর্বভূতের 
উৎপত্তি কিস্ত তার শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকৃতি আত্মনের সহিত প্রকৃতির ক্রিয়ার সম্পর্ক 
নেই, তাই এও সত্য যে ভূতেরাও তার মধ্যে বাস করে না, তিনিও তাদের 
মধ্যে থাকেন না। তারা এক অথচ ষতন্ত্র। 

“জীব ব! দেহী আত্ম দেহকে ধারণ ও পালন করে অহঙ্কার ঘারা তার 
সঙ্গে লিপ্ত থাকে । কিন্ত আমি জীবেদের মত নয়, আমি সর্বভূতকে ধারণ 
ও পালন করেও তাদের মধ্যে থাকি না৷ কেনন। আমি অহঙ্কার রছিত।” 
শ্ীধর ৷ 

যে জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরের মাধ্যমে সিদ্ধ এবং ঈশ্বর যার পশ্চাতে উর্ধে 
ও সম্মুখে আছেন, গীতা তাকে অস্বীকার করে না। জগৎ না থাকলেও তার 
কিছু ন্যুনতা! ঘটে ন! যদিও জগৎকে তার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। জগতের 
নিজের মধ্যে বিশিষউ অস্তিত্ব নেই, এইখানে ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ। 
এই জন্যই তার পরম সত্তা! নেই, যা আছে তা সসীম। যে সর্বেশ্বরবাদ 
অনুযায়ী সকল বস্তই ঈশ্বর, গীতা-রচয়িত! তাকে ততটা আমল দেননি, 
তিনি যে মতবাদ গ্রহণ ক্রেছেন ভার কথা! এই যে সকল বস্তই ঈশ্বরে 
অবস্থিত। ব্রন্ছাতীয় প্রক্রিয়া পরমের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়। এই জগৎ যদিও 


২২৮ শ্রীমহগেবন্দগীতা 
ঈশ্বরের সজীব প্রকাশ, তবু কোন সপীম প্রক্রিয়াই পরমকে চরম ও পূর্ণভাকে 
প্রকাশ করতে পারে ন1। 
৬। থাকাশস্থিতে। নিত্যুং বামুঃ সর্বত্রগে। মহান্‌। 
তথ। সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ 
(৬) সর্বত্রগামী মহান্‌ বায়ু যেমন আকাশে সর্বদ! বিরাজমান, তেমনি 
সর্বভূত আমার মধ্যে বিরাজমান এই কথা! জানবে । 
| আকাশ সকলেরই আশ্রয় কিন্ত আকাশকে কেহই স্পর্শ করতে পারে না। 
উপদেষ্টা এখানে উপমার আশ্রয় নিয্মেছেন। আকাশই আসল সািক 
সত|, সর্বব্যাপ্ত অসীম পশ্চাৎপট, যার উপরে বায়বীয় ঘটনা! ঘটে, অথচ তার 
প্রকৃতি স্থির ও অবায়। অসীম আত্মও সেইরূপ এক, বহু নয়। যদিও 
সে অব্যয় সতা, তবু সে সকল জঙ্গমের ধারক। কিত্ব কোন জঙ্রম সতা 
তাকে ধারণ করতে পারে না, যদিও তান আত্মের উপর চরমভাবে 
নির্ভরশীল । অথচ আত্ম বুকে ধারণ করে আছে । বায়ু আকাশে আছে, 
কিন্তু বায়ু আকাশ নয় এবং উভয়তেই আছে এমন সাধারণ কিছু নেই। এই 
রকম অর্থেই আমরা বলতে পারি যে সর্বভূত ঈশ্বরে আছে। 
মধ্ব পরে ঈশ্বরের সর্বাতীতত্বের যে ধারণ] ব্যাখ্যা করেন তা এইখানে আছে । 
এমন কি রামাহ্বজের মতেও বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ, কিন্ত এই শ্লোকে বলা 
হুচ্ছে যে ঈশ্বর যদিও বন্ত সকলের অস্তিত্বের কারণ, তিনি তাদের মধ্যে নেই । 
তারা! যে আছে সে তার অতাশ্চর্ধ শক্তির জন্য । তিনি সমস্ত বিশ্বের এমন 
সম্পূর্ণভাবে অতীত যে তিনি সমস্ত এঁহিক বন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং “সমগ্রভাবে 
অপর” বলে তাদের বিপরীত । এ একটা গভীর ধর্মীয় যজ্ঞার বর্ণনা । 
৭। সর্বভূতানি কৌন্তেক় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌ ॥ 
(৭) হে কুম্তীনন্্ন (অন্ভুন), সর্বভূত কল্লান্তে আমার নিজ প্রকৃতিতে 
বিলীন হয়, এবং (পরবর্তা ) কল্পারভ্তে তাদের আবার "মামি সৃষ্টি করি । 
৮ প্রকৃতিং ামবধ্টউভ্ বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কথলসমবশং প্রক্কতের্বশাৎ ॥ 
(৮) আমার নিজ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আমি এই সকল ভূতবৃন্দকে 
পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি । তার! প্রকৃতির বশ বলে অসহায় । 
জবাক্ত প্রকৃতি অব্যক্ত পুরুষ দ্বার! প্রতিভাত হয়ে বিভিন্ন স্তরের বাস্তব 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা ২২৯ 


বিশ্বজগতের উৎপাদন করে। প্রাকৃতিক বীজ দ্বারাই উন্মেষের পর্যায় ও 
স্বভাব নির্ধারিত হয়। কেবল দ্রিবাপুরুষ তাকে ধারণ করা চাই। 

অহং কর্মবিধির অধীন কাজেই বিশ্বজাগতিক জীবনে দেহধারণ করতে 
অসহায় তাবে বাধা হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে 
ঈশ্বর "আত্মমায়াশ্য় জন্মগ্রহণ করেন । মানবাত্বার স্বীয় কর্ম আয়তে নয় | 
তাঁরা প্রকৃতির বশ, কিন্ত ব্রহ্ম প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অজ্ঞতা বশতঃ 
অসহায় ভাবে প্রকৃতি দ্বারা চালিত হন না। উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টির কারণ 
মায়া। ধরণী দেহধারণে যোগমায়া, আত্মমায়!, সর্বেশ্বরের জ্যোতি ও 
আনন্দ দ্বারা পূর্ণ ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকৃতি | মানবিক দেহধারণের 
কারণ অবিদ্যা! মায়া | মনৃষ্তাত্বা অজ্ঞতায় জডিত ও প্রক্তির বশ বলে নিজ 
কর্মে অসহায়ভাবে বদ্ধ। 

৯। নচ মাং তানি কর্াণি নিবধ্ুস্তি ধনঞ্জয় | 

উদ্দাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু। 
০৯) হে ধনঞ্জয় (অর্জন), এই সব কর্ষ আমাকে বাধতেও পারে 

না, কেননা! আমি এ কর্মে উদ্দাসীন ও অনাসক্তবৎ বসে থাকি। 

যদিও ব্রহ্ম সৃষ্টি ও প্রলয়কে তাদের সারতত্ব ও চালকক্ধপে নিয়ন্ত্রণ করেন, 
তবু তিনি তাদের সঙ্গে লিপ্ত নন, কেননা তিনি বিশ্বজাগতিক ঘটন! 
পরম্পরার অতীত । প্রাকৃতিক ক্রিয়াও তার অধিকারে । সেই অর্থে 
তিনিও তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছেন বলে বিবেচনা কর] যায় কিন্ত তার 
ব্রহ্মাণ্ডাতীত দিক দিয়ে তিনি বিশ্বজাগতিক বস্ত ও ঘটনাপরম্পরার চেয়ে 
বেশী। অতএব ঈশ্বর বিশ্বক্রীড়ায় অশ্রাস্তভাবে নিযুক্ত অথচ বিশ্বজগতের উর্ধে 
ও তার বিধি থেকে মুক্ত। পুরুষ থেকে প্রক্ষিপ্ত ব্রন্ষাুচক্র তাকে বাধতে 
পারে না। অগণিত প্রাতিদ্বিক সত! জন্মায়, বাড়ে, প্রয়াস করে, কষ্ট পায়, 
মরে যায় আবার জন্মায় কিত্ত আত্মপুরুষ সর্বদা মুক্ত | তার! তাদের কর্মফল 
ভোগ করে এবং পূর্ব কর্ম দ্বার! বন্ধ থাকে কিন্তু তিনি নিত্যমুক্ত। ব্রহ্গাণ্ডের * 
উষাকালে অভিব্যক্তির সূত্রপাত আর ব্রহ্মাপ্ডের রাত্রিতে তার অন্ত । 

১০ | ময়াধ্যক্ষেণ প্রক্কতিঃ সুয়তে সচরাচরম্। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদূ বিপরিবর্ততে ॥ 
(১০) আমার অধীনে প্রকৃতি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তর উৎপাদন 

করে এবং হে কুস্তীপুত্র, এইভাবে জগৎ.আবতিত হয়। 


২৩, শ্রীমহগবদৃগীতা 


কৃষ্ণকে এখানে ব্রন্াগ্ুব্যাপী পরমাত্ম! ক্ধপে দেখানো হয়েছে, যিনি 
সর্বভূতকে ধারণ করেন অথচ সকলের উর্ধ্বে নিবিকার থাকেন । আনন্দ- 
গিরির উপদেশ, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রশ্ন ন৷ তোলাই ভাল । প্ব্রহ্ম নিজ তৃপ্তির 
জন্য সৃষ্টি করেছেন, একথা! বল! চলে না, কেননা তার আবার অতৃপ্তি 
কোথায়? তিনি তো শুদ্ধচিৎ, সাক্ষ্য মাত্র। আবার অন্য কেউ ভোক্তাও 
নেই কেননা আর কোন চেতন সত নেই..."-সৃষ্টি মোক্ষার্থ সাধনের জন্ত 
এ কথাও বল! যায় না, কেনন। তা মোক্ষপ্রতিকূল। কাজেই সমস্যা বা 
তার সমাধান কোনটাই সপ্তাবা নয় এবং তার কোন দরকারই নেই কেননা 
সৃষ্িতো ঈশ্বরের মায়াপ্রসূত ।” খণ্বেদে আছে £ “কে তার প্রত্যক্ষ ভাবে 
ধারণা করতে পারে, এবং কে বলবে কোথা থেকে এবং কেনই বা এই বহু- 
'বিধ সৃষ্ট বস্ত উৎপন্ন হয়েছে ?”১ 

পরমেশ্বরের অর্চনায় মহৎ ফল পাওয়। যায়, তার থেকে নিয়তর অর্চনার 
ফলও নিকট । 

১১। অবজানস্তি মাং মূঢা মান্ুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাঁবমজানস্তে! মম ভূতয়হেশ্বরম্‌ ॥ 

(১১) মোহাচ্ছন্নরা নরদেহধারী আমাকে অশ্রদ্ধা করে, আমার 
প্রকৃ ভাবে আমিই যে সর্বভূতের অধীন্বর তা তার! বুঝতে পারে 
না। 

আমর! বাহা নরদেহটাই দেখতে পাই, তার অস্তরালে যে দিবা বিভূতি 
আছে তা বৃঝি না| আমরা বাহিরের চেহারাটাই দেখি, অস্তলিহিত সত্য 
আমাদের চোখে পডে না। ঈশ্বরকে তার পাথিব ছদ্বেশে চিনতে পারার 
জন্য সাধনার প্রয়োজন । প্রাপঞ্চিক প্রকৃতির সীমাকে লঙ্ঘন করে যতক্ষণ না 
আমাদের সমস্ত সত্তাকে নিত্যের দিকে উন্মুখ করব এবং যে মহত্তর চেতনায় 
আমরা এশী স্থিতি লাভ করব, ত! যতক্ষণ না পুনরুদ্ধার করতে পারছি, 
ততক্ষণ আমরা সীমাবদ্ধ মোহের শিকার হুব। 

প্রতিমাপূজা ঈশ্বরলাভের উপায় রূপে বাবহার করতে হবে, নাহলে তা 
দোষের। ভাগবতে ভগবানের মুখে বলানে! হয়েছে £ "আমি সর্বভূতে আত্মা 





১। কো অন্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচাৎ্ কৃত আজাতা। কৃত ইয়ং বিচৃিঃ | দশম, ১২৯, ৬ ৮ 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছবিতীয়, ৮, ৯। 


স্রীমন্তগবদৃগীতা ২৩১ 


রূপে বিরাজমান, তবু আমার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্া করে মরলোক মৃতিপৃজায় 
লিপ্ত হয় ।১ 
১২। মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞান] বিচেতসঃ | 
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চেব প্রকতিং মোহিনীংশ্রিতাঃ ॥ 
(১২) রাক্ষস ও অসুরদ্দের মোহিনী প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের আশা, 
কর্ম ও জ্ঞান সবই বিফল হয় ও বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। 

রাক্ষসীম্-_যারা নিষ্ঠুর কর্মে ব্যাপৃত ও তমোগুণ প্রধান । 

আসুরীম-পৈশাচিক। রজোগুণপ্রধান এবং উচ্চাঙ্িলাষী, লোভী 
ইত্যাদি । শ্রীধরাচার্ধ। 

তার! প্রকৃতির প্রবঞ্চনায় ( মোহিনী প্রকৃতি ) ভুলে অনিত্য জগতে রত 
থাকে এবং অস্তনিহিত সতাকে বিস্মৃত হয়। 

১৩। মহাত্রানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ | 

ভজস্ত্যনন্যমনসো। জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবায়ম্‌॥ 
(১৩) হে পার্থ, মহাত্বার! দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রপ্ন করে (আমাকে) 
সকল ভূতের অব্যয় উৎস জেনে অনন্যমনে আমার অর্চনা করে। 

“মোহিনী প্রকৃতি”্র সঙ্গে *দৈবী প্রকৃতি”্র টৈপরীত্য দেখানে! হচ্ছে । 
আসুরিক ভাবাপন্ন হলে আমর! স্বতন্ত্র অহং জ্ঞান নিয়ে বাস করি এবং 
তাকেই আমাদের কর্মকেন্দ্র করে তুলি, আর সেই জন্য নিম্ল সংসারচক্রে 
হারিয়ে গিয়ে আমাদের সত্য পরিণতি থেকে ভ্রষ্ট হই। অপর দিকে দিব্য 
ভাবাপন্ন হলে, আমাদের সত্যকার আত্মচেতনায় উন্মুকক হই, আমাদের 
সমস্ত প্রকৃতি ঈশ্বরমুখী' হয় এবং আমাদের সমগ্র জীবন সর্বেশ্বরের অবিরাম 
ভজনায় অতিবাহিত হুয়। ঈশ্বরকে জানবার ও তাকে জীবনে উপলব্ধি 
করার সাধন! সিদ্ধ হয় ও আমর]! নিবেদনের ভাবে কর্ম কৰে যাই। 

১৪। সততং'কীর্ভয়স্তে৷ মাং যতস্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ | 

নমস্ন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিতাযুক্তা উপাসতে ॥ 
(৪) সর্বদা! আমার শুণকীর্তন করে নিষ্ঠার সঙ্গে দৃঢত্রত নিয়ে, ফোগ- 
সমাহিত চিত্তে ভক্তির সঙ্গে তার! আমার বন্দন! করে। 


১। অহ সর্বেধু তৃতেষু ভূতাত্ব! অবস্থিতঃ সদ! 
তযবজন্্র। মাং মর্তাঃ কুরুতে অর্চাবিড়ত্বনস্‌ | তৃতীয়, ২৯, ₹১। 


২৩২ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


জ্ঞাত্বা (ত্রয়োদশ ক্লোকের ১, ভক্ত্যা-"'***নিত্যযুক্তাঃ-_-এই শব্দগুলির অর্থ 
এই ফে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করতে হলে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় 
প্রয়োজন । 
১৫] জ্ঞানিষফজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজস্তো৷ মাযুপাসতে । 
একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ 
(১৪) অন্যের আবার জ্ঞানরূপ যল্ দ্বারা আমার উপাঁসন! করে এবং 
এক, পৃথকৃ, বহুধা ও সর্বতোমুখী রূপে আমাকে জেনে আমার অর্চন] করে। 
শঙ্ষয়ের মতে এখানে তিন শ্রেণীর সাধকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।১ 
রামানুজ ও মধ্বাচার্ষের মতে মাত্র একশ্রেণীর সাধকের কথাই বলা হয়েছে। 
টিলকের মতে অদ্বৈত, দ্বৈত ও ৰিশিষ্টাদ্িত এই তিন রকমের কথ! এখানে 
রয়েছে । 
ব্ক্ম সব দিকে আমাদের সম্মুখে রয়েছেন, তিনি সর্বভূতের সঙ্গে এক 
আবার পৃথক, এইভাবেই মানুষ ভার পৃজা করে। 
১৬। অং ক্রেতুরহং যজ্ঞ বধাহহমহমৌষধম্। 
মন্ত্রোছহমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হতম্‌। 
(১৬) আমিই ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আমিই যজ্ঞ, আমিই পিতৃপুরুষের তর্পণ, 
আমিই ওষধি, আমি ( পৃত ) মন্ত্র আমি ঘ্বত, আমি অগ্নি আমিই আহুতি। 
ওঁষধ মানে এখানে সর্বভূতের খাছ | বৈদিক যজ্ঞ, আমাদের সমগ্র 
প্রকৃতির নিবেদন এই অর্থে ব্যবহৃত, বিশ্বাত্বার কাছে চরম আত্মোৎসর্গ। তার 
কাছে যা পেয়েছি তাই তাকে প্রত্যর্পণ করি। দান ও সমর্পণ উভয়ই 
তার। 
১৭। পিতাহহমস্য জগতো! মাতা ধাত1 পিতামহঃ। 
বেছ্ং পবিক্রমোক্কারে। খক্‌ সাম যজুরেব চ ॥ 
(১৭) আমি জগতের পিতা, মাতা, ধারক ও পিতামহ । আমিই 
জ্ঞাতব্য, পাবন? ওক্কার ও আমিই খকু, সাম ও যঙ্ভুবেদ | 


১। নীলক্ বলেন “একত্বেন অহমেব ভগবান বাসুদেব ইতি অভেদেনৌপনিষদাঃ, 
পৃথকত্বেন অয়মীশ্বরে! মম স্বামীতি বুদ্ধা। প্রাকৃতাঃ, অন্তে পুনর্বকৃধ! বহুপ্রকারং বিশ্বতোমুখম্‌ 
সর্ধৈধঘটারৈর্বৎ কিকিছ্-ষটং তদ্ভগবৎ দ্বরূপমেব, ঘচ্ছ,তং তৎ্তান্‌ নামৈব**“**যহৃক্তং তৃক্তং 
বা। তত্তাদ্‌ অপিতমেবেতি এবং বিশ্বতোমুখং যথান্তাৎ তথ! বামুপাসতে। 

₹। উধধং সর্ধপ্রাণিভি্ব্দ অন্ভতে তদৌষধশব বাচযম। শঙ্করাচার্য । 


শ্রীমন্তগবদৃগীত। ২৩৩ 


১৮। গতিষ্ভর্তা প্রডূঃ সাক্ষী নিবাস: শরণং সুহৃৎ। 
প্রতবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ 

(১৮) (আহি) চরম লক্ষ্য, পালক, প্রভু, সাক্ষী, ধাম, শরণ ও বন্ধু। 
€ আমি) উৎপতিমূল ও প্রলয়ূ, ভূমি, বিশ্রামালয় ও অবিনশ্বর বীজ। 

"আমি বুদ্ধের শরণ নিচ্ছি। তিনিই আমার আশ্রয় ।*১ এই কথ কয়টি 
'তুলনীয়। 
১৯। তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃত্বামুৎসৃজামি চ। 
অস্বতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্ভ্কন ॥ 
(১৯) আমি উত্তাপ দিই, আমি রৃষ়ি দিই ও বন্ধকরি। আমি অন্ত 
ও আমিই মৃত্যু । হে অজুনি, আমি সৎ ও অসৎ। 
খখেদের কথ স্মরণীয়-_“্যস্য ছায়া অস্বৃতং যস্যু মৃত্যুঃ” সৎ মানে পরম 
সত্তা আর অসৎ মানে জাগতিক সত্তা এবং সর্বেশ্বর উভয়ই । যখন প্রকট 
তখন তিনি সৎ আর জগৎ যখন অব্যক্ত তখন তিনি অসৎ | রামানুজের 
মতে সৎ মানে বর্তমান জম্ম আর অসৎ ভূত ও ভবিস্তাৎ জন্ম । 
আসল কথ! আমরা যে আকারেই পরমেশ্বরকে ভজন! করি, তিনি সেই] 
ভাবেই আমাদের বর দেন ।৩ 
২০। ব্রেবিগ্ভা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
যজ্ঞৈরিষ্্ বর্গাতিং প্রার্থযন্তে 
তে পুণামাসান্ধ সুরেন্্রলোকমশ্নস্তি 
দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ 

(২০) সোপায়ী ত্রিবেদজ্ঞের আমাকে যজ্দ্বার৷ পূজ| করে পাপমুক্ত 
হয়ে স্বর্গে যাবার প্রার্থনা! করে। তারা ইন্ত্র স্বর্গের অধীশ্বর ) লোক প্রাপ্ত 
হয়ে বর্ণে দেবভোগ্য উপভোগ করে । 

২১। তে তংভুক্ক! বর্গলোকং বিশালং ক্ষীপে পুণ্যে মর্তলোকং বিশস্তি। 
এবং ক্রক্মী ধর্মমনুপ্রপল্প! গতাগতং কামকামা লভস্তে ॥ 

(২১) তারপর বিশাল বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে আবার 


১ বৃদ্ধং শরণং গচ্ছাষি এষ মে শরণম্‌। 

₹। কার্ষকারণে ঘ1 সদসতী 4 শঙ্করাচার্ধ 

৩। অতত্তেযাং বিদ্বতোমৃখয্‌ মমভজনং কৃুর্বতাম্‌, সর্বরূপেপাহমনুগ্রহং করোমীতি ভাবঃ। 
নীলক। 


২৩৪ ভ্রীমস্গবদৃগীতা 


মত্যে (ফিরে ) আসে । এইভাবে ত্রিবেদের বিধানাম্বযায়ী চলে ভোগকামী- 
গণ ৰিকারী বন্ত € জন্মম্ৃত্যুর অধীন ) লাভ করে। 
এখানে গীতার উপদেষ্টা বৈদিক অন্ুশাসনান্সারে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন 
করলে মরণাস্তরে স্বর্গসুখ লাভ করা যায় বলে যে কথ! বেদে আছে তার 
উল্লেখ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে সেই বস্তুকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলা যায় না। এরকম 
লোক কর্মবিধি দ্বারা বদ্ধ কেনন1 তাঁরা বাসনাচালিত (কামকামাঃ) এবং 
তাদের জাগতিক প্রক্রিয়া আবার অংশ নিতে হবে যেহেতু তারা অহং জ্ঞান 
দ্বার! কর্মে প্ররৃত হয় এবং তাদের মোহ বিনষ্ হয় নি (আমরা যদি স্বর্গলাভ 
রূপ ফলাকাজ্কী হই, তে! সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিন্তু যত দিন না জীবনের সত্য 
লক্ষ্যে পৌছতে পারি তত দিন পুনঃ পুনঃ মরজীবনে ফিরে আসতে হবে । 
মনুষ্য জীবন ক্রুটিপূর্ণ বস্তু থেকে আন্না দিব্যভাবের উন্মেষের সুযোগ । 
আমাদের অহংকেন্দ্রিক চেতনা দিয়েই কাজ আরম্ভ করি, এঁহিক ভোগই 
চাই বাঁ ভবিষ্তৎ স্বর্গপ্রাপ্তিই চাই । 
২২। অনন্যাশ্চিন্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্‌ ॥ 

(২২) কিন্তু যারা একমাত্র আমার কথাই চিস্ত/ করে আমাকে ভজনা 
করে এবং তাতেই সর্বদা প্রবৃত্ত থাকে তাদের আমি যা! তাদের নেই তা দিই 
এবং যা! তাদের আছে তা নিরাপদ করি ।১ 

এখানে গীতার উপদেষ্ট| দেখাচ্ছেন যে যারা পরোতৎকর্ষের সাধন! করে 
তাদের পক্ষে বৈদিক পথ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে | 

ঈশ্বর ভক্তের সমস্ত বোঝা বহন করেন ও সমস্ত সম্ভাপ হরণ করেন।২ 

ভগবৎ প্রেম সম্বন্ধে সচেতন হতে হলে, অন্য সব অনুরাগ বর্জন করতে 
হবে।ও আমরা! যদি সম্পূর্ণভাবে তার কৃপাপ্রার্থী হই তাহলে তিনি 
আমাদের সমস্ত ছ্ঃখশোকের বোঝা নিজে টেনে নেন। তার ত্রাণকারী 
যত্ব ও শক্তিদায়ী প্রসারের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি। 


১। যোগোহ্প্রাপ্তন্তপ্রা পণম্‌, ক্ষেমত্দ্‌ রক্ষপমূ। ছিতীয়, ৪৫ ভরষ্টব্য। 

২। ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহৃতি। 

৩। র্বাবেয়াকে একবার জিজ্ঞাস! কর হয়েছিল, স্তুষি সর্বশক্তিমান ভগবানকে 
ভালবাস 1 এহা।” প্তুষি শয়তানকে পর্ণী কর ?” তিনি উত্তর দেন, "ভগবানকে ভালবেসে 
জার শয়তানকে ঘ্বণা করার আমার অবসর থাকে ন1। আমি পরগন্থরকে স্বপ্নে দেখি? 


শ্রীমহগবদৃগীতা ২৩৫ 


২৩। যেহপান্বদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহন্বিতাঁঃ। 
তেছপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥ 

(২৩) হে কুস্তীপুত্র, যে অন্য দেবতা-তক্তরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পুজা 
করে, তারাও আমার উদ্দেস্ঠেই যজ্ঞ করে, যদিও ত| ঠিক বিধিমত হয় না। 

গীতা-রচয়িতা আকাশের সব দিক থেকে জোতি চান। জ্যোতি বলেই 
তার সর্বত্র প্রতিভাত হবার অধিকার আছে। 
৯৪ । অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্চ্যবস্তি তে ॥ 

(২৪) কারণ আমি সমস্ত যজ্ঞের স্বামী ও ভোক্তা । কিন্তু তারা আমার 

আসল স্বভাব জানে না বলে চুাত হয়। ৃ 
২৫| যাস্তি দেবব্রত! দেবান, পিত্‌ন যাস্তি পিতৃব্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্ভি ভূতেজ্যা, যাস্তি মদ্যাজিনোহপিমাম্‌ ॥ 

(২৫) দেবগণের যারা পূজা করে তারা দেবলোকে যায়, যার! 
পিতৃপুরুষের পূজা করে তার] পিতৃলোকপ্রাপ্ত হয়, যে ভূতপ্রেতের পৃজা 
করে সে প্রেতলোকে যায়, আর যে আমার ভজন করে সে আমাকে পায়। 

অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে মানুষ নান! দীপাযান দেবতা, মৃতাত্বা ও 
প্রেতাত্বার উপাসনা করে, কিন্তু তারা সকলেই ব্রহ্গের সসীম আকার এবং 
সকল বোধের অতীত যে শান্তি তা সাধককে দিতে পারে না । উপাসনার 
ফল উপাস্য আকারের অঙ্গীভূত হওয়া এবং এই সসীম আকাবেবা সসীম ফলই 
দিতে পারে । কোন উপাসনাই তার শ্রেষ্ঠ ফলে বঞ্চিত হয় না। অপকৃষ্টের 
অর্চনা অপকৃষ্ট ফলই দেয়, পরম ব্রন্দের অর্চন! দ্বাবাই পরম ফল লাভ কর! 
ষায়। সকল প্রকার এঁকাস্তিক ধর্মাঘ উপাসনাই পরমেশ্বরের অ্চন|। 


ভক্তি ও তার ফল। 
২৬। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্য| প্রচ্ছতি । 
তদহং ভক্তা,পহৃতমশ্্রীমি প্রযতাত্্ন£ ॥ 
(২৬) যে ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাত], একটি ফুল, 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি আমাকে ভালবাস ?” আমি উত্তর দিলাম, “হে পয়গন্বব 
তোমাকে কে ন। ভালবাসে 1 কিন্ত আমি ভগবৎ প্রেমে এমন ভাবে নিষগ্ন যে অন্ধ কারুর 


প্রতি অনুরাগ বা! বিরাগের কোন স্থান আমার অন্তরে নেই।” 2. 4 248001500$ 
& 18850 778৮০: ০1 8159 & ৪৪ (1990 )+ 284. 


২৩৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


একটি ফল বা জল দেয়, শুদ্ধচিত্ত তক্তের সেই ভক্তি উপহার আমি গ্রহণ 
করি। 

পূজার আয়োজন যত দীনই হোক, যদি ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা করা 
হয়, তাহলে ভগবান তা! গ্রহণ করেন। সূক্ষ্ম অধিবিদ্য| বা জটিল আচারানুষ্ঠান 
সর্বশ্রেষ্ঠের কাছে পৌছবার পথ নয়। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গই সে পথ। একটি 
পাতা, একটি ফুল» ফল বা জল তাবই প্রতীক। ভক্তিপূর্ণ চিত্তই একমাত্র 
প্রয়োজন । 

২৭। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোঁষি দদাসি যৎ। 

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরু্ব মদর্পণম্‌ ॥ 
(২৭) তুমি যা কব,য! খাও, যা আহতি দাও, যা! দান কর, যা তপস্যা 

কর, হে কৌন্তেয়, ত1 সবই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। 
1 আত্মসমর্পণেব ফল ঈশ্বরের উদ্দেস্তটে সকল কর্ষধ নিবেদন করা | দৈনন্দিন 
জীবনের সাধাবণ কর্মধার! ঈশ্বরারাধনার মধা দিয়ে প্রবাহিত হওয়া চাই । 
জীবনের বন্ধুরতা থেকে পলায়নের জন্য ভগবৎ প্রেমেব আশ্রয় নিলে চলবে না, 
ভগবত প্রেম সেবায় উৎসর্গের মধ্যে পেতে হুবে। বিহিত অন্ুষ্ঠানাদিব 
সম্পাদন রূপ কর্তব্য দ্রিয়ে কর্মযোগের আরম্ত হয়, আর যখন সমস্ত কর্তব্যকর্ম 
নিরাসক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন দ্বারা পৃত হয় তখনই তার উদ্যাপন । 

“আমার আত্মা তোমার আত্মা, আমার বৃদ্ধি পার্বতী, প্রাণ আমার সহচর, 
দেহ আমার গৃহ, ইন্দ্রিয় বিষয়োপভোগে আমার পূজা, সমাধিতে আমার 
নিদ্রা। মন্দির প্রদক্ষিণে আমার পাঁদচারণ!, আমার সকল কথাই স্তোত্র। 
আমি যা কিছু করি, হে ঈশ্বর তা সমস্তই তোমার আরাধনা ।”১ সমস্ত কর্তব্য 
যদি নিবেদনের ভাব নিয়ে কর] যায়, তা হলে সকল কার্যই ঈশ্বরারাধনা, 
স্বতন্ত্র পূজার প্রয়োজন নেই | 





১। আত্ম। ত্বং, গিরিজ। মতিঃ, সহ্‌চরাঃপ্রাণ!2, শরীরং সৃহম্‌। 
পুঁজ! মে বিষয়োপতোগবচন!, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ ॥ 
সঞচারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বাগিরে| । 
যদ্‌যৎ কর্মকরোমি তত্তনখিলং শস্কে! তবারাধনম্‌ ॥ 


৭। মধুসুদম বলেন, 
অবশ্াং ভাবিনাং কর্মাণাম্‌ ময়ি পরমণ্ডয়ৌ সমর্পণমেব মন্তজনম্‌ 


ন তু তদর্ঘং পৃথগ. ব্যাপারঃ কশ্চিৎ কর্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। 


শরীমন্তগবদৃগীতা ১৩৭ 


২৮। শুভাশ্ুত ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈ;। 

সঙ্প্যাসযোগযুক্তাত্া বিমুক্কো মামুপৈষ্যসি ॥ 

(২৮) এইভাবে তুমি শুভাগুভ ফলবূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে । 
সন্ন্যাস যোগ দ্বারা আমাতে চিত্ত দৃঢ়র্ূপে নিবদ্ধ করে মুক্তি পেয়ে আমাকে 
লাভ করবে। . 

এইভাবে সমর্পণ ও নিবেদন দ্বারা আত্মার সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের 
সেবায় নিয়োজিত হয়, অহং নিজ বাধা থেকে মুক্ত হয় এবং তার কাজ 
আর আত্মাকে বন্ধন করতে পারে না। 

২৯। সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে ঘ্বেস্টোহস্তি ন শ্রিয়ঃ। 

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত ময়ি তে তেষু চাপ্যহুম্‌ ॥ 

(২৯) আমি সর্বভূতে একই (সমান )। কেউ আমার ত্বণ্যও নয়, 
কেউ প্রিম্ণও নয়। কিন্তু যে ভক্তির সঙ্গে আমার পূজ। করে, সে আমাতে 
থাকে আমিও তাতে থাকি। 

ঈশ্বরের মিত্রও নেই, শক্রও নেই। তিনি পক্ষপাতশৃন্য। ইচ্ছামত 
কাউকে তিনি অভিশাপও দেন না, কাউকে বরও দেন না। তার শ্রীতি 
লাভ করার একমাত্র উপায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং প্রত্যেককে তা নিজেই 
দিতে হবে। 

৩০ | অপি চেৎসুছ্বরাচারে! ভজতে মামননুভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো! হি সঃ ॥ 

0৩০) অত্যন্ত হুরাচারীও যদি অনন্যচিত্তে আমার অর্চনা করে, তা 
হলেও তাকে সাধু বলে ভাবতে হবে, কেনন| তার সংকল্প সাধু। 

“বাহজীবনে মন্দপথ পরিত্যাগ করে এবং আত্তরিক ন্যাধা সংকল্পের 
দ্বারা” ইতি শঙ্করাচার্য। নিয়োক্ত উক্তিও তুলনীয় । “পাপ করার পর যদি 
পাপী অনুতপ্ত হয় তবে সে পাপমুক্ত হয় ; সে যদি প্রতিজ্ঞ করে যে সে আর 
পাপ করবে না, ত! হলে সে শুদ্ধ হবে।”১ পূর্বকর্মের ফল কখনও নিশ্চিহ্ন 
হয় না, যদি না] অনন্ভচিত্তে পাপী ঈশ্বরাভিমুখী হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রের 
উক্ভি। স্মরণীয় £ ভ্বরাচারের কথা চিত্ত করে মনে প্রত্যহ অনুতপ্ত হোক এবং 


১। কৃত্বা! পাপং হি সপ্তপ্য তল্মাৎ পাপা প্রসুচ্যতে 
নৈবং কুর্যাং পুনযিতি দিবৃত্যা! পৃর়তে তু সঃ। 


২৮ শ্রীমগেবদূগীত। 


সতর্ক হয়ে তপশ্চরণ করুক, তা হলে সে পাপমুক্ত হবে।”১ কর্ম সম্পূর্ণরূপে 
বাধতে পারে না। গভীরতম অধ্যেগতিপ্রাপ্ত পাপীর মধ্যেও দিবাজ্যোতি 
আছে, তাকে নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তার প্রতি বিমুখ হয়েও পাপী তাকে 
নির্বাপিত করতে পারে না । আমর! পতিত হলেও ঈশ্বর আমাদের অস্তিত্বের 
মূল ধরে আছেন এবং আমাদের তমসাচ্ছন্ন বিস্রোহী অস্তরে আলোকসম্পাত 
করবার জন্য প্রস্তত। আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতির চেতনাই আমাদের অন্তরে 
দিব্য প্রেরণার চিহ্ন । তাই সন্ত তুকারাম বলেছেন, “আমি পতিতের পতিত 
তস্য পতিত, তবু তুমি নিজ শক্তিতে আমাকে তুলে নাও। আমার অন্তর 
পবিত্র নয়, তোমার চরণে মতিও স্থির নয়। আমি পাপসদ্ভূত। তুকা 
ৰলে, আমি কতবার সে কথা বলব?” আবার "আমি বুদ্ধিহীনঃ অভাব- 
গ্রস্ত, অভাবথরস্তের চেয়েও অধম। আমি চিত্ত স্থির করতে পারি না, চঞ্চল 
ইন্ত্রির়কে বশে আনতে পারি না। সাধনায় শ্রান্ত, শাস্তি ও বিশ্বাস আম 
থেকে দূরে গেছে । আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভক্তি অর্পণ করছি, তোমার চরণে 
নিজের জীবন উৎসর্গ করছি । তোমার যা! ইচ্ছা তুমি তাই করো, আমি শুধু 
তোমাকে দেখব । হে ভগবাণ, আমার বিশ্বাস তোমার উপর, আমি 
তোমার চরণ দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব । তুকা বলে, তুমিই আমার সাধনার 
ব্যবস্থা কর।”ং বাইবেলে বূপকে আছে ষে শুন্ক সংগ্রাহক রাজপুরুষ অন্তরের 
থেকে প্রার্থনা করছে; “হে ঈশ্বর, আমি পাপী, আমাকে করুণা কর ।” 

এ ক্লোকের এ অর্থ নয় যে আমাদের কর্মফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার 
সহজ উপায় আছে। কার্ধকারণ বিধিকে আমর! নিবারণ করতে পারি না। 
জগৎ শৃঙ্খলায় বিধিনিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ চলে ন1। পাপী যখন অনন্য ভক্তিতে 
ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তখন একটি নৃতন কারণের উত্তব হয়। তার মুক্তি 
অন্থতাপসাপেক্ষ | আমর! লক্ষ্য করেছি, যে অনুতাপ মানে অন্তরের 
সত্য সত্য পরিবর্তন এবং কৃত পাপের জন্য অন্ুশোচন! ও হৃঃখ এবং ভবিষ্যতে 
তার পুনরারত্তি না করার পণ অন্নতাপের অন্যতম লক্ষণ। এই রকম 
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলে অপক্কষ্$ট থেকে উৎকৃষ্টে পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে ঘটে। 


১। শোচেত মনস। নিত্যং ছৃন্বতান্তনুচিত্তয়ন্‌ 
তপন্থী চাপ্রমাদি চ ততঃ পাপাৎ প্রমুাতে ॥ 
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'আমরা যদি মাহৃষী প্রয়াসের উপর ভরসা! করে থাকি, তো উন্নতি ছুন্ধহ হতে 
পারে। ভ্রান্তি, ত্রুটি ও ষৈরতাকে জয় কর! কঠিন, কিত্ত আত্ম! যখন অহং 
জ্ঞান পরিত্যাগ করে দিব্যের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে, তখন ঈশ্বরই তার 
বোঝা তুলে নেন আর আত্মাকে আধ্যাত্মিক গুরে উঠিয়ে দেন। 

তুলসীদাস বলেছেন, “অঙ্গারের মলিনত্ব অগ্নিষ্পর্শেই দূর হতে পারে ।”১ 
ক্ষমার অযোগ্য কোন পাপ নেই। 

৩১। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্ব শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন যে ভক্তঃ প্রণশ্ঠযতি ॥ 
(৩১) শীঘ্রই সে ধর্যাত্ব হয়ে শাশ্বত শাস্তি লাভ করে। হে কুস্তীপুত্র, 

এটা নিশ্চয়ই জেনে! যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না ।২ 

একবার ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলে, চরম অন্ধকারে পড়ার | 
আর ভয় থাকে না। 

এখানে রামের উক্তি তুলনীয় £ “যে আমার আশ্রয় একবারের জন্যও চায় 
এবং "আমি তোমার” এই বলে সাহাষ্য চায়, আমি তাকে সকলের থেকে 
অভয় দ্িই। এই আমার ব্রত।”৬ 

৩২। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 

স্ত্রিয়! বৈশ্যান্তথা শৃদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাংগতিম,॥ 
(৩২) হে পার্থ” যে আমার আশ্রয় নেয় সে যদি অন্তযজ, স্ত্রীলোক, 

বৈশ্য বা শুদ্রও হয় তাহলেও সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। 

জাতি, কুল, লিঙ্গ নির্বিশেষে গীতার বাণী সকলের জন্য মুক্ত। যে 
সামাজিক প্রথার জন্য স্ত্রীলোক ও শৃত্রেরা বেদাধ্যায়নের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হয়েছিল, এই শ্লোককে তার সমর্থক বলে ধর! ঠিক নয়। গীতা রচনার 
স্ময় যে প্রথ। প্রচলিত ছিল এখানে তার উল্লেখমাত্র কর! হয়েছে। গীতা এই 


১। গরু পুরাণ তুলনীয় £ *ভক্তিরষ্টবিধাহেষ। যন্মিন্‌ ম্নেচ্ছোপি বর্ততে। স বিপ্রেশ্ে! 
ম্বনিঃ প্রীমান্‌ সধতিঃ সচ পণ্ডিত ॥ 
২। প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু মস্তক! ন প্রণশ্ততি। 
৬। সকৃদেব প্রপন্নায় তবাশ্মীতি চ বাচতে । 
অভয়ং সর্বভূতেত্যে। দদাম্যেতদ্‌ ্রতং মম ॥ 
এই উ্ভিও তুলনীয় +_ন বাসুদেব তক্তানাং অণ্ডভং বিভতে কচিৎ। 


২৪০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


সব সামাজিক বিধিকে অন্থযোদন করে না ।১ গীতা যে আধাত্িক আদর্শের 
উপর জোর দিয়েছে তাতেই সে জাতিবৈষম্যকে অতিক্রম করেছে । তার 
প্রেমের মন্ত্র সকল পুরুষ ও নারীর জন্য, সকল বর্ণের এমন কি যারা বর্ণের 
বাইরে তাদের জন্যও ।২ 
৩৩। কিং পুনব্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্য়স্তথা। 
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ ॥ 

(৩০) কাজেই পুণ্যব্রত ব্রাক্মণ ও রাজধিদের তে! কথাই নেই। 
অতএব যখন এই অনিত্য অসুখের আকর জগতে জন্মগ্রহণ করেছ, তখন 
আমাকে তজনা কৰ। 

অর্থাৎ এমন কি যারা পূর্বজদ্মের ফলতোগের জন্য নানা অক্ষমতার বশ 
হয় ও এঁহিক ব্যাপারে মগ্ন থাকে তাবাও তাদের দুর্বলতাকে জয় কবে পরম 
পদলাভ করতে পারে । সাত্বিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ ও রাজধিদেব পক্ষে অবশ্য 
সিদ্ধিলাত সহজতর | 

অনিত্যমদুখং লোকম্- নশ্বর সম্তাপময় জগৎ। অঞ্চিয়দেব মতে এ 
জগতে জীবন যন্ত্রণ! ও শ্রাস্তিদায়ক। আমর] অনস্ত জন্মম্ৃতূযু পর্যায়ে ঘূর্ণমান 
চক্রে আবদ্ধ। শুদ্ধি ও ত্যাগের দ্বারাই আমর! ত| থেকে মুক্তিলাভ করে 





১। প্রাচীন কালে অহিন্দুদের বর্বব বলে হেয় মনে করার প্রবণত| ছিল। অবগ্ত এই 
ধরনেব মনোভাব যে শুধু হিন্দুদের মথে/ই আবদ্ধ ছিল তা৷ নয়। প্রাচীন গ্রীকেবা সমস্ত 
বিদেশীদেরই বর্বর আখ্যা দিত। রোমান সেনাপতি কুস্তিলিয়ান বরুস জার্মানিয়ার 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন, “'অবন্থ তারা মান্বব এ কথ! সত্য, কিন্ত কণ্ঠস্বর ও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ছাড়৷ আর ম্বানুষের মত তাদের কিছুই ণনই |” ফরাসী দার্শনিক ম তেক্ষিউ (1400658- 
05380 ১৬৯৯-১*৫৫) নিগ্রোদের সম্বন্ধে বলেছেন “ভগবান এত জ্ঞানী হয়ে এক কৃষ্বর্ণ 
দেহে শুধু আত্মাই দেন নি, অমর আত্মা দিয়েছেন, এ কথা কল্পনা করা শক্ত । এই 
লোকগুলিও মানুষ, এ কথা৷ ভাব! অসম্ভব ।” 

২। প্রতে)ক সুবৃদ্ধি হিন্দুর কাছে এ একট! গভীর লজ্জা! ও অপমানের কথ! যে সময় 
সময় অন্পৃন্ততার সমর্থনে যুক্তি বার করা হয়। বুদ্ধ তার সংঘে অভ্তজদের সাদরে গ্রহণ 
করেছিলেন। রামায়ণে এখন যাদের অন্পৃন্ত মনে কর! হয় তাদেরই একজন রামকে নিজের 
নৌকায় গঙ্গ! পার করেছিল। শৈব ও বৈষব,ভক্তির মহান্‌ আচার্ধগণ সাম্যের জন্ত চেষ্টা 
করে গেছেন এবং ঘোষণ! করেছেন যে যে কুলেই জন্মাক, ভগবস্তকের। দ্বিজশ্রেষ্ঠ “চগডালোপি 
ঘিজশ্রে্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণাৎ।” চৈতন্তের শিল্পদের মধ্যে হিন্দু) মুসলমান? দন্যু ও বারাদগন। 
সবই ছিল। 


শ্রীমস্তগবদৃগীত। ২৪১ 


ঈশ্বরসংস্পর্শে আনন্দ্লাভ করতে পারি। জন বার্ণেট অঞ্চিয় মতবাদের 
সঙ্গে সমসামগ়িককালে ভারতে প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্থের 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাচীন গ্রীকদর্শন (১৯০) ৮২ পৃঃ বৃদ্ধের 
উপদেশেরও শুরু জগতের নশ্বরতা ও সম্ভাপের ঘটনী থেকে ।১ পারষেে 
যীন্তর জবানীতে এক উক্তি প্রচলিত আছে, জগৎ একট! সেতু, তার উপর 
দিয়ে চলে যাও কিন্তু তার উপর বাস! তৈয়ারী করবে ন1।” শুধু জগৎ নয়, 
ব্রহ্গাগুলীলার প্রত্যেক দশ!, মানব ইতিহাসের প্রত্যেক দিক, মানব- 
জীবনের প্রত্যেক স্তর, শৈশবের সজীবতা, বাল্যের স্ুলত!, যৌবনের ভাববাদ, 
বয়ঃসন্ধির উদ্দামত! এবং পরিণত বয়সের উচ্চাভিলাষ, এ সবই সেতু, গমনপথ 
রূপেই ব্যবহার্ষ, স্থায়ী বাসস্থান রূপে নয । বর্তমান বিজ্ঞানের চক্ষে দেখা 
যাচ্ছে মান্নষের জীবন কি বিশ্রীভাবে পরনির্ভর | জশ্যাপল সার্রর অস্তিত্বাদে 
ধরে নেওয়! হয় মাহৃষের অগ্তিত্ব কতকগুলি স্থায়ী অবস্থার উপর নির্ভরশীল। 
আমাদের প্রত্যেকে জন্মে এমন একট। বাস্তবতায় জড়িয়ে পড়ি যা আমাদের 
উপর নির্ভর করে ন।, যা! অন্য লোকের উপর প্রভাবপাতী ও অন্য লোকের 
প্রভাবসাপেক্ষ | মৃত্যু থেকে তার নিস্তার নেই। ব্যাপারগুলি একত্রে ধরলে 
মান্বষের অস্তিত্ব এক বিয়োগাস্ত বাস্তব। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় 
আমাদের প্রত্যেককে নিজের সংকল্প দ্বার! মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে। 
অস্তিত্ববাদদীদের মতে মান্বষের একমাত্র ভরস! নিজের উপর । ঈশ্বরের 
আাণকারী প্রসাদের উপর তার বিশ্বাস নেই। গীতার উপদেষ্টা আমাদের 
বস্তদের নশ্বরতা, জন্সম্তত্যুর অভিশাপ থেকে পরিক্রাণের উপায় দেখাচ্ছেন 
“জরামরণমোক্ষায়”ং তিনি আমাদের ঈশ্বরের আশ্রয় নিতে বলেছেন। 
৩৪ | মন্মনা ভব মন্তক্তে! ম যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈস্তসি যুক্ষৈবমাত্থানং মৎপরায়ণঃ ॥ 

০৪) আমার উপরই চিত্তনিবেশ কর, আমাকেই ভক্তি কর, আমাকেই 
পূজা কর, আমাকেই প্রপাম কর। এইভাবে নিজেকে যোগসমাহিত করে 
আমাকে লক্ষ্যে রাখলে আমাকে লাভ করবে । 

ব্যক্তিষরূপ কৃষ্ণের কান্ধে নিজেদের সম্পূর্ণদপে লমর্পণের কথা ওঠে না 


১। অয়োদশ, ৮ তুলনীয় । 
২। অর্তম, ২৯। 
১৬ 


২৪২ ভ্ীমগেবদৃগীতা 


কিন্তু অজ, অনাদি, অনভ্তই কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলছেন। আমাদের আত্ম- 
কেন্দ্রিক চেতন! থেকে দিব্যস্তরে ওঠবার উপায় আমাদের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি 
আবেগ ও ইচ্ছাশক্তিকে ঈশ্বরের উপয় কেন্জীভূত করা । তাহলে আমাদের 
সমগ্র সত রূপান্তরিত হয় এবং ভাবের এক্যে ও বিশ্বজনীনতায় উন্নীত হয় 
জান, ভক্তি ও শক্তি পরম এঁক্যে মিলে যায়। আত্মবিস্বৃতি, সম্পূর্ণ আত্ম- 
নিবেদন ও চরম অঙ্গীকার থেকেই শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। 


ইতি****.'রাজবিস্ভারাজগুহযোগে! নাম নবমোহ্ধ্যায় ॥ 
রাজবিগ্ভা ও রাজগহাযোগ নামক নবম অধ্যায়ের এখানেই ইতি। 


দশম অধ্যায় 
ঈশ্বরই সকলের কারণ, তাঁকে জানলেই সব জান! হয়। 
ঈশ্বরের ব্যাপিতা ও অতিক্রমণ 


শ্রীভগবান উবাচ 


১) ভূয় এব মহাবাহো। | শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যৎ তেহহং গ্রীয়মাণা বক্ষণামি ছিতকামায়া। 


ভ্ীভগবান বললেন 


(১) হে মহাবাহো। (অজু'ন), তুমি আবার আমার পরম বচন শ্রবণ 
কর। তুমি এখন (আমার কথায়) আনন্ব পাচ্ছ দেখে তোমার কল্যাণার্থে 
তোমাকে সে কথ! বলছি। 

“জীয়মাপায়”্র অর্থ পপ্রিয়-ও করা যায়। 
২। ন মে বিছ্ুঃ সুরগণাঃ প্রতবং ন মহ্র্যয়ঃ। 
অহ্মাদিহি দেবানাং মহ্ষাঁণাং চ সর্বশঃ ॥ 

(২) দেবতারা বা মহখ্িরাও আমার উদ্ভব কিভাবে ত! জ্বানে না 
কেননা আমি সব দিক দিয়েই দেব ও মহধিগণের উৎস। 

সর্বশঃ সব প্রকারে, *সর্বপ্রকারৈ” ইতি শঙ্করাচার্য। 
বর্ম অজ ও নিত্য, তিনি আবার জগদীশ্বরও। তার যদিও জন্ম নেই, 
তবৃ সর্বভূত তার থেকেই উৎপন্ন । গীতা উপদেষ্টা ঘোষণা করছেন যে 
আসলে তিনিই শাশ্বত তগবান নিজে; সকলের থেকে প্রাচীন এবং সমস্ত ব্যক্ত 
মহ্ম! তার থেকেই নি:সৃত। 
৩| যে! মামঞজমনাদিঞ্চ বেতি লোকমহ্শ্বরমূ। 
অসংমূঢঃ স মর্তোযু সর্বপাপৈঃ প্রমুচযতে ॥ 

(৩) যে আমাকে অজ ও অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে 

জানে মরলোকের মধ্যে সে মোহ্বঞ্রিত হয়ে সর্বপাপযুক্ত হয়। 

সকল বস্ত এক তুরীয় সতত! থেকে উত্ভৃত এই কখা হৃদয়্ম করলে 
আমাদের আর হাতড়ে বেড়াতে হয় না এবং সকল প্রকার মোহ ঘুচে 
বায়। 


২৪৪ শরীমহগেবদৃগীতা। 


৪| বু্ধিজ্ভানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমং শমঃ। 
সুখং হুঃখং ভাতবোহভাবে! ভয়ং চাভয়মেব চ॥ 
(8) বুদ্ধি, জ্ঞান, নির্মোহ, ধৈর্ধ, সত্য, সংযম, শাস্তি, সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি 
ও বিনাশ, ভয় ও অভয়-_ 
দমং-বাহোম্্রিয়ের অক্ষুব্তাই আত্মসংযম। 
শম: শাস্তি । অন্তল্লান ভাবের প্রশাস্তি। 
| অহিংস। সমতা তু্টিস্তপে! দানং যশোহ্যশঃ। 
তবস্তি ভাবা ভূতানাং মত এব পৃথগ,বিধাঃ ॥ 
(৮) অহিংস|, সমভাব, সন্তোষ, তপয্য!, দান, খ্যাতি ওও অখ্যাতি, 
ভূতেদের এই সব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! আমা হতেই উৎপন্ন । 
অহিংস1--প্রাচীন শাস্ত্রে এই কথার অর্থ কারুকে আঘাত ন! করা, বিশেষ 
করে কারুকে হত্যা না করা । 
জীবেদের এই সমস্ত ভিম্ন ভিন্ন অবস্থা! তাদের অতীত জন্মের কর্মফল থেকে 
আনে ।১ পরোক্ষভাবে ভগবান জগতের হুঃখকষ্টের জন্যও দায়ী। তিনি 
জগদীশ্বর এবং জগৎকে চালনা করেন যদিও তিনি এর বৈপরীত্যসমূহ ছার 
প্রভাবিত হন ন!। 
৬ | মহ্র্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো!৷ মনবস্তথা। 
মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ 
(৬) পুরাকালের সপ্ত মহধি ও চার মনন আমারই প্রকৃতি ও 
আমারই মানসজাত এবং তাদের থেকেই জগতের এই সমস্ত জীবেদের 


উৎপতি। 
নান! জাগতিক প্রক্রিয়ার ভারপ্রাপ্ত শক্তি এ রা। প্রচলিত কথ। অনুযায়ী 


প্রত্যেক নৃতন সৃষ্টিভূত জাতিদের মধ্যে প্রথম মানব মন 
| এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্বতঃ। 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজাতে নাত সংশয়ঃ ॥ - 


(৭) যে যথার্থতাবে আমার এই মাহাত্ব্য (বিভূতি ) ও শক্তি (স্থির 
ক্রিয়া ) জানে, সে অবিচলিত যোগ দ্বারা! আযার বঙ্গে যুক্ত থাকে, তাতে 
সন্বেহ নেই। 


১। স্বকর্মামুরূপেণ। ইতি শব্বরাচার্য। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৪৫ 


বিভূতি-_মাহাত্ব্য১। আতা! ঈশ্বরের সঙ্গে একত। উপলব্ধি করে ঈশ্বরের 
অভিব্যক্তি এই জগতের কাজে অংশগ্রহণ করবে। সগুণ সাকার ব্রহ্ষের 
জ্ঞান থেকেই নিগুপ নিরাকার ব্রদ্ধের জ্ঞান জন্মায় ।২ 


জ্ঞান ও ভক্তি। 


৮ | অহং সর্ধস্য প্রভবো মততঃ সর্বং প্রবর্ততে | 
ইতি মত্বা ভজস্তে মাং বুধা ভাব সমস্থিতাঃ॥ 

(৮) আমি সকলের উৎস, (সমগ্র সৃষ্টি) আম! থেকে উৎসারিত। 
এই কথ! জেনে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রাজ্ঞের1] আমাকে ভজন] করে। 

ভাখ__মনের যথাযথ অবস্থ। | ইতি রামান্জাচার্য। 
উপদেষ্টা এখানে ঈশ্বরের জবানীতে বলছেন £ ঈশ্বর জগতের বাস্তব ও 
কুশলী কারণ। সাধক অস্থায়ী আকারের মোহে পড়ে ন!, ব্রহ্ম সমস্ত রূপের 
উৎস জেনে ব্রন্মেরই পৃজা করে । 
৯। মচ্চিত। মদৃগতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরম্পরম্। 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুস্তত্তি চ রমস্তি চ ॥ 

0৩) তাদের চিত্ত আমাতে (স্থিত ) তাদের জীবন ( সমগ্রভাবে ) 
আমাতে অলিত, আমার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান 
করে এবং আলোচনা করে তারা আমাতেই তৃপ্ত থাকে ও আনন্দ 
পায়। 

১০। তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 

(১০) এই যার। আমাকে সর্বদ1 ভক্তি ও প্রীতিযুক্ত হয়ে ভজন! করে, 
তাদের আমি বৃদ্ধির একাগ্রতা প্রদান করি, যাতে তার! আমাকে পেতে 
পারে। 

বৃদ্ধিযোগ--মনের যে একাগ্রত] দ্বার! শিষ্য প্রজ্জালাভ করে। সকল 
বিকারী ও অস্থায়ী আকারের মধ্যে এককে জানাই প্রজা | 


লস 


১। শঙ্করের ব্যাখ্যায় বিভূতিং বিস্তারমূ। রামানুজের ব্যাখ্যায় এশবর্বদত যথাষখ 
অনুস্ৃতি, আগ্রহ ও শ্রদ্ধ! । শঙ্করভান্তের উপর টাকাতে আনন্দগিরি হলেন , “বিবিধ! তৃতি 
ভবনং বৈভবং সর্বাত্্কতবম্‌।” অভিব্যক্তির মহিমা] | 

২। সোপাধিক জ্ঞানং নিরুপাথিক জ্ঞানে ঘারমূ। ইতি--আনলাগিরি। 


২৪৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


১১। তেষামেবান্ুকম্পার্থমহমঅজ্ঞানজং তমঃ | 
নাশয়াম্যাতভাবস্থে। জানদীপেন ভাত্বতা ॥ 
(১১) তাদের প্রতি অন্বকম্পাবশতঃ নিজ স্বভাব থেকে আমি তাদের 
অজ্ঞানজনিত অন্ধকার জ্ঞানের উজ্জল প্রদীপ দ্বারা নষ্ট করি। 
মান্গষের কল্যাণার্থে জগতের উপর এঁনী প্রভাব পড়ে, তিনি কিন্তু জগৎ 
থেকে প্রথক থাকেন। আত্ম ভাবকে লোকেদের আন্তরিক ভাব বলেও 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এখানে উপদেষ্ট৷ দেখিয়ে দিচ্ছেন যে ভক্তি দ্বারা 
কিভাবে অজ্ঞতা দূর হয়ে জ্ঞানালোক সম্পাত হুয়। অজ্ঞতা দুর হলে, 
যান্ষের ভাবলোকে ঈশ্বর প্রকট হন। প্রেম ও জ্ঞানের উদয় হলে, 
প্রাতিষিকের মধ্যে শাশ্বতের সিদ্ধি হয় । ভক্তি ওজ্ঞানের এক পন্থা । এর 
দ্বারা আমর! দিব্যপ্রসাদ ও বৃদ্ধিক্ধপ শক্তি (বুদ্ধিযোগ ) লাভ করি। 
বৌদ্ধিক জ্ঞান বুদ্ধির অপরোক্ষ জ্ঞ| দ্বারা প্রদদীপ্ত ও নিশ্চিত হয় । 
ঈশ্বর সর্বভূতের বীজ ও পরোৎকর্ধ। 


অর্ভূন উবাচ। 
১২। পরং ব্রদ্ষ পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ 
অজ্ভু'ন বললেন 
(১২) তুমি পরম ব্রদ্ম, পরমাশ্রয়, ও পরম পাবন, শাশ্বত, দিব্য- 
পুরুষ, আদি দেব, অজ ও সর্বব্যাপী । 
১৩। আহুম্তাম্ষয়ঃ সর্বে দেবধির্নারদত্তথ! । 
অসিতে! দেবলো! ব্যাস: স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ 
(১৩) সমস্ত খধিরা তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলে, দেবধি নারদ, 
জনিত, দেবল; ব্যাস, এমন কি তুমি নিজেও এ কথ! আমাকে বলেছ । 
অন্থুনি পুরাকধিত ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং ঘোষণ! 
করছেন যে প্রবন্ত। কৃষ্ণই সর্বেশ্বঃ পরম, নিত্যমুক্ত এবং আত্মসমর্পণ দ্বারা 
তার কাছে পৌঁছতে পার! যায়। খধির1 যে সত্য উপলব্ধি করে ও তার 
সঙ্গে অতিক্পতা লাভ করে ব্যক্ত করেছেন, অজুনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তার 
সবর্থন ঘোষণা! করছেন । গুহ জ্ঞান ঈশ্বরই প্রকাশ করেন, খাষিরা তার 
সাক্ষী, অন্ভুনি নিষ্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা ভার প্রমাণ পেয়েছেন | খধি. দ্বারা 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৪৭ 


ঘোষিত সার সত্য এখন প্রতিভাত স্জ্ঞায় সমস্ত অস্তিত্বের জ্যোতির্সয় 
অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। 
১৪ । সর্বমেতদতং মন্যে যম্মাং বদসি কেশব 
নহি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিহ্র্দেবা ন দানবাঃ ॥ 

(১৪) হে কেশব (কৃষ্ণ ), তুমি যা আথাকে বলছ তার সত্যতা আমি 

মানছি ; হে ভগবান্‌, দেব-দানব কেউ তোমার সকল বিভূতি জানে না। 
১৪। বয়মেবাস্মনাত্বানং বেখ ত্বং পুরুযোত্তম । 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ 

(১) হে পুরুষোত্বম, ভূতদের উৎপাদনের কারণ, সর্বভূতের 
অধিপতি, দেবতাদেরও দেবতা, জগদীশ্বর, তুমি নিজেই শুধু নিজের দ্বারা 
নিজেকে জান। 

১৬। বক্ত,মর্হস্যশেষেণ দিবা] স্থাত্ববিভূতয়ঃ | 
যাভিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্্ং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ 

(১৯) অতএব তুমিই দিবা আত্মমহিম! সম্পূর্ণভাবে আমাকে বল, 
যে বিভূতি দ্বার] তুমি এই সকল চরাঁচর ব্যাপ্ত করে আছ (তাদের মধ্যে ও 
তাদের অতিক্রম করে )। 

বিভূতয়ঃ-_-সকল প্রকার প্রকটতা, যে দিবামহিমায় ব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে 
পর্িব্যাপ্ত করে আছেন। তারাই প্রত্যেক বিষয়কে তার সারপ্রককতি 
দেবার সাংগঠনিক বলব! আধ্াত্িক শক্তি । তার! প্লেটোর দিব্যভাবের 
(1919106 [688 ) সগোত্র, ইহলোকের সকল বস্তর সম্পূর্ণ আদর্শ ও ধাঁচ। 
অবশ্য “ভাব” কথাটায় একটা নিশ্রভ ভাবসত্বাঃ রক্তশুন্য ব্যাপারের ধারণা 
আষে। বিভূতি কিন্ত সজীব সাংগঠনিক সার তত্ব । 

১৭। কথং বিদ্ভামহং যোগিংঘ্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্‌ | 

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোৎসি ভগবন্ময়! ॥ 

(১৭) হে যোগী, সর্বদা ধ্যানের জন্য তোমাকে কিভাবে জানব? 

হে ভগবান, তোমাকে কত রূপে কত ভাবে আমি চিস্তা করব? 

কৃষ্ণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য যোগী । অন্ন জানতে চাইছেন যে প্রক্কতির 
কোন্‌ কোন্‌ ভাবের মধ্ো ঈশ্বরের অবস্থিতি স্প$উতরভাবে প্রকটিত হয় 
এবং কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করছেন ঈশ্বরারাধনায় সহায়তার জন্য কি কি ভাবে 
বা রূপে তাকে ধ্যান কর! উচিত। 


২৪৮ শ্রীমস্ভগবদৃগীত! 


১৮। বিস্তারেণাত্বনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্ডতিহি শৃখতো! নাস্তি মেহমৃতম্‌ ॥ 

(১৮) হে জনার্দন (কৃষ্ণ ), তোমার ক্ষমতা ও বিভিন্ন বিভতির কথা 
আবার সবিষ্তারে বল, কেননা তোমার অস্ৃতবাণী এত শুনেও আমার 
তৃপ্তি হচ্ছে না। 

অম্বতম্--অস্তের মত । তার বাণী জীবনদামিনী। 

(গীতা ব্রহ্ম ও ব্রহ্গাণ্ড অবর্ণনীয় মত্য ও তার অসম্পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে 
নি বৈপরীত্যের কথ! স্বীকার করে ন। গীতার ষধ্যে একটা সামগ্রিক 
| অধ্যাত্বাদ পাই। নিঃসংশয়ে এর মধ্যে সম্পূর্ণ নিরুপাধিক ব্রহ্গকে অনির্দেশ্য, 
অব্যক্ত অক্ষর, অচিস্ত্যরূপ বলে বর্ণন! র্রা হয়েছে। কিন্তু দেহীদের পক্ষে 

এরকম পরমের অর্চনা করা কঠিন।১ ব্রন্গের কাছে তার জগতের সঙ্গে 
সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সহজ এবং এই পদ্ধতি অধিকতর বাভাবিকও 
বটে। ব্রহ্গ সগুণ ঈশ্বরও, যিনি প্রকৃতির নানা রকমের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্ট ভূতের অন্তরে বাস করেন। পরক্রহ্ম পরমেশ্বরও 
বটে, মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে অন্তর্যামী। কিন্ত তার আসল প্রক্কতি নানা 
পর্যায়ের পরিণামিতা দিয়ে আড়াল হয়ে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্বিক 
অভিন্নতার কথ! মানুষকে আবিষ্কার করতে হবে। শুধু তাই নয় তার মধ্য 
দিয়ে তার সমস্ত সৃষ্টির একত্ব অনুভব করতে হবে । 
ভ্তগবান উবাচ 


১৯। হস্ত তে কথয়িস্তামি দিব্যা হাত্ববিভূতয়: | 
প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্যতে! বিশ্তরস্য মে॥ 

(১৯) শ্রীতগবান বললেন, হে কুরুশ্রে্ঠ ( অজু ), তোমাকে আমার 
দিব্য বিভূতির প্রধান প্রধানগুলির কথ! বলব, কেননা আমি এতদৃরে বিস্তৃত 
হয়েছি যে তার সকলগুলি বল! সম্ভব নয়, কেনন! তার শেষ নেই। 

২৭ অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চমধাঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ 

(২০) হে গুড়াকেশ (অন ), আমি সর্বভূতের অন্তরে স্থিত আত্মা, 

আমিই তাদের আদি € উৎপত্তি), মধ্য (স্থিতি ) ও শেষ (লয় )। 


৯ ঘাদশ, ৫ 


শ্রীমন্তগবদগীতা ২৪৯ 


জগৎ এক সজীব সমগ্রতা, পরম্পর সংশ্লিষ্ট ব্রঙ্গাণ্তীয় ্রকতান, যার 
প্রেরক ও ধারক সেই এক ব্রঙ্গ। 
২১। আদিত্যানামহং বিষুতর্জোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
ষরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী । 
(২১) আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ, জ্যোতিষ্কদের মধো কিরণমালী 
সূর্য, মরুতদের মধ্যে মক়ীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ । 
আদিত্যেরা বৈদিক দেবত1। ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন, কিন্তু কারুর 
কারুর মধ্যে তিনি স্প্টতর। জগতের মধ্যে একটা ক্রমোচ্চ পর্যায় আছে । 
জড়ের থেকে জীবনের মধ্যে, জীবনের থেকে চেতনার মধ্যে ঈশ্বর বেশী 
প্রকট, আর সব চেয়ে বেশী প্রকট সাধুসম্তদের মধ্যে । আবার একই পর্যায়ের 
মধ্যে তিনি বিশিষটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রকট । এইখানে যে সকল পৌরাণিক 
সতার উল্লেখ আছে তার! হয়ত গীতা রচনার যুগে হিন্দুদের কাছে সঙ্জীব সভা 
বলে প্রচলিত ছিলেন। 
২২। বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ | 
ইন্দ্িয়াণাং মনশ্চাশ্মি ভূতানামন্মি চেতন! ॥ 
(২২) বেদেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন, 
ইন্ড্রিমদের মধ্যে আমি মন ও ভূতেদের মধ্যে আমি চেতন|। 
সামবেদকে বেদসকলের মধ্যে প্রধান ধরা হয়, তার সাঙ্গীতিক সৌন্দর্ধের 
জন্ত |১ 
২৩। কুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিভেষে! যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বসূৃনাং পাবকশ্চাশ্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥ 
(২৩) রুদ্রদের মধ্যে আমি শঙ্কর (শিব), ষক্ষরাক্ষসদের মধ্যে 
€ আমি ) কুবের, বসুদের মধ্যে অগ্নি ও পরৰ্বতশুঙ্কদের মধ্যে আমি মেরু । 
২৪। পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌ । 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ 
(২৪) হে পার্থ” পুরোহিতদের মধ্যে আমাকে তাদের শ্রেষ্ট বৃহস্পতি 
বলে জানবে আর সেনাপতিদের মধো আমি কাতিক ও জলাশয়দের 
মধ্যে আমি সমুদ্র ৷ 


১। সামবেদে! গানেন রমণীয়ত্বাৎ। ইতি নীলকণ্। 


২৫, শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


২৫। মহষাঁণাং ভূগুরহং গিরামম্মোকমক্ষরম্‌। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ 

(২৫) মহধিদের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্বসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর 
ওষ্কার, যজ্ঞের মধ্যে আমি নীরব জপরূপ যজ্ঞ, এবং অচল বস্তর মধ্যে (আমি) 
হিমালয়। 

২৬। অশ্বখঃ সর্বরৃক্ষাণাং দেবধাঁপাঞ্চ নারদঃ| 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ | 

(৬) বৃক্ষদের মধ্যে (আমি ) অস্বখ, এবং দেবধিদের মধ্যে (আমি) 
নারদ, গন্ধর্দের মধ্যে (আমি) চিত্ররথ ও সিদ্ধপুরুষদের মধো (আমি ) 


কপিলমুনি ৷ 
কপিল সাংগাদর্শনের আচার্ষ। 
২৭। উচ্চঃশ্রবসমস্বানাং বিদ্ধি মামম্বতোস্তবম.। 


এ্ররাবতং গজেন্দ্রাণাং নবাণাঞ্চ নরাধিপম. ॥ 

৭) অশ্বদের মধ্যে আমাকে অসৃত-জাত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে, 
বিশাল হস্তীদের মধ্যে (আমি) এরাবত ও যান্ুষের মধ্যে (আমি) 
রাজা। 

২৮। আদ্ুধানামহং বজং ধেনুনামশ্মি কামধুকৃ। 
প্রজনশ্চাপ্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামশ্মি বাসুকিঃ | 

(২৮) অস্ত্রদদের মধ্যে আমি বজ্র, গরুদের মধো আমি কামধেন্ু, 
বীজী পুরুষদের মধ্যে আমি মদন ও সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি | 

২৯। অনস্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌ ॥ 
পিতৃণামর্ধমা চান্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ 

(২৯) নাগেদের মধ্যে আমি অনস্ত, জলবাসীদের মধ্যে আমি বরুণ, 
(পরলোকগত) পূর্বপুরুষদের মধো আমি অর্ধমা, আর যারা আইন ও শৃঙ্খল! 
রক্ষা করেন, তাদের মধো আমি যম। 

৩০ | প্রহলাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহুম্‌। 
সথগাণাং চ স্বগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ 

(৩০) দৈতাদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গাণনিকদের মধ্যে আমি 
সময়, পশুদের মধ্যে আমি পড়্ুরাজ সিংহ) আর পক্ষীদের মধ্যে (আমি) 
বিনতানন্বন ( গরুড় )। 


শ্রীমন্তগবদগীতা ২৫৯ 


৩১ | পবনঃ পবতামন্মি রামঃ শন্্রভৃভামহম্‌। 
ঝধাণাং মকরশ্চাশ্মি লোতসামন্মি জাহ্বী ॥ 

(৩১) পাবন বা শোধনকারীদের মধ্যে আমি বায়ু, যোদ্ধাদের 
মধো আমি রাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি কুমীর ও নদদীদের মধ্যে আমি 
গঙ্গা । 

৩২.। সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধাঞ্চেবাহমজুনি | 
অধ্যাত্মবিদ্ধ। বিগ্ানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ 

(৩২) হে অজুনি, সৃষ্টবস্তদের আমি আদি, অস্ত ও মধ্য, 
বিজ্ঞানদের মধো (আমি) অধ্যাত্ববিজ্ঞান এবং তাকিকদের মধো আমি 
বাদ। 

অধ্যাত্ববিগ্ভা বিগ্ভানাম্‌ বিজ্ঞানদের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞান। অধ্যাত্ব 
বিজ্ঞানই দিব্যানন্দ লাভের উপায়। এ বিজ্ঞান বৃদ্ধি খাটানোর উপলক্ষ্য বা 
সামাজিক অভিযান নয়। এ মোক্ষদারিনী জ্ঞান, কাজেই এ আয়ত্ত করতে 
হলে গভীর ধর্মবিশ্বাস দরকার | যে অজ্ঞতা সত্যঘবরূপকে আমাদের কাছ 
থেকে আড়াল করে রাখে, তাকে জয় করতে অধ্যাত্ম বিদ্যান্বপ দর্শন আমাদৈর 
সাহায্য করে। প্লেটোর মতে এই হুল সাবিক বিজ্ঞান" একে বাদ দিলে 
খণ্ডিত শাখাবিজ্ঞানর! ভ্রান্ত করে | প্লেটো বলেন, সমগ্র অধিগত বিদ্যার 
মধ্যে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা না থাকে তো! কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যার অধিকারীর 
সহায়ত! হয় কিন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার অপকার হয় | 4১1০1515068% 
1] 1441). 

৩৩। অক্ষরাণামকারোহস্মি ঘন্বঃ সামাসিকষ্য চ 

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহংবিশ্বতোমুখঃ | 

(৩) অক্ষরদের মধ্যে আমি অকার, আর সমাসদের মধ্যে (আমি ) 
বন্ব ; আমিই অক্ষয় কাল এবং আমিই শ্রষটা যার মুখ সমগ্র বিশ্বের দিকে 
অবস্থিত । 

কাল--সময়। কালম্বক্পপী ভগবান কৃষ্ণ | বিষু্পুরাণ, পঞ্চম, ৩৮। 
৩৪ |  ম্বৃত্যুঃ সর্বহূরশ্চাহমুস্তুবশ্চ ভবিস্ততাম্‌। 
কীতি প্রর্বাক চ নারীনাং স্মৃতির্সেধা ধতিঃ ক্ষমা! ॥ 

(৩৪) আমি সর্বহর স্বত্যু এবং ভবিষ্ত বস্তসমূছ্বের উৎস, এবং নারীদের 

মধ্যে আমি যশ, সমৃদ্ধি, ভাষা, স্মতি মেধা, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা | 


২৫২ শ্রীমন্গবদৃগীতা 


৩%। বৃহৎসাম তথ! সায়াং গায়ন্রীচ্ছন্মসামহম্‌। 
মাসানাং মাশীর্ধোধহম্ৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ 
(৩৫) সেইরূপ ভ্তোতরদের মধো (আফি) বৃহৎসাম, ছন্দের মধ্যে 
€ আমি ) গায়ত্রী” মাসেদের মধ্যে (আমি) মার্গনীর্ধ (অগ্রহায়ণ ) এবং খতুদের 
মধ্যে (আমি) বসন্ত । 


৩৬ | দ্যুতং ছলয়ভামন্যি তেজন্তেজধিনামহ্ম্‌। 
জয়োহস্যি ব্যবসায়োহশ্মি সত্বং সতবতামহ্ম্‌ 
(৩৬) আমি প্রতারকদের জুয়], তেজম্ীদের তেজ, আমি জয়, আমি 
অধ্যবসায় এবং আমি সাধুদের সতত1| 
৩৭। বৃষ্ঠীনাং বাসুদেবোহন্মি পাগুবানাং ধনগ্রয়:। 
মুণীনামপাহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাকবিঃ ॥ 


(৩৭) বুষঞ্িদের যধ্যে আমি বাসুদেব, পাগুবদের মধ্যে (আমি) 
'অজুনি, মুনিদের মধ্যে (আমি) ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে (আমি) 
কৰি উশনা । 

৩৮। দণ্চো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাণ্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহ্ম্‌ | 

0৩৮) আমি দগুদাতাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুদের আমি কুশল নীতি, 
গোপনীয় বদ্তসমূহের মধ্যে আমি নীরবতা! এবং জ্ঞানবানদের আমি জ্ঞান । 

৩৯। যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমভূর্নি। 
ন তদন্তি বিন! যৎ স্যাম্ময়! ভূতং চরাচরম্‌ ॥ 

(৩৯) তা! ছাড়া, হে অর্ভূন, সমস্ত ভূতেদের কিছু যদি বীজ থাকে তা 

আমি এবং চরাচরে এমন কিছু নেই আমা ছাড়! যার অস্তিত্ব ধাকতে পারে ।১ 
৪৩ | নাস্তোহভ্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরভ্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোজে। বিভূতেবিস্তরোময়! ॥ 

(৪০) আমার দিব্য বিভৃতির অস্ত নাই । হে পরস্তপ (অর্ভুন), আমি 

যা এখন তোমার কাছে বললাম, তা আমার অনন্ত মহিমার নিদর্শন মাত্র । 


১। ফ্রোৌঁপদীর উক্তি ল্মরণীয় £ 
মত্্যতা চৈব তুতানামমূরত্বং দিবোঁকসাম্‌। 
ত্বয়ি সর্বং মহাবাহো। লোককাধং প্রাতিডিত্‌ 


শীমন্তগবদৃগীত। ২৫৩ 


৪১।  যদ্‌যদ্‌ বিভৃতিমৎ সত্বং শ্রীমদৃ্জিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্‌ ॥ 

(৪১) মহিমময়, তেজী, শ্রীযুক্ত যাহা যাহা! আছে, জেনে! তা আমার 
মহিমারই অংশ থেকে উদ্ভূত । 

সমস্ত বস্তরই পালক ঈশ্বর হলেও, সৌন্দর্য ও মহিমময় বন্তর মধ্ো তার 
উন্নীলন অপরদের চেয়ে বেশী। প্রত্যেক বীরোচিত কার্ধ, প্রত্যেক আত্ম- 
বলিদান, প্রত্যেক প্রতিভার স্ফুরণের মধ্যে দিব্য উন্মোচিত হুন। মান্ৃষের 
জীবনের মহাকাব্যময় মুসুর্তগুলি মান্ষের সীম মনের ধারণা দ্বার! ব্যাখ্যা 
করা যায় না। 
৪২।  অথব| বহুনৈতেন কিং জ্জাতেন তবাভুবনি। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৎস্সমেকাংশেন স্থিতে। জগৎ॥ 

(৪২) হে অজু, কিন্ত এত বনহুর সম্বন্ধে জানার কি প্রয়োজন 
তোমার 1 আমার এক ভগ্নাংশ দ্বারাই আমি এই সমগ্র বিশ্বজগংকে ব্যাপ্ত 
ও ধারণ করে আছি। 

একাংশেন- এক ভাগ দ্বারা । এক ঈশ্বর খণ্ডিত হন নি। এই ব্রঙ্গাণ্ড 
অনস্তের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তার ভাস্কর জ্যোতির একটিমাত্র রশ্মিঘবারা 
প্রতিভাত ।১ সর্বেশ্বরের অতীন্ট্রিয় জোতি এই সমন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও দেখ-কালকে 
অতিক্রম করে বিরাজিত। 


ইতি.*'".*বিভূতিযোগে!। নাম দশমোধ্ধ্যায়ঃ | 
বিভৃতিযোগ শিরোনামের দশম অধ্যায়ের এইখানেই শেষ। 


১। খখধেদের দশম, ৯*+৩। পাদে। অন্ত বিশ্ব।তৃতানি ত্রিপার্দ অন্ঠামৃতষ্‌ দিবি । পুরুষ নুক্তে 
বল! হয়েছে এসব তীর মাহাক্্োর বর্ণন! হাত্র, পুরুষ নিজে এর চেয়ে ঢের বড়। ছাশ্োগ্য 
উপনিষদ্দের তৃতীয়, ১২,৬ এবং মৈত্রায়নী উপনিষদের হষ্ঠ, ৪-ও তুলনীয় । তৃতৃর্ধ অধ্যায়ের 
৭ সংখ্যক প্লোকের উপর টাকায় অভিনব গুপ্ত ''তদাত্মানম্‌*-এর স্থানে “তদাত্থাংশস্” পাঃ 
নিয়ে বলেছেন, “ঞ্ীভগবান কিল পূর্ব সহ্গুপ্যত্বাৎ শরীরসম্পর্কমাত্ররকিতোহপি স্থিতি 
কারিস্বাৎ কারুণিকতয়া। আত্মাংশং হুজতি ॥ আন! পূর্ণ শাদগুণ্য অংশঃ উপকারকত্তেন 
অপ্রধানভূতো। হজ তদাত্মাংশম্‌ শরীরস্‌ গৃহণতি ইত্যর্থঃ। 


একাদশ অধ্যাক় 
ভগবানের রূপাস্তর 


অঙ্গনের ঈশ্বরের বিশ্বয্ধপ দর্শনের বাসন! । 
অভূ্ন উবাচ 
১। মদনুগ্রহায় পরমং গুহমধাত্সংজ্ঞিতম্। 
যথ্ত্বয়োক্জং বচন্তেন মোহহয়ং বিগতো| মম ॥ 
অজু'্ন বললেন 
(১) অধ্যাত্ব বিষয়ে পরম গুহ্যতত্ব সম্বলিত যে ভাষণ আমার প্রতি 
কৃপা করে তুমি দিলে তাতে আমার মোহ দূর হল। 
জগতের বস্তরাজির স্বকীয় অস্তিত্ব আছে এবং তার! নিজেরাই নিজেদের 
রক্ষা করতে পারে, ঈশ্বর ছাড়। তাদের জীবন ও গতি আছে, এই সকল মোহ 
বিদূরিত হল। 
২। ভবাপ্যয়ো হি ভূতানাং শ্রুতো। বিস্তরশো! ময় । 
ত্বত্ত: কমলপত্রাক্ষ মাহাত্বামপি চাবায়ম্‌ ॥ 
(২) হে পদ্মপলাশলোচন (কৃ), বস্তসকল কিতাবে জন্মায় ও 
লয়প্রাপ্ত হয়, তা তোমার কাছে বিস্তারিত ভাবে শুনেছি, তোমার অবিনশ্বর 


মাহাক্্যের কথাও জেনেছি। 
৩| এবমেতদ্‌ যথাখ ত্বম্াত্বানং পরমেশ্বর | 
ভ্রউএমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ 


(৩) হে পরমেশ্বর, যেভাবে তুমি নিজেকে ব্যক্ত করেছ তা যথার্থ। 
(কিন্তু ) হে পুরুবোতম, তোমার এশী কূপ দেখতে ইচ্ছা! হয়েছে। 
শাশ্বত পুরুষ সকল বস্ততে আছেন তা জানা এক আর তার দর্শনিলাভ 
করা আর এক। অদৃশ্ঠ ঈশ্বরের দৃশ্টন্প, বিশ্বর্ূপ অভূ্নি দেখতে চান। 
তিনি যে “সকল বন্তপ্ন সৃষ্টি ও লয়” (দশম, ৮) সেট] কি ব্যাপার তাই জানতে 
ঠান।. বিমূর্ত দার্শনিক সত্যকে বাণ্বে রূপ দেওয়া চাই। 
৪ | মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া ভ্রষমিতি প্রতো | 
যোগেশ্বর ততো! মে ত্বং দর্শায়াত্বানমব্যয়ম্‌ ॥ 
(৫) হে্্রতো, তুমি যদি মনে কর যে আমি সে দৃশ্ঠ দেখার উপযুক্ত, 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৫৫ 


তাহলে হে যোগেশ্বর ( কৃষ্ণ ), তুমি তোমার অব্যয় আত্মা আমার কাছে 
উন্মীলিত কর। 


ঈশ্বরের উন্ধীলন। 
জ্বীভগবান উবাচ 


&। পশ্্যমে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহল্রশঃ। 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ 
শ্রীভগবান বললেন 
(&) হে পার্থ (অর্ভূন ), আমার শতসহত্র, নানাবিধ নানা বর্ণের, 

মানা রূপের দিব্যআকার দর্শন কর। 

এশী শক্কির বিরাট আত্ম উন্মোচন যে অজজু্নের সামনে ঘটল তার 
কারণ অপি ব্রহ্ষাণ্ডের উৎপত্তি ও পরিণতির আসল অর্থ বুঝতে পেরেছেন । 
মহাভারতের ষষ্ঠ পর্বের ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে বল! হয়েছে যে হৃর্ধোধনের কাছে। 
মিটমাটের উদ্দেস্ঠে শেষবারের মত কৃষ্ণ যখন যান, তখন তাকে হুর্যোধন 
বন্দী করার চেষ্টা করলে, তিনি হুর্যোধনের কাছে নিজের বিশ্বন্ধপ প্রকাশ 
করেছিলেন। 

বিশ্বরূপ দর্শন ব্বপকথাও নয়, উপকথাও নয়, এটা আধ্যাত্িক অভিজ্ঞতা । 
ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ইতিহাসে এরকম বহু নিদর্শন আছে। যীন্ডর রূপাস্তর৯ » 





১। মার্ক, নবম, ২₹-৮। সেন্ট হিল্দেগার্দ (১৯৮-১১৮*) এক দর্শানর কথা বলেছেন, 
ভাতে তিনি একটি ““সুন্দর মানবাকার” দেখেছিলেন, যিনি তার স্বরূপ যেভাবে ব্যক্ত 
করেছিলেন, ত৷ গীতার বর্ণন। প্মরণ করিয়ে দেয়। **আমি সেই পরম ও প্রদীপ্ত শি হ 
থেকে জীবনের সকল স্ফুলি্গ নির্গত হয়। মৃত্যু আমার অংশ নর, কিন্ত আমিই তাকে 
আরোপ করি, পাখীদের পাখা যেমন ভূষণ, আমার ভূষণ তেমনি জ্ঞান, ক্ষেত্রের সৌনর্ধে যে 
দিব্য বস্ত প্রতিভাত হয় তার সম্জীব ও প্রন্ীপ্ত সার আমি । আমার ওজ্বল্য জলে, আমার নাহ 
সুর্ধঃ তন্ত্র তারায় । অদৃশ্য বাহুর রহনতময় শক্তি আম! হতে জাসে। আমি সকল সজীব বন্য 
শ্বাস। হামলে, কুসুমে আমিই নিশ্বাস নিই এবং জল হখন সজীব বন্তর বত প্রবহমাণ' তার 
মধ্যেও আমি। সমগ্র ধরণীকে যে তত সকল ধারণ করে আছে, তাদের আমি গঠন করেছি । 
যে বজ্সবাণী দ্বায়া সকল বন্ত হৃষ্ট হয়েছে তাও আমার শক্তি থেকে উদ্ভুত । এর! সজীব কেনন! 
আমি তাদের মধ্যে আছি ও আমি তাদের প্রাণশক্তি । আমিই জীবন এবং সকলের বধ্যে 
ব্যাপ্ত হয়ে আছি, যাতে তার! না মরে ।” চার্লস সিঙ্গার সম্পাদিত 9৮98$95 10) 8১১০ [7888০ 
৪০৫ 34810১0৫ ০৫18919009 (১৯১৭ )-এ উদ্ধত । পৃঃ ৬৩। 


২৫৬ শ্রীমন্ভগবদৃগীত৷ 


দামস্কসের রাস্তায় সলের দৃষ্টি, “এই নিশানা নিয়ে জয়ী হও” এই বাণী শুদ্ধ 
ক্রুশের যে দৃশ্ট কনম্ভানতাইন দেখেছিলেন, জোয়ান অফ আর্ক যে সকল দৃশ্ঠ 
মানসচক্ষে দেখতে পেতেন, সে সবই অভূরনের বিশ্বযীপ দর্শনের সমগোত্রীয় 
। অভিজ্ঞতা | 
৬। পশ্ঠাদিত্যান্‌ বসূন রুদ্্ান্‌ অশ্বিনৌ মরুতস্তথ! | 
বহুন্তদৃষটপূর্বাণি পশ্ঠাশ্চর্ধাণি ভারত ॥ 

(৬) আদিত্য, বসু ত্র, অশ্িনীদ্বয় ও মরুতদের দর্শন কর। হে 
তারত ( অজুন ), অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য বন্ত দর্শন কর। 

৭| ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্ং পশ্যাগ্য সচরাচরম্ 

মমদেহে গুড়াকেশ যচ্চান্তদ্‌ দ্র, মিচ্ছসি ॥ 
() হে গুড়াকেশ (অভূন, ) এইবার তুমি চরাচর সমস্ত বিশ্ব এবং 
আর যা! কিছু তুমি দেখতে চাও তা আমার দেহে একত্র দর্শন কর। 

এ হুল একের মধ্যে সকলকে দেখা । আমাদের বোঝবাব ক্ষমতা যখন 
পূর্ণ বিকশিত হয়, তখন (ভূত, ভবিধ্যৎ, বর্তমান ) সবই বর্তমান আছে বলে 
বুঝতে পারি। 

৮। ন তু মাং শক্যসে দ্রষউমনেনৈব স্বচক্ষুষা। | 

দিব্যং দদ্ামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠমে যোগমৈশ্বরম্‌ 
(৮) কিত্ত আমাকে তুমি তোমার (মানব) চক্ষু দ্বারা দেখতে 
পাবে না ভাই আমার প্রশী বৈভব দেখবার জন্য তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু 
দান করব । 

চর্মচক্ষুতে সে সার্বভৌম রূপ দৃশ্য নয়। এত আলে! মানুষের চক্ষৃতে সন্ 
হবে না। “দিবাচক্ষু* দেবতাদের চক্ষু, আর পমাংসচক্ষু”* সাধারণ শরীরীদের 
চক্ষু, 


১। উপনিধদে আছে, "নেও তার! শোনে না, জেনেও তারা৷ জানে নাঃ দেখেও তারা 
দেখে না, জ্ঞানচক্ষু ঘবারাই তার। দেখতে পায়। 
শৃহ্বত্তোপি ন শৃহ্বন্তি জানন্তোপি ন জানতে 
পঙ্কন্তোপি ন পঞ্ঠত্তি, পণ্ঠস্ভি জ্ঞানচক্ষুষাঃ। 
মোক্ষধর্মে এই শ্লোকটি আছে £-_ 
মায়াহ্েয। ময়ান্ষ্ট! বম্মাং পঞ্ভসি নারদ 
স্বদৃতগুণৈযুক্তং ন তু মাং জষ্টমর্ঘসি। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৫খ 


মানুষী চক্ষৃতে বাহ আকারই ধর] পড়ে, অস্তরাত্বাকে দেখতে হলে 
অত্তর্দকি প্রয়োজন । এক ধরনের জ্ঞান আছে, যা আমর] নিজ চেষ্টা দ্বার 
অর্জন করতে পারি। সে জ্ঞানের ভিত্তি ইন্জরিয়গ্রাহা অনুভূতি ও সক্রিয় 
বুদ্ধি। আর এক ধরনের জ্ঞান হ'ল আধ্যাত্িক সত্যের প্রতাক্ষ উপলব্ধি, 
তা ভগবৎপ্রসাদ আমাদের উপর বধিত হলে তবেই পেতে পারি। দেব 
দর্শন দেবতারই দান। বিশ্বক্ধপের বর্ণনা, ব্রক্ষাণ্তীয় বহুবিধা যে দ্বিব্য 
প্রকৃতিতে এঁক্যলাভ করেছে, ত৷ বোঝাবার কাব্যিক কৌশল । 

এ দৃশ্ট মানসিক প্রতিক্ষেপ নয়, সসীম মনের অতীত জগতাগত সত্যের 
প্রকাশ। স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাই এখানে দেখানে| হয়েছে । 


সঞ্জয়ের বর্ণনা । 
সঞ্জয় উবাচ 


৯। এবমুক্ক ততো! রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো! হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং বূপমৈশ্বরম্‌ ॥ 


সঞ্জয় বললেন, 
০) হে রাজন্‌, এই কথা বলে মহাযোগেশ্বর হরি পার্কে তার 
পরম দিব্যপূপ দেখালেন । 
কৃষ্ণের রূপাস্তরে অর্ভ্ঞন স্বর্গ-মর্ত্যের সকল সুষ্ট বন্তকে দিব্য আকারের 
মধ্যে দেখতে পেলেন । 
১০। অনেক বত, নয়নমনেকাতৃতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্যতামুধম্‌ ॥ 
(১৯) সে রূপে অনেক মুখ ও অনেক চক্ষুঃ অনেক অত্যাশ্চ্ধ দৃশ্য, 
অনেক দিব্য অলঙ্কার এবং অনেক দিব্য উদ্ভত অস্ত্র। 





এই শ্লোকের মধুসৃদন কৃত টাক1 £__ 
“সর্যভূতগুশৈবধুক্তং কারণোপা ধিং মাঃ চর্মচন্ষুষ! দ্র ং নার্ঘসি।” 

বীশ্ুতরীষ্টের বাণী এই সম্পর্কে তুলনীয় ঃ *'প্রতে!, তার চন্ষু খুলে দাও, যাতে সে দেখতে 
পায়।% 195০৫58, ২25307 এজেকিয়েলের ঘর্শন, [35%51৯6105 "্ত এবং সদ্ধর্মপুগডরি ক-ও 
অষ্টব্য। “ওঠ, প্রনীগ্ড হও, কেননা! তোমার আলোক এসেছে, ঈখরের মহিমা তোনাতে 
প্রতিভাত হয়েছে। তুমি দেখবে ও দীপ্ত হবে, তোমায় অত্র রোমাফিত ও প্রসারিত হবে ।” 
€18985025 1 175) 

১৭ 


২৫৮ শ্ীমন্ভগবদ্গীতা 


একই কথ! বার বার ব্যবহার করাতে মনে হয় যেন কবি উপযুক্ত শবের 
অভাব বোধ করছেন। যে উপলব্ধি অবর্ণনীয় তাকে বর্ণন| করার চেষ্টা 
করতে গেলে এরকম বদ্ধুরতা আসবেই। 

অনেক বজ্ধ। নয়নম-_অনেক মুখ ও অনেক চোখ । তিনি সর্বগ্রাসী ও 
সর্বন্তষ্ট!। 

এগুলি বিশ্বসভার বর্ণনা । পুরুষ সৃক্তেও এই রকমের বর্ণনা আছে। 
সহজশীর্য পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাত (খথেদ দশম, ৯০)। মুণডকোপনিষদ 


দ্বিতীয়, ১, ৪ ও তুলনীয়। 
১১। দিব্য মাল্যান্বরধরং দিব্য গন্ধানলেপনম্। 
সর্বাশ্র্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ 


(১১) দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিহিত, দিব্য সুগন্ধ ও অন্ুলেপন চিত, 
সর্ব বিপ্ময়কর বন্ত সংগঠিত, জ্যোতির্ময় অনস্ত ও বিশ্বের সর্বতোমুখী | 
১২। দিবি সূর্য সহশ্রস্য ভবেদ্‌ যুগপহখিত! | 
যদি ভাঃ সদৃশী স! স্যাদ ভাসম্তস্য মহাত্বনঃ ॥ 
(১২) আকাশে সহ সূর্য যদ্দি একসঙ্গে উদিত হ'ত তাহলে যে 
জ্যোতি উত্তাসিত হ'ত, সেই মহাত্বার দীপ্তি তার সঙ্গে তুলনীয়। 
১৩। তত্রৈকস্থং জগৎ কৎয়ং প্রবিভক্তমনেকধ! । 
অপশ্টদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণুবস্তদা ॥ 
(১৩) সেইখানে পাগুব (অভুনি) দেবদেবের শ্বরীরে সমগ্র বহুধা 
বিতক্ত বিশ্বজগৎকে একত্রিত দেখতে পেলেন । 
বহর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহর দর্শন অ্ভুন পেলেন। সমস্ত 
বন্ধ একই থাকে আবার সবই পরিবতিত হয়। দৈনন্দিন জগতের বিশিষ্ট 
নিশানাগুলি বিলুণ্ত হলে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রত্যেক বন্ধই প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের সহিত যুক্ত এবং সমগ্রের প্রতিবিদ্ব। এখানে যে দৃষ্টের বর্ণনা তা 
সমস্ত জাগতিক জীবের সম্ভাব্য দেবত্বের উদ্ঘাটন । 
অন্ভ্ন ভগবানকে সম্বোধন করছেন। 
১৪। ততঃ স বিম্ময়াবিষ্টো। হৃষউরোমা ধনগ্য়ঃ | 
প্রণম্য শিরস! দেবং কৃতাগ্রলিরভাষত ॥ 
(১৪) তখন ধনঞ্জয় (অন্ন) বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে দেবতার 
কাছে নতমস্তক হয়ে করজোড়ে বললেন । 


শ্রীমন্গবদৃগীতা ২৫৯ 


ভীতিমিশ্রিত ভক্তির আবেগে চুল খাড়া হয়ে উঠেছে, মাথা হয়ে পড়ছে, 
এই অবস্থায় বিনীতভাবে করজোড়ে শ্রদ্ধাবনত। 


অজু উবাচ 


১৫) পশ্ঠামি দেবাংক্তবদেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্। 
ব্রঙ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্ববীংশ্চ সর্বান্থরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ 
অজুণ্ন বললেন, 

(১৪) হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবতা, নান! বিশিষউট 
ভুতেদের মকলকে, কমলাসনস্থিত ভগবান ব্রন্ধা, সকল খাধি, এবং স্বগাঁয় 
নাগদের দেখছি । 

ঈশ্বর সন্বর্শনে আমাদের দৃষ্টির বিস্তার প্রসারিত হয় এবং যে সমস্ত 
পাধিব সংঘর্ষ ও সস্তাপ নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত থাকি তাদের অতিক্রম কর! 
সম্ভব হয়। আমাদের এই ক্ষুত্্র পৃথিবী ব্রদ্ধাণ্ডের অতি নগণ্য অংশ, ঈশ্বরের 
সৃষ্টি এতেই সীমাবদ্ধ নয়। যে মহান ও বহুবিধ ভাব দ্বার! বিশ্ব পরিপূর্ণ, 
অর্জন তার দর্শন পেলেন । 
১৬। অনেকবাহ্দরবক্ধ নেত্রং পশ্যামিত্বাং সর্বতোহ্নস্তরূপম্। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনত্তবার্দিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 

(১৬) হেবিশ্বর্পপ বিশ্বেশ্বর, আমি তোমাকে দেখছি সর্বদিকে অসীম 
আকার, তোমার চোখ, মুখ, বাহু ও উদরের সংখ্যা অনন্ত, কিন্ত আমি তোমার 
আদি; অস্ত, মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। 

বজ,_মুখমণ্ডল বা নুখগহ্বর । 
১৭| কিরীটিনং গদ্দিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতে দীর্ডিমন্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমভ্তাদ্‌ দীপ্তানলার্কহ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥ 

(১৭) আমি মুকুট গণ্দাচক্র বিশিউ তেজোপুঞ্জ স্বরূপ তোমাকে দেখছি, 
তুমি সব দিকে সূর্য ও প্রদীপ্ত অগ্নির অপরিমিত তেজে এত আলোকোচ্ছল 
যে চোখ ধাধিয়ে যাচ্ছে। 

১৮। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্যু বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা সনাতনত্ং পুরুষে! মত মে ॥ 

(১৮) তুমি অক্ষয় ওভ্ঞাভব্য পরম্। সমগ্র বিশ্বের তুষি চন্নমাশ্রয় ; 
শাশ্বত ধর্মের তুমি অমর রক্ষক, তূমিই আমার মতে আদি পুক্রষ। : 


২৬০ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


অক্ষয্ম--অবিনশ্বর | অভুনের উক্তিতে পরম যুগপৎ ব্রক্ষ ও ঈশ্বর ।১ 
শাশ্বত ধর্মগোপ্তা- শাশ্বত ধর্মবিধিয় অমর রক্ষক। অভিনব ওপ্ত সাত্বৃত 
ধর্মগোপ্তা (সাত্ৃত ধর্ষের পালক ) এই পাঠাস্তর গ্রহণ করেছেন। 
১৯1  অনাদদিমধ্যাস্ভমনস্তবীর্যমনস্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্‌। 
পশ্ঠামি ত্বাং দীপ্ত হতাশবজ্ঞ,ং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ 

(১৯) আমি তোমাকে দেখছি আদি, অস্ত, মধ্যহীন, অনন্ত বীর্ষশালী, 
অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট | কৃর্যচন্দ্র তোমার চক্ষু, তোমার মুখ জলস্ত অগ্নি, তার 
তেজে এই বিশ্ব উপ্ত। 

২০। গ্যাবাপৃঘৈব্যোরিদমস্তরং হি ব্যান্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
দৃষ্টাহভূতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকক্রম্পং প্রব্যথিতং মহাত্বন্‌ ॥ 

(২) হে মহাত্বন্, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবতাঁ অন্তবীক্ষ ও সর্বদিক 
একমাজজ তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। তোমার এই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত রূপ দেখলে 
ত্রিুবন কম্পিত হুয়। 

২১। অমী হিত্বাংসুরসংঘ! বিশস্তি কেচিছভীতাঃ প্রাঞলয়ে। গৃণস্তি। 
বশীত্যুক্ক। মহবি সিদ্ধদংঘা: স্তবস্তি ত্বং স্তুতিভি: পু্কলাতি: ॥ 

(২$) ওখানে দেবগোষ্ঠী তোমাতে প্রবেশ করছেন এবং কেউ কেউ 
তয় পেয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমার স্ভব করছেন, আর মহধি ও সিদ্ধপুরুষর! প্যস্তি 
হোক্‌” এই কখ! বলে প্রচুর স্বস্তি দ্বারা তোমার মহিমাকীর্তন করছেন । 

অধাত্ব্যভাবসম্পন্ন জনগ্রণ তার মহিমায় মুগ হয়ে, দিব্যানন্দময় অর্চনায় 
বিভোর । 

২২। রুন্ত্রূদিত্যাবসবে। যে চ সাধ্যা বিশ্বেহশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধর্ববক্ষাসুর সিদ্ধসংঘ| বীক্ষত্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ 

(২২) রুত্র, আদিত্য, বসু ও জাধ্োরা, বিশ্বদেবেরা, অশ্বিনীদ্বয়+ 
মরুতেরা, পিতৃপুরুষেরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধের1! সকলেই তোমাকে 
বিশ্মিত হয়ে দেখছেন ! 

২৩। রূপং মহৎ তে বহুবক্রনেত্রং মহাবাছে! বহুবাহুরুপাদম্। 
বছুদরং বহুদংস্ট্া করালং দৃষ্ট! লোকা: প্রব্যধিতান্তথাহ্হম্‌। 
(২৩) হে মহাবাহো!, তোমার বহু সুখ, বছ চক্ষু, বহু বাহু, বছ উদ্, বহু 


১। এতেন সগ্ডপরপন্ত নিন জ্ঞাপকত্বমৃভদ্‌। ইতি নীলক্। 


শ্রীমন্গবদৃগীত! ২৬১ 


উদর, বু পদ, বহু করাল দস্ত সমন্বিত মৃতি দেখে লোকে কম্পিত হচ্ছে, 
আমিও 
পরমের সর্বময়ত। ও সর্বব্যাপিত1 বোঝাবার জন্ম এখানে কিছু কাবাক 
অতুযুক্তি কর! হয়েছে । 
২৪| নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্টন হি ত্বাং প্রব্যধিতান্তরাত্বা ধতিং ন বিন্বামি শমং চ বিকো ॥ 

(২৪) যখন আমি দেখছি যে তুমি আকাশ ছুয়ে আছ, ভূমি নানা 
বর্ণে উজ্জ্বল, ব্যাদিতবদন ও প্রদীপ্ত বিশাল চক্ষুবিশিষউ, তখন আমার 
অন্তরাত্ট ভয়ে কম্পিত হচ্ছে এবং হে প্রভু, স্থের্য ও শাস্তি খুজে পাচ্ছি না। 

২৫ | দংস্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেবব কালানলসন্নিভানি | 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ 

(২৫) আমি যখন কালানল সদৃশ করাল দত্ভবিশিউ তোমার মুখ 
দেখি তখন দিশেহারা] হয়ে যাই, শাস্তি পাই না। হে দেবেশ্বর, ছে জগতের 
আশ্রয়, প্রসন্ন হও। 

কালানল-_বাচ্যার্থে প্রলয়াগ্নি। 
অর্জন দিশেহারা । এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধো বিস্ময়ঃ ভয় ও 
মহোল্লাস মিশে আছে । 
২৬। অমী চত্বাং ধৃতরাসটরসয পুত্রাঃ সর্বেসহৈবাবনিপালসত্ঘৈঃ। 
ভীম্মোদ্রোণঃ সৃতপুর্রস্তথাহসৌ সহাপ্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যোঃ ॥ 
(১৬) এ ধৃতরাস্ট্রের পুত্রগণ সমেত নৃপতিবৃন্দ ভীম্ম, ভ্রোণ, কর্ণ, তাছাড়া 
আমাদের দলের প্রধান যোদ্ধারাও। 
২৭। বক্াণি তে ত্বরমানা ৰিশস্তি দংস্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি । 
কেচিদ্‌ বিলগ্রা দশনাস্তরেষু সংঘৃস্থান্তে চুণিতৈরুতমাৈ: 1 

(২৭) করালদস্তবিশিউ তোমার ভয়ানক মুখে গ্রুত প্রবেশ করছে। 

কাউকে কাউকে তোমার দাঁতের মধ্যে মন্তবচূর্ণ অবস্থায় দেখ! যাচ্ছে। 
২৮। যথা নরদীনাং বহবোহ্ঘুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিসুখা! দ্রবস্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীর! বিশস্তি বক্ত।াণ্যতিবিজল্তি ॥ 

(২৮) বনু বেগবান নদদীজোত যেমন সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়ে 
তাতেই প্রবেশ করে, তেমনি পৃথিবীর নরশ্রেষ্ঠরা তোমার প্রজ্ছলস্ত মুখে 
বেগে প্রবেশ করছে। 


২২ ভ্রীমগেবদূগীতা 


২৯। যথ! প্রদীপ্তং অলনং পতঙ্গ বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাত | 
তখৈব নাশায় বিশত্তি লোকান্তবাপি বজ্।াণিসম্বদ্ধবেগাঃ 

(২৯) পতঙ্গেরা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে ভ্রতবেগে প্রবেশ করে বিনষ্ট 
হয়, তেমনি লোকেও তাদের বিণাশের জন্য দ্রুতবেগে তোমার মুখে প্রবেশ 
করছে। 

এই জীবের নিজেদের অজ্ঞতা দ্বাবা অন্ধ হয়ে নিজেদের বিনাশের দিকে 
ছুটে চলেছে, দিব্যনিয়স্তা তাতে বাধ! দিচ্ছেন না| কেননা তার! তাদের 
নিজেদের কর্মফল উদ্যাপন করছে । যখন কোন কাজের সংকল্প করি, তখন 
তার যা অবশ্ঠভাবী ফল তাও পাবার সংকল্প করি । আমর! আমাদের 
স্বাধীন কর্মের ফলের অধীন। যেহেতু কার্ষকারণ সম্বন্ধবিধি ভগবানেরই 
ইচ্ছাপ্রসূত, তাই সেই বিধি প্রয়োগ করাও তারই কাজ বল! যেতে পারে। 
গীতা-রচয়্িত| বিশ্বন্ষপের ধারণার মাধামে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে ধেঁশী জীবনের 
প্রাচূর্যের মধ্যেই দেব, দিদ্ধপুরুষ, প্রাণী ও উত্তিদ সম্বলিত ভয়ঙ্কর সুন্দর, বিশাল 
সমগ্র ব্রক্ষাণ্ড বিরাজমান | ঈশ্বরের নিজের মধ্যেই সব, কাজেই তিনি তা 
থেকে নিক্তান্ত হতে পারেন না। মানুষের! বিক্ষিপ্ত চিন্তায় বিভোর, কখনও 
এটা নিয়ে ব্যস্ত কখনও ওট| নিয়ে ব্যস্ত । আমাদের চিস্তাধার! ত্রমান্যায়ী 
চলে, কিন্ত তিনি সমস্ত বন্ত একই সঙ্গে ধারণা করেন। সেখানে ভূতও নেই» 
তবিষ্তংৎও নেই । 
৩০। লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলতিঃ। 
তেজোভিরাপূর্ধ জগৎ সমথং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্চো ॥ 

(৩০) চতুর্দিকে সমস্ত জগৎ সমূহকে তোমার জলন্ত মুখে গ্রাস করে 
তার্দের চেটে নিচ্ছ। তোমার প্রর্দীপ্ত তেজ সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করে 
তার জলস্ত রশ্মিতে দ্ধ করছে, হে বিষু। 

৩১। আখ্যাহি মে কো তবানুঞরুপে! নমোহন্ত তে দেববর প্রসীদ | 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি তবস্তমাদ্তং » হি প্রজানামি তব প্রবৃতিম্‌॥ 

(৩১) উগ্ররূপধারী তুমি কে তা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ট, 
তোমাকে আমি প্রণাম করি, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। হে সকলের 
আঁদি, তোমাকে আমি জানতে ঢাই, কেনন! ত্ুষি কিভাবে কাজ কর, তা 
আমি জানি না। 

শিলা গভীরতর জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করছে। 


স্্রীমন্তগবদৃগীত। ২৬৩ 


মীমাংমার অধিকার ঈশখরের ৷ 
শ্রীভগবাঁন উবাচ 


৩২। কালোহন্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধে! লোকান্‌ সমাহর্তৃমিহ প্ররৃতঃ। 
ধতেহপি ত্বাং ন ভবিম্তস্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রতানীকেযু যোধাঃ। 


শ্ীভগবান বললেন, 


(৩২) আমি জগৎসংহারী পরিণত মহাকাল, জগৎকে সংক্ষেপ করায় 
লিগ আছি। তোম| ছাড়াও (অর্থাৎ তুমি কিছু না করলেও) প্রতিতবন্্বী 
সৈন্যাদলের যোদ্ধাদের সকলেই বিনষ্ট হবে। 

কাল বা সময়ই বিশ্বের মুখ্য সঞ্চালক। ঈশ্বরকে কালরূপে কল্পনা 
করলে, তিনি চিরকাল সৃষ্টি ও লয় করছেন | কালজোত অবিরাম বছে 
চলেছে । 

পরম পুরুষ সৃষ্টি ও লয় উভয়েরই দ্বায়িত্ব দেন। জগতে য! কিছু শুভ 
তা ভগবানের আর যা কিছু অশুভ তা! শয়তানের এই যে একপ্রকার 
প্রচলিত মতবাদ্দ আছে গীত। তাকে আমল দেয় না। মর অস্তিত্বের জন্ম যদি 
ঈশ্বর দায়ী হন, ত| হলে তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে; জীবন ও সৃষ্টি, সন্তাপ ও 
মৃত্যু, তার সবখানির জন্যই তিনি দায়ী। 

ঈশ্বর কালকে বশে রাখতে পারেন, কেননা তিনি কালাতীত, আমরাও 
কালকে বশে আনতে পারি যদি আমরা, তাকে অতিক্রম করতে পারি। 
কালের অন্তরালে বিরাজিত শক্তিরূপে আমর! যা দেখতে পাই না, তা তিনি 
দেখতে পান, তিনি জানেন কিভাবে ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তিনি 
অর্ভূনকে বলছেন যে বহুযুগ ধরে যে কারণ সক্রিয়, সে তার স্বাভাবিক 
ফলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এখন তাঁকে বাধা দেওয়। আমাদের 
সাধ্যাতীত। তার শক্রদের ধ্বংস বন অতীতের কর্ম দ্বার অনিবার্ধভাবে 
অবধারিত হয়েছে । একটা নৈর্যক্তিক নিয়তি আছে, যাকে খ্রীষ্ধর্মাবলম্বীর! 
বিধির বিধান € 2:০৬1০০০৪ ) বলতে অভ্যন্ত। সেট! এঁশী প্রকৃতির একটা 
দিকের অভিবাক্তি এবং ব্রদ্ধাণ্ডের পক্ষে সাধারণভাবে প্রয়োজন । অতএব 
তাকে ঈশ্বরের সার্বতৌম অশ্মিতার সঙ্ষল্প বলে ধরা যায় এবং ত| তার নিজস্ব 
অবোধ্য লক্ষের দিকে ধাবিত। তার প্রতিরোধে সকল প্রকার আত্ম নিয়ন্ত্রণ 
ঘটিত প্রতিবাদ নিক্ষল। 


২৬৪ ভ্রীমস্তগবদগীত। 


৩৩। তন্মাৎ ত্বমুতিষ্ঠ যশে! লভস্ব জিত্ব! শত্রন্‌ ভুঙ্ষ। রাজাং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈরৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচী ॥ 

(৩৩) অতএব তুমি ওঠ এবং যশোলাভ কর। শক্রজয় করে সমৃদ্ধ 
রাজ্য ভোগ কর। তার। আমারই দ্বার! পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সবাসাচী 
€ অজু ), তুমি শুধু তাদের নিধনের নিমিত্তমাত্র হও | 

ভাগ্যবিধাতাই স্থির করেন ও সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্জ্জন যন্ত্র মাত্র ) 
সর্বশক্তিমানের হাতের বাঁশী, তিনি তার নিজ উদ্দেষ্ঠাসাধন করছেন ও বিরাট 
অভিব্যক্তিকে কার্ধকরী করছেন। অর্ভ্জন যদ্দি মনে করে থাকেন যে তিনি 
তার নিজের অসম্পূর্ণ বিচারবৃদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ কববেন, তো সেট। 
তার আত্মপ্রবঞ্চন! । ঈশ্ববের অধিকারে কোন জীবাত্বা হস্তক্ষেপ কবতে 
পারে না। অস্ত্র পরিত্যাগ করে অভ্রন প্রগল্ভতার পরিচয় দিয়েছেন। 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে &৮ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টবা। 

নিমিভমাত্রম্-শুধু উপলক্ষ । গীতা-রচয়িতা এখানে ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব- 
নির্ধারিত নিয়তিবাদকে সমর্থন করছেন এবং প্রাতিষিক অসহায়ত! ও তুচ্ছতা৷ 
এবং তার নিজ সংকল্প ও প্রয়াসের নিচ্চলতা নির্টেশ করছেন। মীমাংসা 
হয়েই আছে এবং অজ্ভ্পন তার কোন পরিবর্তনই করতে পারেন না। ঈশ্বরের 
হাতে তিনি শক্কিহীন যন্ত্র মাত্র । অথচ অন্য কথাও আছে যে ঈশ্বর খেয়ালী 
ও স্বেচ্ছাচারী নয়, প্রেমময় ও ন্যায়পরায়ণ । এ ছুয়ের মধ্যে সাম্ঞস্য কোথায়? 
মাত্র ঈশ্বরই সক্রিয় এবং তিনিই সব নির্ধারণ করেন, ঈশ্বর সংক্রান্ত এই 
সশঙ্ক শ্রদ্ধার ভাবে আমাদের মনে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার ভাব আসে; 
তাকে আমরা সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে অবস্থিত আমাদের প্প্রতিপক্ষ*” বলে মনে 
করি। সেই ভাবই এখানে প্রকাশ কর! হয়েছে । ঈীশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে সুতীব্র 
বজ্ঞাই এখানে ব্যক্ত হচ্ছে । বাইবেলের জব ও পলের সম্বন্ধীয় উপাখ্যানেও 
এক উক্তিতে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে £ “গঠিত বস্ত কি তাকে যিনি 
গঠন করেছেন তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি আমাকে এভাবে গড়েছ 
কেন?” 

সমস্ত বিশ্ববক্ধাণ্ড ব্যাপারটাকে একটা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার 
ক্রমোন্সেষ, একট! সম্পাদিত ও প্রস্তত দৃশ্ঠপটের উন্মোচন বলে মনে করার 
প্রয়োজন নেই। মানুষের সমগ্র কর্মজীবন যে আগে থাকতে বলা যায় ন! 
সেকথা অীকার কর! গীতা-রচয়িতায় এখানে উদ্দোব্য নয় । তিনি এখানে 


শ্রীমন্তগবন্গীতা ২৬৫ 


চিরকালের ধারণার পুনরাবৃত্তি করছেন যাতে সমগ্র ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের 
প্রত্যেক মুহুর্ত দ্রিবাতত্তের মধ্যে বিরাজমান। ক্রমোম্মেষের কালের প্রতি 
মুহূর্তের যে এঁকান্তিক দবীনত1 দেখা যায়, তার সঙ্গে দিব্য চিরস্তনের কোনো 
অসঙ্গতি নেই। 
মানুষকে অবলম্বন করেই ঈশ্বর সন্বন্ধীয় ধারণা সক্রিয় হয়। আমাদের 
যদি বৃদ্ধি থাকে তাহলে আমরা এমন ভাবে কাজ করি যাতে আমরা ঈশ্বরের 
হাতের যন্ত্র হতে পারি। আমাদের আত্মাকে নিজের মধ্যে মগ্র করে 
আমাদের অহং বোধকে যাতে তিনি বিলুপ্ত করতে পারেন তাই আমরা 
তাকে করতে দিই। আমরা তার আজ্ঞা পাৰ ও সেই আজ্ঞা পালন করার 
সময় বলব “তোমার ইচ্ছা পালনেই আমাদের শাস্তি”; *্পিতঃ, তোমার 
হাতেই আমার আত্মাকে সমর্পণ করছি”১। অর্জনের মনে এই ভাব হওয়া 
উচিত যে “তোমার ইচ্ছ। ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। তুমি যন্ত্রী, আমি 
যন্ত্র মাত্র।” যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভীষিকাই তার বিমুখতার কারণ। তিনি 
যে পরে সে বিমুখতাকে অতিক্রম করলেন, ত| মানুষের মাপকাঠি দিয়ে 
বিচার করতে গেলে ছুর্বোধা মনে হয় কিন্তু সর্বশক্তিমানের সংকল্প যখন 
তার কাছে বাক্ত হ'ল, তখন আর তার সমর্থন করা! ছাড়া উপায় রইল 
না। তিনি নিজে কিচান বা ইহুকালে ও পরকালে কি লাভ করতে চান, 
তা তখন অবান্তর হয়ে পড়ল। এই দেশকালময় জগতের অন্তরালে ও 
তার রন্ধে রন্ধে অনুগ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে ঈশ্বরের সৃজনী-সংকল্প। সেই পরম 
ধকল্পকে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে এবং তার সিদ্ধিতে আন্বগত্য করে 
সম্তষ্ট থাকতে হবে । প্রতোক কার্ষই তার অতীত কিছুর প্রতীক। 
৩৪ দ্রোণঞ্চ ভীন্মঞ্চ জয়দ্্রথঞ্চ কর্ণং তথাহন্ানপি যোধবীরান্‌ 
ময় হতাংস্ত্ং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ 

(৩৪) যে দ্রোণ, ভীম্ম, ভয়দ্রথ, কর্ণ ইত্যাদি অন্যান্য বীর যোদ্ধাগণকে 
আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রেখেছি, তাদের তুমি বধ কর। ব)থিত হয়ে! না। যুদ্ধ 
কর, তুমি রণে শত্রুদের জয় করবে। 

ময়া হতান্--আমার দ্বারা অভিশপ্ত । ঈশ্বর তাদের জীবনের গতি ও 
অমোঘ পরিণতি জানেন | এমন কিছু ক্ষুদ্রব! তুচ্ছ থাকতে পারেনাযা 


১। পিউক, ভ্রয়োবিংশৎ, ৪৬। 


২৬৬ শ্রীম্গবদৃগীতা 


ঈশ্বর স্থির করেন নি বা যার জন্য তিনি নির্দেশ দেন নি। একটা চড়াইপাখী 
পড়ে গেলেও বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছা ব্যক্ত হুচ্ছে। 
অর্ছনকে নিয়তির ভূমিকা নিতে বল] হচ্ছে। বাহাতঃ তিনি প্রকৃতিকে 
জয় করবেন এবং অন্তরে সকল সম্ভাবা দুর্ঘটনাঁকে অতিক্রম করবেন। 
সঞ্জয় উবাচ 


৩৫। এতচ্ছ..ত্বা বচনং কেশবস্যু কতাঞ্জলিরবেপমানঃ কিরীটা । 
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ 
সগ্রয় বললেন, 

(৩৫) কেশবের (কুষ্ণের ) এই কথা শুনে কিরীটা (অভূন) 
কম্পমান হয়ে করজোডে ভয়ে ভয়ে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে গদগদ হয়ে এই 
কথ! বললেন । 

রুভল্ক অটো! এই দৃশ্ঠটিকে ধর্মের ভয়ঙ্কর রহস্য, তার যুগপথ আকর্ষণ ও 
বিভীষিকার উদ্বাহুরণ রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে ঈশ্বরের তৃরীয় ভাবের 
পরিচয় পাই । 


অজুনের স্তৰ 
অর্জন উবাচ 


৩৬ | স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃস্যত্যননুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে দ্রবন্তি সবে নমস্যস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ 
অজুনের উক্তি 
(৩৬) হে হৃষীকেশ (কৃ), জগৎ যথার্থই তোমার গুণকীর্তন করে হাট 

ও অন্ুরক্ত হয়। রাক্ষসের! ভয় পেয়ে চতুর্দিকে পালাচ্ছে আর সিদ্ধপুরুষেরা 
সকলেই তোষাকে প্রণাম করছেন € ভর্তিতে )। 

যুগপৎ তক্তি ও সন্ত্রাসের উন্মাদনায় অজুণি ব্রন্মের প্রশত্তি করছেন। 
তিনি যে কালের ধ্বংসাত্মক শক্তিই দেখেছেন তাই নয়, ব্রঙ্াণ্ডের নিয়ামক 
বিধি ও আধ্যাত্িক অস্তিত্বও প্রত্যক্ষ করেছেন । প্রথমোক্তটিতে ভয়ের উদ্ত্েক 
হয়, শেষোক্ত থেকে হর্য ও দ্িব্যোম্মা্দের উতদ্তব হয়, তাই অভুন এঁকাস্তিক 
তক্তিতে তার আত্মাকে উচ্ছল করছেন । 


শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৭ 


৩৭। কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীয়সে 
ব্রগ্ধণোহপ্যা্দিকত্রে। 
অনস্ত দেবেশ জগন্লিবাস ত্বমক্ষরং সদৃসৎ তৎ পর যৎ॥ 

(৩৭) হে মহাত্বাঃ তোমাকে তার] নমস্কার না! করবেন কেন, ষখন 
তুমি আদি কারণ ও ব্রহ্মার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? হে অনম্ত” হে দেবেশ, ছে 
জগতের আশ্রয়, তুমি অবিনশ্বর, তুমি অস্তিত্বস্বর্ূপ ও অস্তিত্ববিহ্ীন, আবার 
তাদের অতীত যা তাও। 

আদিকর্রে--তুমি প্রথম স্রষ্টা বা তুমি ব্র্গারও শ্রষ্ট। | 
জগনিবাস--জগতের আশ্রয় | যে ভগবানের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের স্থিতি। 
৩৮। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তবমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌ 

বেতাসি বেছ্যধ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়। ততং বিশ্বমনস্তরূপ | 

(৩৮) তুমি আদি দেবতা ও প্রাচীন পুরুষ, এই বিশ্বের পরম আশ্রয় 
স্থল | তুমিজ্ঞাতা আবার জ্ঞাতব্য ও পরম গতি | হে অনস্তরূপ, তোমার 
দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। 

৩৯1 বারুর্যযোহগ্িবরুণঃ শশাঙ্ক: প্রজাপতিত্ত্ং প্রশিতামহশ্চ। 
নমে! নমন্তেৎস্ত সহঅকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো! নমন্তে ॥ 

0৯) তুমি বামু, তুমি যম (লয়কারী), তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ 
( জলাধিপ ), তুমি শশাঙ্ক (চন্দ্র) এবং তুমি সকলের পিতামহ প্রজাপতি 
তোমাকে হাজার বার প্রণাম করি, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। 

কারুর কারুর ব্যাখ্য। পপ্রজাপতি এবং সকলের পিতামহ ।” 
৪৩ | নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ততে সর্বত এব সর্ব । 
অনস্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্রং সর্বং সমাপ্পোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ 

৫৪০) তোমাকে সম্মুখ থেকে প্রণাম, পশ্চাৎ থেকে প্রণাম, হে সর্ব, 
তোমাকে সর্ব দিক থেকে প্রণাম করি। তুমি অনস্তবীর্ধ ও অমিতবিক্রম | 
তুমি সকলের মধ্য ব্যাপ্ত, কাজেই তুমিই সব। 

্রহ্ষ সর্বত্র আছেন, তিতরে» বাছিরে, উপরে, নীচে এবং চতুর্দিকে এবং 
এমন কোনও স্থান নেই যেখানে তিনি নেই। মুগ্ডক উপনিষদ দ্বিতীয়; ২,১১ 
ও ছান্দোগা উপনিষদ, সপ্তম, ২& ভ্রষ্টব্য। 

আমরা সকলেই যেসেই পরম 'অনন্যের সৃষ্টি এবং তিনি যে আমাদের 
প্রতেযকের মধো আছেন একথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে । 


২৬৮ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা 


৪১। সখেতি মত্বা প্রসভং যহুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অঞজানত! মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ 

(৪১) তোমাকে সখা ভেবে তোমার এই মহিমা! ন! জেনে, ভুল করে 
বা অত্যধিক ন্নেহবশতঃ অবিনয়ে “ছে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" ইত্যাদি যে 
সম্ভাষণ করেছি-_ 

তবেদম্এর পাঠাস্তর তবেমম্‌। 
৪২ | যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোইসি বিহার শধ্যাসনভোজনেযু। 
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ 

(৪২) খেলার সময়, পরিহাসস্থলে, শয়নে, উপবেশনে বা আহারের 
সময়ে, অন্য লোকের সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তোমাকে যা কিছু অসম্মান করে 
থাকি, হে অবিচলিত ও অপরিমেয়, তার জন্ম তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। 

ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করলে নিজের অযোগ্যত1 ও পাপের ফল গভীর ভাবে 
অনুভূত হয়। ইশাইয়! যখন ঈশ্বরকে উত্তোলিত সুউচ্চ সিংহাসনে আবঢ় 
ক্নূপে দেখেছিলেন, তখন বলে উঠেছিলেন “হায়, হায় আমি বিনষ্ট কেননা 
আমার ওষ্ঠ অপবিব্র,*'**"আমার চোখ রাজরাজ ও সকলের- প্রভুকে দেখতে 
পেয়েছে ।” ( বষ্ঠ? ১, ৫) 
৪৩। পিতাহসি লোকম্য চরাচরস্য ত্মস্য পূজাশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভাযধিকঃ কুতোহন্যো। লোকত্রয়েৎপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ 

(৪৩) তুমি চরাচর সর্বলোকের পিতা এবং তাদের পূজ্য ও মহান 
গুরু । হে অপ্রতিমপ্রভাব, ব্রিভুবনে তোমার সমানই নেই, তোমার থেকে 
বড়র তো কথাই নেই। 

8৪ তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহ্ম্মীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ম সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্ঘসি দেব সোঢ়,ম্‌ ॥ 

(৪৪) হে দেব, হে বন্গা, হে ঈশ্বর, সেই জন্য আমি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণত 
হয়ে তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করছি । পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, 
প্রিয় যেমন প্রিয়ার সকল অপরাধ সহ করেন, তুমি আমার অপরাধ সেইরকম 
সহ কর। 

ব্রঙ্ধকে শুধু ইন্ড্রিয়াতীত রহস্য ক্ূপে ধারণা করলে হবে না, তাকে 
আমাদের নিকটতম, পুত্র পিতার যেমন নিকট, সখা সখার যেমন নিকট, 
প্রিয়া দপ্মিতের যেমন নিকট, সেই রকম ভাবতে হবে । এই সব মানবিক 


শ্রীমস্তগবদূগীত। ২৬৪ 


সম্বন্ধ ঈশ্বরের মধ্যে সর্বোতম সার্থকতা! লাভ করে এবং পরবর্তী বৈধ্কব 
সাছিত্যে এই ভাবকে আরও পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। 

ঈশ্বরের পিতৃব্ধপ হিন্দুদের সুপ্রচলিত ধারণা । থঙেদে আছে : পিতা 
যেমন পুত্রের কাছে, আমাদের কাছে সেইরূপ সহজ হও । হে স্বতঃ প্রতিভাত. 
প্রভু, আমাদের কাছে থাক ও আমাদের কাছে আশীর্বাদ বহুন করে আন ।”১ 
আবার যভূর্বেদে আছে £ “হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিভা, পিতার মতই 
আমাদের উপদেশ দাও।”ৎ বাইবেলের পুরাতন অংশে পিতৃপ্রতিমা ব্যবহৃত 
হয়েছে “পিতা যেমন পুক্রদের করুণা করে সেই রকম যারা তাকে ভয় করে, 
ঈশ্বর তাদের করুণা করেন ।”০ ঈশ্বরের পিতৃরূপ্‌ তো যীণুর উপদেশের মুল 
ধারণা । 

৪& | অদৃষ্টপূর্বং হৃধিতোহন্মি দৃষ্ব! ভয়েন চ প্রব্যধিতং মনো যে। 

তদেব মে দর্শম দেব বূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ 

(৪৫) আগে যা কেউ কখন দেখে নি তা দেখে আমি আনন্দিত কিন্তু 
আমার মন ভয়ে পীড়িত। অতএব হে দেব, হে দেবদেবঃ হে জগতে আশ্রয়, 
তুমি তোমার সেই অন্য (পূর্ব ) রূপ আমাকে দেখাও । 

যে ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্বরূপ কতক দিক দিয়ে ভয়ঙ্কর, ঈশ্বরের তাই একমাত্র 
রূপ নয়। ভীত মানবের পক্ষে সান্তবনাদায়ক সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানমতিও 
আছে। কৃষ্জের সমগ্র সত্তাকে বিধ্বস্ত করে যে চোখধাধানে! জ্যোতি 
ফুটেছে, অভূন তা সহা করতে পারছেন না, তাই আগেকার প্রসঙ্গ মৃতি দেখতে 
চাচ্ছেন । জগতের পরেও যে শাশ্বত জ্যোতি প্রতিভাত তাই নিজের মধ্যেও 
আছে, তাই নিজের অস্তরের সখা ও গুরু । 

৪৬।|  কিরীটিনং গদিনং চক্রহত্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রউ,মহং তখৈব। 

তেনৈব রূপেশ চতুভূজেন সহত্রবাহো! তব বিশ্বমূর্তে ॥ 

0৬) আমি তোমাকে আগের মতোই মুকুটধারী ও গদাচক্র হস্তে 
দেখতে চাই। হে সহশ্রবাহু বিশ্বন্ষপ, তুমি এখন তোমার চতুভূর্জ রূপ 
গ্রহণ কর। 





১। প্রথম, ৯, ৯ 
হ। লগ্ততিংশৎঃ ২, 
ও 1985150) অয়াধিক শততব, ১৩ অই্টবটিতম। ৫ ও হউব্য। 


২৭০ শ্রীমন্তগবদূগীত 
কষ বিষ্ণুর অবতার বলে কধিত। অদ্ভুম কৃষ্ণকে সেই বিষয় রূপ 
পরিগ্রহ করতে বলছেন। 


ঈশ্বরের প্রসাদ ও আশ্বাস । 
ভ্ীভগবান উবাচ 


৪৭।  ময়াপ্রসম্নেন তবাজুনেদং রূপং পরং দশিতমাত্মযোগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমান্যং যম্ে ত্বদদন্যেন ন দৃষট পূর্বম॥ 


শ্রীভগবান বললেন 


৫৪৭) হে অভুণন, তুমি আমার প্রসক্পতান্ব ও আমার দিব্যশক্তিতে 
এই জ্যোতির্ময়, অনন্ত আদি ও পরম বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছ, এর আগে 
আর কেউ এ দৃশ্য দেখে নি। 

(বিশ্বরপ দর্শন মান্বষের সাধনার চরম লক্ষ্য নয়, তা যদি হ'ত গীতা এই- 
খানেই শেষ হয়ে যেত। এইক্ষণিক দর্শন সাধকের চিরস্থায়ী অভিজ্ঞতায় 
পর্যবসিত হওয়া চাই। সমাধি ধর্মীয় জীবনের পরিণতিও নয়, অপরিহার্য 
উপাদানও নয়। দিব্যোন্মাদলক্ক চোখধশধানো জ্যোতি সাধকের স্থায়ী 
প্রত্যয়ে র্বপান্তরিত হওয়! প্রয়োজন । যে লোমহর্ধণ দৃষ্ঠ অর্ভূন দেখলেন 
ত1 অবশ্য তিনি আর ভুলতে পার্ববেন না কিন্ত সে অভিজ্ঞতাকে তার জীবনে 
কাজে লাগাতে হবে। দর্শন শুধু খুলে দেয়, সে কোন' কিছুকে প্রসারিত 
করে না। আমরা চোখে যা! দেখি তাকে যেমন অন্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা 
দিয়ে যাচাই করি ও গ্রহণযোগ্য করি, তেমনি মুহুর্তের দর্শনলবধ জ্ঞানকে 
জীবনের অন্য উপাদান দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে । 

৪৮। নবেদষজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রেঃ | 

এবং ক্নপঃ শক্য অহং নূলোকে এরষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ 

(৪৮) হে কুরুশ্রেঠ (অভুনি), তুমি ছাড়া নরলোকে আর কেউ 
আমাকে এই রূপে দেখতে সক্ষম হয় নাঁ। বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ধর্মীয় 
আচারানু্ঠান বা কঠোর তপস্যা কিছু দিয়েই এ ক্ষমত] অর্জন করা যায় না। 

৪৯| মাতে ব্যথা মা চবিমুচভাবো! দৃষ্! রূপং ঘোরমীত্বণ, মমেদম্। 

ব্যপেততীঃ প্রীতমনাঃ পুনততং তদেব মে রূপমিদং প্রপন্ত্য ॥ 

10৪৯) আমান এই প্রকার তর মৃতি দেখে তুমি ভয় পেও না বা! 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৭১ 


হতবৃদ্ধি হয়ে! না । নির্ভয়ে ও প্রসন্গ মনে আমার (আগেকার ) অন্য মুভি 
দেখ। 
সঞ্জয় উবাচ 


&০।  ইত্যজু"নং বাসুদেবস্তথোক্কা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আম্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্ব পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ 


সপ্তয় বললেন 

(৫০) অর্ভনকে এই কথা বলে, বাসুদেব (রুঞ্ণ) তার কাছে নিজ 

রূপ ধারণ করলেন। এইভাবে সেই মহাত্্। সৌমামুত্তি ধারণ করে ভীত 
অজজুনিকে আশ্বাস দিলেন। 


অজুনি উবাচ 
৪১। দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমস্মি সংবৃতঃ সচেতাঃ প্রক্কাতিং গতঃ ॥ 


অর্ভূন বললেন 
(৮১) হে জনার্দন (কৃষ্ণ) তোমার সৌম্য মাহুষী মুতি দেখে এখন 
আমি সংহতচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি। 


শ্রভগধান উবাচ 


৪২। ুহ্র্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেব! অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজ্ছিণঃ ॥ 


শ্রভগবান বললেন 
&ে২) আমার যে রূপ তুমি দেখলে তা দেখা খুব হুরাহ। এমনকি 
দেবতারাও সে রূপ দেখার জন্য সর্বদা! উদ্গ্রাব। 
&৩ | নাহুং বেদৈর্নণ তপস! ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবংবিধে! ভু দৃষ্টবানসি মাং যথ। ॥ 
(৩) তুমি যেরূপে আমাকে এখন দেখলে তা বেদপাঠ, তগস্থা, 
দান বা যজ্ঞ ত্বার। দেখতে পেতে ন। 
এই প্লোকটি ৪৮ সংখ্যক গ্লোকের পুনরারস্তি। 


২৭২ ভীমন্তগবদৃগীত। 


&৪ | ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোর্তরভন | 
জ্ঞাতুং ভরষ্টুং চ তত্ব প্রবেষ্ং চ পরস্তপ ॥ 

(8৪) হে অর্ভভন, হে শক্রদমন;, আমার প্রতি অনন্যা ভক্তি দ্বারাই 
আমার এই বূপ সত্য সত্যা দর্শন কর| যাক, আমাকে জান! যাক ও আমাতে 
প্রবিষ্ট হওয়৷ যায়। 

, শঙ্কর আদর্শ তক্ত তাকেই বলেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এক ও অদ্বিতীয় 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।১ সে সমগ্র আত্মা ও মন দিয়ে তক্তি করে।ং 
সাক্ষাৎকার বা দিব্যন্ধপ প্রত্যক্ষ করা প্রকৃত ভক্তের পক্ষেই সম্ভব | 

৪ | মৎকর্মকৃম্মংপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবজিতঃ। 
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ুব | 

(8৫) হে পাগুবৰ (অর্ভুন), যে আমার কাজ করে, যে আমাকে 
পরমগতি বলে স্থিব করেছে, যে অন্য সব আকর্ষণ বর্জন করে আমার উপাসন! 
করে, যে কারুকেই শত্রু মনে করে না, সেই আমাকে পায়। 

এই হু'ল ভক্তিতত্বের সারমর্স। দ্বাদশ অধ্যায়েব ১৩ সংখ্যক শ্লোক 
দ্রষ্টব্য । এই শ্লোকটি গীতার সম উপদেশের সারাংশ ।৩ আমাদের কর্ম 
করে যেতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরকে সর্বদ| স্মরণে রেখে এবং পাথিব সমস্ত বস্ত 
সম্পর্কে কৌতৃহল ও আসক্তি বর্জন করে, সমস্ত জীবের প্রতি বৈরিভাব 
থেকে মুক্ত হতে হবে। 
আমাদের পেশা ও চরিত্র যাই হোক্‌, আমর! সৃজনধর্মী ভাবুকই হই 
বা! ধ্যানমগ্ন কবিই হই বা কোন বিশেষ গুণবঞ্জিত সামান্য নরনারীই হই, 
আমরা যদি ঈশ্বরপ্রেমন্ূপ মহৎ বস্তর অধিকারী হই, তা হলে আমর! 
ঈশ্বরের যন্ত্র হব, আমাদের মাধ্যমেই তার প্রীতি প্রবাহিত হবে ও সংকল্প 
সিদ্ধ হবে। জীবাত্বার এই বিশাল জগৎ যখন নঈশ্বরের সুরে বাজবে এবং 
তার সংকল্পসিদ্ধির জন্মই জীবননির্বাহ করবে, তখনই মনুম্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হবে। 
বর্গায় দৃশ্যের মহতী অভিজ্ঞতার পর গীত1 ফুরিয়ে যায় নি। তৃরীয় 


৯। সর্বেরপি করণৈঃ বাসুদেবাদস্তন্‌ নোপলভ্যতে হয়! স] অনন্ত তক্তিঃ। 
৭। মন্তভঃ মানেব সর্বপ্রকাখৈঃ, সর্বাস্থন1, সর্বোৎলাহেন জতে। ইতি শঙ্কর 
ও। দীভাশাহন্ত সারতৃতোহর্ধঃ। 


শ্রীমন্তগবদ্‌গীতা ২৭৩ 


আত্বার মহান্‌ রহস্য, সকল অস্তিত্বের উৎস অথচ নিজে চিরকাল অবিচল, 
তাকে দেখা হ'ল। সাস্ত বস্তর অনস্ত প্রবাহের পশ্চাদপট সর্বেশ্বর | অর্ভ্ন 
সত্যকে দেখেছেন, কিন্তু তাকে নিজের জীবনে সত্যকে শিদ্ধ করতে হবে, 
তাকে তার সমগ্র প্রকৃতিকে ঈশ্বরের স্বেচ্ছাবরণের দ্বার| রূপান্ত্বত করতে 
হবে। ক্ষণিক দর্শন যত স্পষ্টই হোক, তার ফল যতই স্থায়ী হোক, 
ত| পরিপূর্ণ পিদ্ধি নয়। স্থায়ী সভার, চরম সত্যের সন্ধান আবেগ তৃপ্তি 
ব৷ ক্ষণিক অতিজ্ঞতার মধ্যে শেষ হতে পারে না। 


ইতি'***"-***বিশ্বরূপদর্শন যোগ নামৈকাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
বিশ্বরূপ দর্শন নামক একাদশ অধায়ের এইখানেই শেষ। 


১৮ 


ঘাদশ অধ্যায় 
পরম ব্রহ্মের ধ্যানের অপেক্ষা সগুণ ঈশ্বরের পুজ। ভাল 
ভক্তি ও ধ্যান 
অজু'ন উবাচ 


১। এবং সততযুক্তা যে ভক্তান্ত্াং পযুপাসতে । 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিতমাঃ ॥ 


অর্ভন বললেন 
(১) যে ভক্তরা সতত আন্তরিকতার সঙ্গে তোমার পুজা করে, আর 
যারা অক্ষর (অবিনশ্বর) ও অব্ক্কের (উপাসনা করে) তাদের মধ্যে 
যোগ সন্বদ্ধীয় জ্ঞান কাদের বেশী? 
এমন লোক আছে যারা বিশ্বম্পর্কবঙ্জিত, নিগুণঃ অদ্বিতীয় পরমের 
অধ্যে বিলীন হতে চায় ; আবার এমন লোকও আছে যার! মানুষ ও প্রকৃতির 
জগতে যে সাকার সণ ঈশ্বর প্রকট হন, তার সঙ্গে সাযুজ্য চায়। এদের 
মধে; যোগের জ্ঞান কাদের বেশী? আমরা কি সমস্ত অভিব্যক্তিকে বর্জন 
করে অব্যয় অব্যক্তকে পাবার ছুঃসাধা চেষ্টা করব, না প্রকট মৃতির ভক্ত 
হয়ে তারই সেবা করব? বিমূর্ত পরম বা সগুণ, ব্রহ্ম না ঈশ্বর-কার 
উপাসনা করব? 


শ্রীভগবান উবাচ 
২। ময্যাবেশ্ত মনো যে মাং নিত্য যুক্তা উপাসতে। 
শরদ্ধয়! পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা! মতাঃ ॥ 
শ্রীভগবান বললেন 
(২) যার! আমার প্রতি মন সন্নিবিষ করে সতত আতস্তরিকতার সঙ্গে 
ও পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপাসনা করে তাঁদেরই আমি অর্বশ্রে্ঠ যোগী 


বলে মনে করি। 
এখানে উপদেষ্ট। দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছেন যে যারা ঈশ্বরের সণুণ 


আকারের উপাসনা! করে, তাদের যোগের জান বেশী। 


শ্রীমন্ভগবদৃগীতা ২৭৫ 


উপাসনা মানে অর্চনা ।১ 
৩। ষে ত্বক্ষরমনির্দেশ্টামব্যক্তং পর্ুপাসতে । 
সর্বত্রগমচিস্তযঞ্চ কুটস্থমচলং ফ্রবম্‌ ॥ 
€৩) কিন্তু যার অক্ষয়, অনির্দেশ্ঠয, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিস্ত;, অচ্যুত, 
অচল ও খ্রবের উপাসন1 করে-- 
৪। সংনিয়ম্যেন্টিয়গ্রামং সর্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ। 
তে প্রাপ্রুবস্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ ॥ 
(৪) সমস্ত ইন্ত্রিয়কে সংযত করে, সর্বাবস্থায় সমবৃদ্ধি হয়ে সর্বভূতের 
কল্যাণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে, তারাও আমাকে প্রাপ্ত হয় (অন্যদের মতই)। 
সংনিয়ম্-সংযত করে। আমাদের ইন্দ্রিয়দের সংযত করতে বলা 
হচ্ছে, তাদের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার কথা নেই। 
সর্বভূত হিতে রতাঃ__সকল জীবের কল্যাণে অন্ুরক্ত। 
বার! বিশ্বাত্বার সঙ্গে সামা উপলব্ধি করেছেন, তারাও যতদিন দেহ ধারণ 
করে থাকবেন ততদিন জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাবেন। পঞ্চম 
অধ্যায়ের ২৫ সংখ্যক প্লোকে বলা হয়েছে যে মৌক্ষলব্ধেরাও সকল জীবের 
কল্যাণে হৃষ্ট হন। 
এখানে মানুষের সেবাকে সাধনার এক সারাংশ বলে ঘোষণ! করা হচ্ছে। 
মহাভারতে এই প্রার্থনাটি আছে £ “কে আমাকে সেই পবিত্র পন্থা! দেখিয়ে 
দেবে যা দিয়ে আমি সমস্ত সন্তপ্ত আত্মায় প্রবেশ করতে পারব এবং 
তাদের সন্তাপ বর্তমানে ও চিরকালের জন্য নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে 
পাঁরৰ ?” ও 
তুকা্ামের উক্তিও এখানে তুলনীয় £ 
সেই খাঁটি মানুষ যে ছুগৃতদের বৃকে টেনে নিতে পারে। 
এ রকম লোকের মধ্যে 
স্বয়ং ভগবানের 
মহিমময় অবস্থিতি হয় ; 


১। উপাসন1 অবিচ্ছিন্ন ধ্যান। শঙক্করাচার্য বলেছেন £ “উপাসনং নাম বখ। শাস্মুপাস্তন্ত 
অর্থন্ড বিষয়ী করণেন সামীপ্যস্পগম্য তিলাধাক্বৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেন দীর্ঘকালং যদাসনম্‌। 
তন্থপাসনমাচক্ষতে। 


২৭৬ শ্রীমস্তগবদৃগীত! 


অনুকম্প।, শান্তি ও প্রীতি দ্বারা 
এ রকম লোকের হৃদয় সর্বদা কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, 
সে তাক্তদের নিজের করে নেয়।১ 
&| ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত। হি গতির্বঃখং দেহবত্তিরবাপ্যতে ॥ 
€₹) যাদের মন অব্যক্ততে নিবিষ্ট তাদের কষ্ট বেশী, কেনন। 
দেহধারীদের পক্ষে অব্যক্ত লক্ষ্যে পৌছানো কঠিন । 
যে সজীব সর্বেশ্বর সকল বন্ত ও ব্যক্তির আত্মায় অধিষিত তার উপাসনার 
অপেক্ষ। ইন্দ্রিয়াতীত তুরীয় এশীভাবের সন্ধান কঠিনতর | অবধৃত গীতায় 
দ্তাত্রেয় জিজ্ঞাসা করেন £ “যিনি নিরাকার, অবিভেগ্ভ, আনন্দস্বক্ধপ এবং 
অবিনাশী, ধিনি নিজের মধ্যে নিজের দ্বার! এবং নিজেই সর্ববন্তুতে 
পরিব্যাপ্ত, তাকে আমি কি করে বন্দনা করব 1” অব্যয় মনের কাছে 
সহজে ধরা দেয় না, কাজেই পথটা দ্বরূহতর | সাকার ঈশ্বরকে ভক্তির পথ, 
যাতে আমাদের সমগ্র শক্তি, জ্ঞান, সংকল্প ও অনুভূতি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, ত1 
দিয়ে সেই লক্ষ্যেই সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আমরা পৌছতে পারি। 
যথা প্ধ্যানমগ্ন মনে অতীক্জিয়বাদীর! যদি নিওণ নিষ্ক্রিয় জ্যোতি দেখতে 
পান তে! তারা দেখুন। আমার একমাত্র বাসন] যে যমুনাকুলবিহারী নীল 
মৃতি আমার প্রফুল্ল দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হন ।৩ 
বিভিন্ন পন্থা 


৬। যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাত | 
অনন্যেনৈব য়োগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 





১। মোহ্নদাস করমচাদ গান্ধী «কারাগারের গীত” (১৯৩৪), ১২৯ পৃষ্ঠা । 
খ। যেনেদং পৃরিতং ষর্বমাত্মনৈবাজ্মনাত্মনি । 
নিরাকারং কখং বন্দে অভিন্নং শিবমব্যয়ম্‌। 
দামাক্ষাসের সেন্ট জনের উক্তি স্মরণীয়: “আধ্যাত্মিক অভিযানে আমাদের চিত্তাকে 
দুষ্ঠভাব থেকে ঈশ্বরের অদৃগ্ঠ মহিমায় উন্নীত করতে হবে 1” 

৩। ধ্য/নাবস্থিত তদ্গতেনদ মনস! ত্লিগ নং নিক্ষিয়ম্‌ 

জেযোতিঃকিঞ্চন যোগিনে! যদি পুনঃ পন্যাস্ত পন্তসভতে। 

জন্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভৃয়্াচ্চিরম্‌ 

কালিন্নীপুলিনেষু যৎ কিনপি তরীলং তষে। ধাবতি ॥ 


শীমন্তগবদগীতা ২৭৭ 


(৬) কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, আমাতে সমাহিত 
চিত হয়ে, আমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে, একাস্তিক ভক্তি দ্বারা আমার উপাসনা 
করে-_ 

৭। তেষামহং সমুদ্ধর্ত| মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ 

() যাদের মন আমাতে আবিষ্ট, তাদের হে পার্থ (অর্জন), আমি 
সোজাসুজি এই মর ভবসাগর থেকে উদ্ধার করি। 

ঈশ্বরই ব্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা। যখন আমাদের মন ও হৃদয় তাকে অর্পণ 
করি তখন তিনি আমাদের মৃত্যুসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে চিরম্ুনে স্থান দেন। 
যার মনে স্ভাববৈরাগা নেই, তার পক্ষে ভক্তির পথই বেশী উপযুক্ত । ভাগবতে 
আছে £ “যে খুব বেশী পরিশ্রাস্ত নয়, বা যে সংসারে খুব আসক্ত নয়, তার 
পক্ষে ভক্তিমার্গই সব থেকে প্রশস্ত ।”১ প্ররৃতিধর্ম বা কর্মের পথ, অথবা 
নিরৃতিধর্ম বা সন্ন্যাসের পথ কোন্ট! নেওয়া হবে সেট! নিজ প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে। 
৮। মযোৰ মন আধৎস্ব ময়ি বৃদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্তসি ময্যেব অত উর্ধবং ন সংশয় ॥ 

(৮) আমাতেই তোমার মন লগ্ন কর, তোমার বুদ্ধি আমাতেই 
নিবিষ্ট হোক । তারপর আমাতেই তুমি বাস করবে, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। 

৯। অথ চিত্বং সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরং | 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ত,ং ধন্য ॥ 

(৯) তবে হে ধনঞ্জয়, তুমি যদি তোমার মন আমাতে স্থিরভাবে 

ংলগ্ন না করতে পার, তাহলে যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে পাবার সাধন! 
কর। ॥ ; ূ 
এই আধ্যাত্ষিক অবস্থা যদি যতঃ না জাগে, তবে আমাদের একাগ্রতার 
অভ্যাস করতে হবে, যাতে আমাদের ভাবনাকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে-নিয়োজিত 
করবার ক্রমে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি। এই অভ্যাসের দ্বারা আমাদের 
প্রকৃতি ক্রমশঃ দিব্যের আয়তে আসে। 


১। ননিধিক্লে! নাতিসকে। ভর্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদঃ। একাদশঃ ২*+৭। 


২৭৮ ভ্রীমস্তগবদূগীতা 


১৪। অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভৰ। 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাদ্সাসি ॥ 

(১০) অভ্যাস দারা সাধনা! করতেও যদি অক্ষম হও, তবে আমার 
সেবাই তোমার পরম লক্ষ্য হোকৃ। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি- 
লাভ করবে । 

মনের বহিমু্খী প্রবণতার জন্য বা অবশস্থাগতিকে যদি মনকে একাগ্র 
করা কঠিন হয়, তবে আমাদের সমস্ত কর্ম ঈশ্ববোদ্দেশ্টে করতে হবে। এই 
ভাবেই সে ব্যক্তি শাশ্বত সত! সম্বন্ধে সচেতন হয় । 
“মৎকর্ম” কখনও কখনও ঈশ্বরের সেবা! বলে ধর! হয়, পূজা, ফলপুষ্প 
নিবেদন, ধৃপদীপ জালানো, মন্দির নির্যাণ করা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি ।১ 
১১।  অধৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্ববান্‌ ॥ 

(১১) তুমি যদি তাও না পাব, তবে আমাব যোগের আশ্রয় নাও, 
নিজেকে সংযত করে, সর্ব কর্মফলের আশ! ত্যাগ কর। 

মদৃযোগমাশ্রিতঃ_-আমার আশ্চর্যশক্তির আশ্রয় নাও। ইতি শ্রীধবাচাখ। 

যর্দি তোমার সমস্ত কর্ম ভগবানে না! নিবেদন করতে পার তো! কর্মফলে 
আসক্তি বর্জন করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। নিষ্কাম কর্মরূপ যোগ অত্যাস কর। 
আমর! আমাদের সকল প্রকার ব্যক্কিগত প্রয়াস বর্জন করে নিজেদের 
সম্পূর্ণভাবে ও একান্তভাবে ঈশ্ববের উদ্ধারকারী শক্তির কাছে সমর্পণ করতে 
পারি। আত্মসংষমে অন্যন্ত হতে পারি ও কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারি, সমস্ত 
প্রকার ফলের চিস্তা ত্যাগ করতে পারি । ঈশ্বরের হাতে নিজেকে শিশুর 


মত মনে করতে হুবে। 
১২। শ্রয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ, জ্ঞানাদ্‌ ধ্যানং বিশিষ্কতে | 
ধ্যানাৎ কর্মফল ত্যাগন্তাগাচ্ছাত্তিরনভ্তরম্‌ ॥ 


(১২) (একাগ্রতার ) অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের অপেক্ষা 
ধ্যান শ্রেষ্ট, ধ্যানের অপেক্ষা! কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, আর ত্যাগেই সঙ্গে সঙ্গে 
শান্তি আসে। 


১। অভিনব গুপ্তের মতে “মৎকর্মাণি” অর্ধে “ভগবৎকর্মাণি” যখ! পৃদ্ধা। জপ, স্বাধ্যায়, 
হোম ইত্যাদি বোঝাচ্ছে। 


ভ্রীমন্ভগবদৃগীতা টি ২৭৯ 


ভীধরাচার্য জ্ঞানের অর্থ আবেশ বা ঈশ্বরের দিকে মন সন্মিবেশ ধরেছেন 
আর ধ্যানের অর্থ সর্বদা ভগবানের সম্বন্ধে পূর্ণ হয়ে থাকা প্ভগবন্বয়ত্বম্” এবং 
তার সম্পূর্ণতা হয় যখন ঈশ্বর নিজে আত্মার অধিকারে আসে । সূর্ধগীতায় 
আছে £ প্ভক্তি জ্ঞানের থেকে ভাল আর নিষ্কাম কর্ম ভক্তির চেয়ে ভাল। যে 
বেদাস্তের এই তত্ব বুঝতে পেরেছে সেই উত্তম- মানৃষ।১ ভক্তি, ধ্যান ও 
একাগ্রতা কর্মফল ত্যাগের চেয়ে কঠিনতর | কর্মফল ত্যাগ অস্থিরতার উৎসই 
নষ্ট করে দেয় এবং আস্তরিক হর্ধ ও শাস্তি আনে। আর তাই হ'ল 
আধ্যাত্বিক জীবনের মূল ভিত্তি। ভক্তির আশ্রয় নিলে ভক্তের মনে, ধ্যান 
ও জ্ঞান ভক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট মনে হয় এবং সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হয় । 


প্রকৃত ভক্ত 
১৩। অদ্ধেষ্ট। সর্বভূতানাং টত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমো নিরহক্কারঃ সমহৃঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ 
(১৩) যার কারুর উপর দ্বেষ নেই, যে মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়ালু, 
নিরহঙ্কার ও মায়াবজিত, সুখছৃঃখে সমভাবাপন্ন এবং ধৈর্যশীল-_ 
১৪। সম্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম দুঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিতমনোবৃদ্ধির্ধো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়; ॥ 
(১৪) যে যোগী সদা সত্ৃষ্ট, সংযত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যার মন ও 
বৃদ্ধি আমাতে সমপিত, সেইরূপ আমার ভক্তই আমার প্রিয় । 
এই শ্লোক ছুটিতে গীতা খাটি ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, ভাবসু্তি, 
সকলের প্রতি মৈত্রীভাব, ধৈর্য ও প্রশান্তি । 
১৫1. যন্মান্নোদ্বিজতে লোকো। লোকান্‌ নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ধামর্ষতয়োদেগৈমুক্তে! যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
0) যার সম্বন্ধে জগৎ কুষ্ঠিত হয় না এবং যে জগৎকে কু! করে না, 
যে হয, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগহীন, সে-ও আমার প্রিয় । 
সে কারুর ক্ষোভের কারণ হয় না, এবং কেউই তাকে ক্ষুৰ করতে 
পারে না। 


১। জ্ঞানাহপান্তিরুৎকৃষ্ট! কর্ষোৎকষ্টম্বপাসনাৎ। 
ইতি ঘো বেদ বেদাত্তৈঃ স এব পুরুযোত্তমঃ 8১১৪) ৭৭। 


২৮০ শ্রীমক্গবদৃগীতা 


১৬। অনপেক্ষঃ শুচির্ক্ষ উদাসীনে! গতব্যথঃ | 
সর্বারভ্ত পরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 

(১৬) যেপ্রত্যাশা করে না, শুদ্ধ ও কর্মদক্ষ, নিরাসক্ত ও নির্বেদরহ্তি 
এবং (কর্মে) সর্বপ্রকার নবপ্রবর্তন ত্যাগী, আমার সেই ভক্তই আমার প্রিয় । 

সে তার সকল কর্মফলের প্রত্যাশ! বর্জন করেছে। তার কর্ম পটু (দক্ষ), 
পবিত্র ও ভাবাবেগ-বজিত। সে নিজেকে বৃথ! চিস্তায় বা প্লে বিভোর করে 
ন1 কিন্ত সংসারের চালচলন জানে । 
১৭। যে! ন হ্ৃষ্ততি ন দ্বেষ্ট ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুঁভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ | 

(১৭) যে স্ফৃতিও করে না, হিংসাঁও করে না, শোকও কুরে না, 
কামনাও করে না, যে শুভ্াশুভ বর্জন করেছে, যে আমার এইরকম ভক্ত, 
সেই আমার প্রিয় । 

১৮। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাঁপমানয়োঃ | 
শীতোষ্ণসুখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজিতঃ। 

(১৮) যে শক্র ও মিত্রের সঙ্গে সম (আচরণ করে), এবং মান- 
অপমান সমান জ্ঞান করে, যে শীত-খ্রীষ্ম, সুখ-ছুঃখে অবিচলিত থাকে ও যে 
অনাসক্ত। 

সম শত্রৌ চ মিত্রে চ-বীশুর উক্তি তুলনীয় “তিনি সূর্যকে শুভাশুভের 
উপর আলো! দিতে দেন ও ন্যায়-অন্যায়কারী উভয়েরই উপর বর্ণ করেন ।”১ 
১৯। তুলযনিন্দান্ততির্মৌনী সত্তষ্টো৷ যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ হ্ডিব্রমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ে! নরঃ ॥ 

(১৯) যে নিন্দান্ততিকে সমান মনে করে যে মৌনী (সংযতবাক্‌ ), 
(যা আসে ) তাতেই সত্তষ্ট, যার স্থির বাসস্থান নেই এবং যে স্থিরচিত্ত সেই 
রকম ভক্তই আমার প্রিয় । 

অনিকেত£- গৃহহীন । যদিও ষে সমস্ত সামাজিক কর্তব্য পালন করে, 
তার পরিবার ব1 গৃহের বন্ধন নেই। এইরকম লোকের! নিজ পরিবার বা 
বিশেষ কোন সামাজিক গোঠীর স্বার্থে কাজ করে না, তারা সমগ্র মানব- 
জাতির কল্যাণার্থেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কাজেই তাদের কোন নির্দিউ নিবাস 


১। ম্যাথিউ, পঞ্চম, ৪৫ । 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা ২৮৬ 


নেই। যেখানেই কাজের প্রেরণ! আসে সেখানেই তার! ষচ্ছন্দে চলে যায়। 
কোন বিশেষ স্থানে বা বিশেষ সমাজে তার] আবদ্ধ হয়। তাঁর] অতীতে 
রত নয় বা অনড় বিধিকে সমর্থন করায়ও তাদের বাধ্যবাধকত1 নেই । সমগ্র 
মানবসমাজের কলয]াণই তাদের সদা ব্রত। এরকম সন্ন্যাসীরা যে কোন 
সামাজিক গোঠীতে আবির্ভূত হতে পারে | মহাভারতে আছে £ “যে কোন 
বস্ত্র যে পরে থাকে, যে কোন খাগ্ভ যে খেতে পারে, যেখানে সেখানে যে 
শুয়ে থাকতে পারে তাকেই দেবতার! ব্রাহ্মণ বলেন ।১ 

২০। যে তু ধর্মাম্ৃতমিদং যথোক্তং পযুপাসতে | 

শরদ্ধধান। মৎ্পরম] ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া: ॥ 
৫২৯) যে শ্রদ্ধাবান ভক্কেরা আমাকে পরমগতি জেনে এই অমর 

জ্ঞান অনুসরণ করে তারা আমার অতিশয় প্রিয় | 

শ্রদ্ধধান--( যাদের ) শ্রদ্ধা আছে। অধ্যাত্বীয় অভিজ্ঞতার পক্ষে আত্মার 
শ্রদ্ধা থাকা অপরিহার্য । শ্রদ্ধা থাকলে তবেই প্রাণমনের সমর্থন থাকে। 
যাদের অভিজ্ঞা হয়েছে, তাদের দর্শনের ব্যাপার, অন্যদের পক্ষে সেট! শ্রদ্ধা, 
একটা! বাধাত! বা আবাহন। 

যখন সেই এক আত্মকে সকল বস্ততে দেখি, তখন চিতসাম্য, ব্ার্থকামন! 
থেকে মুকি, অন্তরাত্বার কাছে সমগ্র প্রকৃতির সমর্পণ ও সকলের প্রতি প্রেম 
আমে । এই সব গুণের উদয় হলে আমাদের ভক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং আমরা 
ভাগবত হই। তখন আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মৈত্রী ও বৈরিতা, সুখ, ছুঃখ আর 
আমাদের কর্মের নিয়ন্ত থাকে না । আমরা তখন ঈশ্বরে সমর্পণের একমাত্র 
আবেগ দ্বার! চালিত হই, এবং তাতে আমরা জগতের সেবায়ই নিয়োজিত 
হই, কেননা জগৎ ও ভগবান অভিন্ন ।২ 


১। যেন কেনচিদ্‌াচ্ছন্ো, যেন কেনচিদাসিতঃ 
যত্র কচন শায়ী স্তাৎ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদ্বঃ | শাস্তিপর্ব, ২৪৫, ১২। 
বাযৃপুরাণের ভৃতীয়। ৭২০ ও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 
ন চলতি নিজ বর্ণ ধর্ম তে! ঘঃ সমমতিঃ আত্ম সৃহৃদ্‌ বিপক্ষ পক্ষে। 
নহ্রতি ন চহস্তি কিকিদ্বচ্চৈঃ পিত মনসম্‌ তমবেহি বিষুভক্তম্‌ ॥ 
২। তুলসীর্দাসের কথায়_- 
“হে প্রভু, তোমার প্রসাদে আমাকে বর দাও 
যাতে আমি শুভ ও শুদ্ধকে অনুসরণ করতে পারি, 


২৮ং শ্রীমষ্তগবদৃগীতা 


সামান্ত বন্ততে সন্তষ্ট হতে পারি, 

আমার সহযোগীদের যেন লক্ষ্য হিসাবে বাবর কবতে পারি, উপায় হিসাবে নয়। 
তাদের যেন কারমনোবাকো সেবঘ। করতে পাবি, 

কখনও যেন ঘৃণা! ব| লজ্জাজনক কথা না বলি, 

সমস্ত স্বার্থপরতা! ও গর্ব যেন বর্জন করতে পারি, 

কারুর নিন্দা! না করি, 

মন যেন শান্ত থাকে ও নিরুদ্বিগ্ন থাকে 

সৃখ-ছুঃখ হবার! তোম] থেকে দ্বরে যেন না যাই, 

এইরকম পথে আমাকে চালাও 

এবং সেই পথ থেকে যাতে ভ্রষ্ট না হই তাই কবো, 

এইভাবেই আমি তোমাকে খুশী কবব এবং তোমার যথার্থ সেবা করব। 
মহাত্! গান্ধী--কারাগারের গান (১৯৩৪ ) ৫২ পৃষ্ঠা । 


ইতি-*"*-ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোধধ্যায়ঃ। 
ভক্তিযোগ নামক ছাদশ অধ্যায়ের এইখানে শেষ । 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 


দেহরপ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ত আত্মা ও তাদের পার্থক্য নির্ণয় 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ 


অর্ভুন উবাচ 
প্রকৃতিং পুরুষং টচব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্‌ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ 


অর্জন বললেন 
হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ত, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এদের সম্বন্ধে 
আমি জানতে চাই। 
কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোকটি দেখা যায় না । শঙ্কর ভাষ্যে এর 
উল্লেখ নেই। এই শ্লোকটি ধরলে ভগবদৃগীতার গ্লোকসংখ্যা হয় ৭০১, 
অথচ সাধারণতঃ শ্লোকসংখ্য1! ৭০০ বলে ধরা হয়। এই সংখ্যাই প্রচলিত, 
সেইজন্য এখানে এই শ্লোকের কোন সংখ্যা দেওয়! হ'ল না। 


শ্রীভগবান উবাচ 


১। ইদং শরীরং কৌস্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥ 


শ্রীভগবান বললেন 


(১) হেকুস্তীপুত্র ( অর্ভুন ), এই দেহকে ক্ষেত্র বলে এবং এই বিষয়ে 
পারদর্শার!, দেহকে ক্ষেত্র বলে যে জানে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। 
অচেতন ক্রয়! প্রক্কৃতি আর নিক্ক্রিয় চেতন! পুরুষ । (দেহকে ক্ষেত্র বলা 
হয় কেনন! সেখানে ঘটনাসমূহ ঘটে ; সব বৃদ্ধি, অবনতি ও মৃত্যু দেহতেই 
ঘটে। যেনিস্ত্িম ও বিচ্ছিন্ন টৈতন্ত সমস্ত সক্রিয় অবস্থার অন্তরালে সাক্ষী 
স্বরূপ থাকে, তাই ক্ষেত্রজ্ঞ । চেতন] ও চেতনার পর্যবেক্ষণের বিষয়ের মধো 
এই হুল সুপরিচিত পার্থক্য । ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতা, সচেতনতার 
দীপ্তি ।১ প্রাতিষ্বিক দেহী মন এই সাক্ষী নয়। যে ব্রহ্গাগুচেতনার কাছে 





১। খ্েতাখতর উপনিষদের ষষ্ঠ, ১৬ ও মৈত্রায়নী উপনিষদের ছিতীয় ৫) দ্রষ্টব্য । 


২৮৪ জ্রীমন্গেবদৃগীতা 


সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পর্যবেক্ষণের বিষয়, তার কথাই বলা হচ্ছে। সে শাস্ত ও 
শাশ্বত এবং তার পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্জ্রিয় ও মনের ব্যবহার প্রয়োজন 
হয় না। 

ক্ষেব্রজ্ত সর্বেশ্বর, তিনি কোন পাধির বিষয় নন। তিনি সর্ধ ক্ষেত্রে 
বিরাজমান, সৃষ্টিকর্তা ব্র্ধা থেকে একটি তৃণ গুচ্ছে পর্যন্ত ; বিভেদ শুধু সীমাস্থ 
শর্তে ; যদিও তিনি নিজে অসীম ও তার উপাধি ভেদ অনির্দেষ্্য ১ এই 
অবায় চেতনাকে যে ক্ষেব্রজ্ঞ বলা হয় সে শুধু লক্ষ্যার্থে (উপচারাৎ্)। 

মানবাত্মার স্বরূপ বোঝার যখন চেষ্টী করি, তখন উপর দিক দিয়েও 
জীনতে পারি, নীচের দিক দিয়েও জানতে পারি, দৈবী ভাবের ভিত্তিতে 
জানতে পারি বা মূল প্রাকৃতিক উপাদানের দ্রিক থেকে দেখতে পারি। 
মানুষের বিসংবাদী দুই রূপ, মুক্ত ও বদ্ধ। সে দেবোপম আবার তার মধ্যেই 
পতন অর্থাৎ প্রকৃতিতে অবতরণের লক্ষণ বর্তমান। আপাতদৃ্টিতে মনে হয় সে 
মৌলিক প্রাকৃতিক শক্তি, ইন্দ্রিরজ আবেগ, ভয় ও উদ্বেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত | 
কিন্ত মানুষ তার অধঃপতিত প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। জীববিদ্ধা, 
মনোবিগ্ঠা বা সমাজবিছ্য| প্রভৃতি বৈষয়িক বিজ্ঞান দ্বারা অধীত মানৃষ এক 
প্রাকৃতিক অস্তিত্ব, সে পাথিব এপ্রক্রিয়া দ্বার! উদ্ভৃত। কিন্তু বিষয়ী মানুষের 
মূল অন্যত্র । সে পৃথিবীসপ্জাত নয়। সে প্রকৃতি নয়। প্রকৃতির বস্ত- 
তান্ত্রিক অধিকারীপরম্পরার অধীন অংশে তার স্থান নেই। পুরুষ বা 
ক্ষেত্রজ্তকে অন্যান্য বিষয়ের মধো অন্যতম বিষয় বা বন্ত বলে ধরা চলেনা। 
ভ্রাকে শুধু বিষয়ী বলেই ধরতে হবে, ধার মধো অস্তিত্বের রহস্য গুপ্ত হয়ে 
আছে, যিনি ব্যক্তির আকারে সম্পূর্ণ বিশ্বের সম্ভাবনাকে ধারণ করে আছেন । 
কাজেই তিনি জগতের ব| অন্য কোন সমগ্র বস্তর অংশ নন। প্রয়োগজ সতা 
রূপে তাকে লাইব.নিংসের মোনাড রূপে ভাবা যায়, দরজা-জানাল! ন৷ 
থেকেও বন্ধ ও আবদ্ধ। কিন্তু বিষয়ী রূপে তিনি অনস্তে প্রবিষ এবং অনস্তও 
তার মধ্যে প্রবিষ্ট। ক্ষেত্রজ্ঞ সাধিক, বিশিউ আকারে তার পুনরাৰৃত্তি 
অসম্ভব। মানুষের মধ্যে সাবিক অনস্তের সঙ্গে সার্বিক বিশিষ্টের সম্মেলন। 


১। ক্ষেত্রজ্ঞং মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি সর্ক্ষেত্যুে যঃ। ক্ষেওজ্ঃ 
ব্র্দাদি ত্তশ্বপর্যস্তানেক ক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তং তং নিরস্ত সর্বোপাধি তেদং সগসদাদি শব 
গ্রত্যয়গোচরং বিদ্ধি। ইতি শঙ্করাচার্য। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা ২৮৫ 


বিষয়ীভাবে সে সমগ্রের অংশমাত্র নয়, সম্ভাব্য সমগ্র। তাকে বাস্তবে 
পরিণত করা বিশ্বজনীনতায় সিদ্ধ হওয়াই মানুষের আদর্শ | বিষয়ী নিজেকে 
সাবিক আধেয় দ্বার! পূর্ণ*করে--যাক্সাশেষে সমগ্রতার সঙ্গে কো সিদ্ধিলাভ 
করে। ছুটো হাত আছে, ছ্ুটো চোখ আছেঃ এই সাধারণ ধাঁচ মান্বষের 
বৈশিষ্ট্য নয়, যে অস্তলাঁন ভাব দ্বার! চালিত হয়ে জীবনের গুণগত আধেয়কে 
সৃজনীমূলকভাবে অর্জন করতে তাকে বাধ্য করে সেইটাই তার বৈশিষ্ট্য । 
তার এক অনন্য গুণ আছে যা অসাধারণ । আদর্শ অস্মিত অনন্য ও অনাবৃত্য | 
যাত্রাশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র অনাবৃত্য, অপর কিছু দ্বারা অপূরণীয়, 
অনন্য আকারের সততায় পরিণত হয়। 

২। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্য়োজ্জাঁনং যত্তজ, জ্ঞানং মতং মম ॥ 
৫) হে ভারত (অর্জন), আমাকে সর্বক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে 

জানবে । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ সন্বস্থে জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান। 

শঙ্করাচার্ধের মতে পরমেশ্বরকে ব্রহ্গাণ্ডের অতিব্যক্তির জন্য সংসারী বলে 
মনে হয় যেমন দেহের সঙ্গে অভিন্নতার জন্য জীবাত্বাকে বদ্ধ বলে মনে হয়।১ 
খর্টীয় মতে মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি আছে ত| ভুলে গিয়েই 
মানুষের অধঃপতন | সেই প্রতিকৃতিই মুক্তি। বাহ প্রয়োজনে ভুষ্ট হুওয়| - 
অধঃপতন । মানুষ আসলে প্রকৃতির অংশ নয়, তাকে প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতার 
ভাবগত ছেদ বলে ধরা যায়। 

৩|  তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। 

সচ যো ষত্প্রভাবশ্চ তত সমাসেন মে শৃণু 
€৩) ক্ষেত্র কি, তার প্রকৃতি কি, তার কি কি বিকার, কোথা! থেকে 
আসে, সে (ক্ষেত্রজ্ঞ) কি এবং তার ক্ষমতা কি, এই সব সংক্ষেপে বলব, 
শোন। 
ক্ষেত্রের উপাদান 


৪। খষিভির্বহুধ! গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথকৃ। 
রহ্সুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 





১। তজৈবং সতি ক্ষেব্রজ্ন্তেশ্বরন্ৈব সতোহবিাকৃতোপাধিভেষতঃ সংসারিদ্বমিব ভবতি, 
বখ! দেহাভাত্বত্বমাত্মনঃ। 


২৮৬ শ্রীন্তগবদৃগীতা 


(৪) একথা খধিরা বছুভাবে গেয়েছেন, পৃথক্‌ পৃথক ভাবে ছন্দে 
ব্যক্ত হয়েছে আবার ব্রহ্গদূত্রে যুক্তিসঙ্গত ও সুমীমাংসিতভাবে বণিত 
হয়েছে। 

গীতায় এই অংশ পড়ে মনে হয়, যে সত্য বেদ, উপনিষদে প্রচারিত হয়েছে 
এবং পরবর্তীকালে বাদরায়ণ কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রে সুসম্বদ্ধ হয়েছে, তাই এখানে 
ব্যাখ]াত হচ্ছে । বৈদিক স্তোত্রকে ছন্দঃ নামে অভিহিত কর। হয়। 
€। মহাভূতান্যহস্কারে] বৃদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্ড্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্ত্রিয়গোচরাঃ ॥ 

(8) মহা (পঞ্চস্থল ) ভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন 

ও পঞ্চেন্দ্িয় গোঁচর বিষয়-__ 

ক্ষেত্রের এইগুলি উপাদান, অভিজ্ঞার আধেয়, সাংখ্য সন্প্রপণায়ের চব্বিশ 
সার ভাব । মানসিক ও জড় বিষয়ক পার্থক্য বিষয়ের দিকে, “ক্ষেত্রের” 
মধ্যেই সেই সব ভেদ । পু 

দেহ এবং যেসব ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা বিষয়ীকে উপলব্ধি করতে পারি 
তা হুল বিষয়ের দিকের | সজ্ঞাত অভিজ্ঞার সারাংশ নিয়ে অপ্রাকৃত সংগঠন 
হ'ল অহং। নীল আকাশই হোক আর লাল ফুলই হোক, যে সংবিৎ তা 
দেখে তা অভিন্ন । যে ক্ষেত্রে আলোকসম্পাত হচ্ছে, তা ভিন্ন হলেও, 
আলোক একই । 

৬ | ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন! ধুতি । 

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদা হৃতম্‌ ॥ 

(৬) বাসন] ও স্পা, সুখহবঃখ, সম্ি ( জীবাঙ্গ ), বুদ্ধি ও ধৈর্য, এই 

হ'ল সংক্ষেপে ক্ষেত্র ও তার বিকারসমূহ। 

মানসিক বিশেষত্বগুলিও ক্ষেত্রের গণ বলে বণিত হয়েছে কেনন! তারা 
জ্ঞাতব্য । 

জ্ঞাত! বিষম়ী, তাকে বিষয় বা বস্ততে রূপাস্তরিত কর! মানেই অজ্ঞতা! 
অর্থাৎ অবিদ্যা। বিষয়ীকে বিষয়ের জগতে প্ররক্গিপ্ত কর! মানে বিষয়ীভূত 
করা। বিষয়ীভূত জগতের কিছুই খাটি সত্য নয়। বিষয়ীকে উপলব্ধি করতে 
হলে বৈষয়িক জগতের বন্ধনকারী শক্তিকে পরাভূত করতে হবে, তাতে 
ভ্রবীভূত হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে। তার মানেই বিরোধ ও যন্ত্রণা । 
পারিপার্থিক জগৎ ও তার প্রচলনগুলিকে মেনে নিতে পারলে যন্ত্রণা কমে, 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৮৭ 


'অযীকার করলে যন্ত্রণা বাড়ে। সন্তাপের মধ্য দিয়েই আমাদের আসল 
প্রকৃতির জন্য সংগ্রাম করতে হয়। 
প্রজ্ঞা 
৭। অমানিত্বমদভিত্বমহিংসা ক্ষাস্তিরার্জবম্। 
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থর্যমাত্ববিনিগ্রহঃ ॥ 

(9) নত্রত। (দত্তের অভাব), সাধুতা (প্রতারণা না করা), 
অহিংসা, ধৈর্য, সরলতা, গুরুসেবা; শুচিতা (দেহের ও মনের ), স্থর্য ও 
আত্মনিয়ন্ত্রণ_ 

৮। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহ্ঃখদোষাহদর্শনম্‌ | 

(৮) ইন্ত্রিয়পরায়ণতায় বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার এবং জন্ম, মৃত, জরা, 
ব্যাধি ও দুঃখ ইত্যাদির দোষ অন্নধাবন। 

৯। আসক্তিরণভিহঙ্গঃ পুত্রদারগৃহা দিষু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্ততবমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। 

(৯) অনাসজি, পুত্র, দার!, গৃহ ইত্যাদিতে অত্যধিক মায়া না থাকা, 
ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়তেই সর্বদ| সমভাব-_ 

১৩ | ময়ি চানন্মযোগেন ভক্তিরব্যভিচ।রিণী । 
বিবিক্তদেশসেখিত্বমরতির্জনসসংদি ॥ 

(১০) আমাতে এঁকাস্তিক ও অচলাভক্তি, নির্জন স্থানে বাস ও জনতা 
সমাগমে বিতৃষ্ণ1_ 

১১।  অধ্যাক্সজ্ঞাননিত্যত্বং তত্তজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ-.জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথ! ॥ 

(১১) অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিষ্ঠা, তত্বজ্ঞানের লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্তর্বর্টি-_ 
এদেরই প্রেকৃত) জ্ঞান বলে; এ ছাড়া বাকী সব অজ্ঞান । 

যে গুণাবলীর বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে তা থেকে. স্পট বোঝ! 
যাচ্ছে যে জ্ঞানের মধ্যে নৈতিক আচরণও পড়ে। শুধু তাত্তিক বিদ্যা যথেষ্ট 
নয়।১ নৈতিক গুণ সকলের উন্মেষ দ্বারাই নিতা অব্যয় সর্বদ্রষ্ট। কিন্তু সর্ব 


৯। নায়মাক্বা প্রবচনেন লভ্যেো। ন মেধয়!, ন বহন] শ্ররতেদ। কঠোপনিষদ, ঘিতীয ধং ) 
মক উপনিষদ, তৃতীয়, ২-৩। 


২৮৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


সম্পর্করহিত পুরুষ থেকে অনিত্য আকারকে পৃথক করা যায়; এবং তাদের 
দ্বারা'বিমূঢ় হবার সম্ভাবন! থাকে না। 
১২। জ্ঞেয়ং যতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ-জ্ঞাত্বানবৃতমন্্ররতে | 
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদ্রচাতে ॥ 

(১২) আমি যা জ্ঞাতব্য তাই তোমাকে বলব, তা জেনে অমরত্ব 
প্রাপ্তি হয়। পরম ব্রক্ধষই অনাদি ও তিনি সৎ (স্থিত)-ও নন, অসৎ 
(অস্থিত )-ও নন, এইনধপ বল! হয়। 

অনাদিমৎ পরম্ন_যে পরমের আদি নেই। ইতি শঙ্করাচার্য 

অনাদি মৎপরম্-ধার আদি নেই এবং যিনি আম| দ্বারা শাসিত। ইতি 
রামানুজাচার্য। 

অস্তিত্ব ও বিলুপ্তির প্রয়োগজ ছন্দের উর্ধ্বে যে শাশ্বত, তিনিই আদি, 
তিনিই অন্ত এবং সে কথ! উপলব্ধি করলে জীবন স্বত্যু বাহা ঘটনামাত্র বলে 
বোঝা যাবে, আত্মের নিত্যতার উপর তার কোন প্রভাব নেই। 

ক্ষেত্রজ্ঞ 
১৩।  সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌ । 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সবমার্ত্য তিষ্ঠতি ॥ 

(১৩) হাত প1 সর্বত্র বিরাঁজিত, সবদিকে চোখ, মুখ ও মাথা, সমস্ত 

দিকে কান রেখে, তিনি সকলকে আৰ্ত করে জগতে বিরাজমান । 

সমস্ত অভিজ্ঞতার বিষয়ের একমাত্র বিষয়ীরূপে তিনি সকলকে আচ্ছন্ন 
করে আছেন এবং তার হাত পা! চোখ কান সর্বত্র আছে, এই ভাবে বলা 
হচ্ছে । ব্রচ্গের দুই ভাব আছে, এক অতীন্দ্রিয় ও বিচ্ছিন্ন এবং আর অন্য ভাব 
সর্বব্যাপী, প্রত্যেক অনাত্তের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, কাজেই তার বর্ণনা 
করতে গিয়ে আপাতদৃিতে” পরস্পর অসঙ্গত শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে । 
তিনি অন্তরে আবার বাহিরে, অচল আবার সচল, নিকট আবার দুর, 
অবিভক্ত আবার বিতক্ত। মহাভারতে বল] হয়েছে যে আত্ম যখন প্রকৃতির 
গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বল! হয়, আর যখন সে এই সব 
থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে পরমাস্ব! বলে ।১ 


১। আত্ম! ক্ষেত ইত্যুক্তঃ সংযুক্ত: প্রকৃতৈগপৈহ্‌। 
তৈরেব তু বিনিম্ কঃ পঃমাত্তেত্যুদাহত ৪ শান্িপর্ব, ১৮৭ ২৪। 


শ্রীমস্তগবদৃগীত। ২৮৯ 


১৪। সর্বেন্দ্িযগ্ুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবজিতম্‌ । 

অসক্তং সবভূচ্চৈব নিগণং গুণভোক্তৃচ ॥ 

(১৪) সকল ইন্জ্রিযের গু« ভাতে বিছ্যমান বলে মনে হয় কিন্ত ভার 
(কোন) ইন্দ্রিয় নেইঃ কিছুব সঙ্গে সম্পর্ক শেই অথচ সকলকে ধারণ করে 
আছেন, গুণ (প্রকৃতির ভব) বঞ্জিত অথচ তাদের ফলঙোগ কবেন। 

এই শ্রে।কে যা বর্ণনা দেওয়! হয়েছে, ভাতে মনে হয় ব্রপ্ধ বিকারী আবাঁব 
নিবিকার, ষব অথচ অদ্বিতীয় । ভিনি সবই দেখেন কিন্তু ভৌত চক্ষু দিয়ে 
নয়। সবই শোনেন কিস্তু ভৌত কান দিয়ে নয়। সবই জানেন কিন্তু 
সসীম মন দিযে ণয়। শ্বতাশ্বতর উপশিষধ্দের তৃতীয় ১৯ সংখ)ক শাকে আছে £ 
“তিনি চোখেব সাহায্য না শিয়ে দেখেন, কানের সাহায্য ন। ।*.ম শোনেন” | 
গুণভূষিত (অধ্যারোপ) কবে ও তা বঙ্ত বলে (অপবাদ) ব্রথ্ধেধ 
খিরাটত্বের আভাস দেওঘ। হয়েছে | 

১৫ । বহিরজ্তশ্চ ভূশ্াণামচরং চরষেব চ। 

সৃক্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ। 

(১৫) তিনি সর্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে । তিশি সচল ও অচল 
এত সুন্ধম যে অঙজ্জেয় | 1ত নি দূর অথচ নিকটে। 

১৬। অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ 1৩ম্‌। 

ভূতভর্তুচ তজ,জ্ঞেয়ং গ্রসিঞু প্রগবিধু চ ॥ 

(১৬) তিনি অবিভক্ত ( অবিভাঞ্ ) অথচ তাকে জীবের মধ্যে বিভজ 
রূপে দেখা যায়। তাকে সৃষ্টিব পালনকারী, বিমাশকাখী আর পুনঃ সুজন- 
কারী বলে জাণতে হবে। 

দায়োনিসিয়ুস (13195195)-এর উক্তি তুলনীয় "সমস্ত বিভক্ত বস্তুতে 
অবিভক্ত | সকল বন্ত তার থেকে উদ্ভূত এবং সকলই তার দ্বার পালিত 
আবার তাতেই লুপ্ত। " 

১৭। জ্যোতিষামপি তজ২জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 

জ্ঞাঁনং জেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্যবিঠিতম্‌ ॥ 

(১৭) তিনি আলোকের আলোকঃ তাকে অন্ধকারের অতীত বলে 
বর্ণন| করা হয়। তিনিই জ্ঞান আবার জ্ঞানের বিষয় ও লক্ষ্য। তিনি 
সকলের অস্তরে বাস করেন । 

সকলের অস্তরেই আলে! আছে । এই বাক্যগুলির অনেকগুলি উপনিষদ 

১৯ 


২৯ শ্ীমন্তগবদৃগীত। 


থেকে উদ্ধৃত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয়, ৮ ও ১৬, ঈশোপনিষদের 
&, মুণ্ডক উপনিষদের অয়োদশ, ১১ ৭, ব্ৃহদারণ্যকের চতুর্থ, ৪, ১৬ দ্রষব্য। 


জ্ঞানের ফল 
১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথ! জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ | 
মন্তক্ত এতধিজ্ঞায় মন্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ 

(১৮) ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের কথা এই ভাবে সংক্ষেপে বলা 
হল। আমার যে তক্ত এই সব উপলব্ধি করবে সে আমার ভাব লাভ করার 
যোগ্য হবে। 

ভক্ত যখন শাশ্বত অন্তর্টেবতার দর্শন লাভ করে তখন সে মোক্ষ, প্রেম ও 
সাম্য লক্ষণ বিশিষ্ট দিধ্য প্রকৃতির অধিকারী হয়। “সে আমার ভাব প্রাপ্ত 
হয়। 

পুরুষ ও প্রকৃতি 
১৯। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্‌ ॥ 

(১৯) প্রকৃতি (স্বভাব ) ও পুরুষ (আত্মা) উভয়কেই অনাদি বলে 

জেনে! এবং এও জেনে! ষে বিভিন্ন রূপ ও গুপ প্রকৃতি ধেঁকেই উদ্ভৃত। 
/ ব্রহ্ম শাশ্বত বলে তার প্রকৃতিও শাশ্বত 1১ 

স্বভাব ও আত্মা এই ছুই প্রকৃতির মাধ্যমেই ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় 
ঘটান। এই অনুচ্ছেদে যে পুরুষের কথ! বল] হয়েছে, তা সাংখ্যের বহুধা 
পুরুষ নয়, এ হল সকল ক্ষেত্রের অদ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞ। সাংখ্যের মত গীতা 
প্রকৃতি ও পুরুষকে দ্ুই স্বাধীন উপাদান বলে মনে করে না, তাদের এক ৩ 
অদ্বিতীয় ব্রঙ্গের উত্তম ও অধম আকার বলে ধরেছে। 

২০। কার্ধকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকতিরুচ্যতে । 

পুরুষঃ সুখহুঃখানাং ভোতৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ 

(২) প্রকৃতিকে কার্য, করণ ও কর্তৃত্বের কারণ বলে উল্লেখ কর! হয় 
এবং পুরুষকে সুখ হৃঃখ উপলব্ধির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। 

কার্য করণ কর্তৃত্বের পাঠাস্তর কার্ধ কারণ বর্তৃত্বে। এই প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্চলিন 


১। নিত্যেখরত্বাদীশ্বরন্ত, ততগ্রকৃতিয়োরপি বুকতং নিত্যত্বেন ভবিতুদ্‌। ইতি শব্বরাচার্য। 


শ্রীমন্গবদৃগীত। ২৯১ 


এড.গার্টনের €(58770017 598600০০ ) ভগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠার 
উপর টাকা দ্রষ্টব্য । 
দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতি থেকে জাত এবং সুখহ্ঃখের অভিজ্ঞতা পুরুষের 
জন্য, কতক শর্তাধীনে। আত্মের আনন্দময় ভাবের সুখহ্ঃখ কলঙ্ক স্বরূপ, 
কেনন! সেখানে সে প্রক্কতির বিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন । 
২১। পুরুষ: প্রকৃতিস্থো৷ হি ভুঙ.ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদূযোনিজনমসু ॥ 
(২১) আত্মাব্ষপ পুরুষ প্রকৃতিস্থিত হয়ে প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ 
করে এবং এই প্রকৃতিজাত গুণ সংশ্রবের জন্য সৎ বা অসৎ গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। 
২২। উপত্রষ্টান্ৃমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্্েতি চাপুযুক্তো৷ দেহে্হস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ 
(২২) দেহস্থ পরমাত্বাকে সাক্ষী, অনুমোদনকর্তা, পালনকর্তা, তোগ- 
কর্তা, মহেশ্বর ও পরম পুরুষ বলা! হয়। 
এখানে যে পরমাত্বার কথা বলা হচ্ছে, তা মানসদৈহিক ব্যক্তি থেকে 
ভিন্ন। শেষোক্ত প্রকৃতি প্রক্রিয়া জড়িত থাকায় যে ভেদবোধ আসে তাকে 
অতিক্রম করতে পারলে সে অমবাত্বায় পরিণত হয়। গীতায় ক্ষেত্রজ্ঞ ও 
সর্বেশ্বরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই ।১ 
২৩। ষ এবং বেতি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ। 
সর্ব বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ 
(২৩) যে পুরুষ ও প্রকৃতির ও তাদের 'বিভিল্ন ওণাবলীর কথা জানে, 
সে যে অবস্থায় থাকুক, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। 
সর্বথা বর্তমানোহপি-যে রকম কার্ধেই প্রবৃত্ত থাকুক, যে অবস্থায়ই 
থাকুক। ইতি রামানুজাচার্য। 
মুক্তির বিভিন্ন মার্গ 


২৪। ধ্যানেনাত্বনি পশ্যস্তি কেচিদাত্বানমাত্বন! | 
অন্তে সাংখোন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ 
(২৪) কেউ পরমাত্বাকে আত্বাদ্ধার! ধ্যানযোগে আত্মার মধ্যেই 
উপলব্ধি করে, কেউ জ্ঞানযোগ থারা, কেউ কর্মযোগ দারা । 


১। ক্ষেঅজেখরঘ়োঃ ভেদানত্যপগমাদ্‌ গীতা! শানে । ইতি শব্বর । 





২৯২ শ্রীমঙ্গেবদৃগীত! 


এখানে সাংখ্য অর্থে জ্ঞান বোঝাচ্ছে ! 
২৫ | অন্যে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বাহন্তেভ্য উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরক্ত্যেব স্বত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ 

(২৫) যারা এই সব ( যোগমার্গ ) জানে ন|, তারাও অন্যদের কাছে 
সুনে উপাসনা করে । তার! অন্যের মুখে যা! শুনেছে, তাই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করে তা'হলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে । 

যার! গুরুর১ উপদেশের উপর নির্ভর করে এবং উপদেশানুষায়ী 
পৃজার্চনাদি করে, তাদের অন্তর নঈশ্বরপ্রসাদ লাভের জন্ম উন্মুক্ত হয়ঃ এবং 
এইভাবে তার! নিত্যজীবন লাঁভ করে। 
২৬ | যাবৎ সগ্ায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তবিদ্ধি ভরতর্ধত ॥ 
€ে৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্ভন ), স্থাবর জঙ্গম যা কিছু'পদার্থ উৎপন্ন 
হয়েছে, ত! ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্জের সংযোগেই (জাত ) হয়েছে। 
আত্ম ও অনাত্বের আদান প্রদানেই সকল প্রকার জীবন। শঙ্করাচার্ধের 
মতে এই দুয়ের মিলন অধ্যাসকল্প, এককে অন্য ভাবার বিভ্রাস্তি। ভ্রাস্তি 
ঘুচে গেলে, বদ্ধণও দ্বুচে যায় । 
২৭।  সমং সর্বেধু ভূতেষু তি্ঠস্তং পরমেশ্বরম্। 
বিনশ্থযৎ স্ববিনশ্্যস্তং য পশ্ঠতি স পশ্ঠাতি ॥ 
(২৭) যে সর্বভূতে পরমেশ্বরের সমান অস্তিত্ব অনুভব করে, তাদের 
বিনাশ দেখেও অবিনাশীর বিনাশ নাই, একথা বুঝতে পারে, সেই সত্যন্রট!। 
যেবিশ্বাত্বাকে সকল বন্ততে দেখতে পায়, সে নিজেও বিশ্বজনীন হয়ে যায়। 
“বিন হলেও যে কখনও বিনষ্ট হয় না।” যদি সকল বস্তই অবিরাম 
অভিব্যক্তির বিবর্তনের অবস্থায় থাকে, তাহলে নিবিকার ঈশ্বর থাকেন না। 
উদ্দাহরণ রূপ বল! যায় বেয়ার্গস ঈশ্বরকে পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত 
ধরেছেন, কাজেই পৃথিবীর বিকারের সঙ্গে তার বিকার অবশ্যনভভাবী। বিশ্বের 
বিবর্তনের অংশ ন্ধপে অভিব্যক্ত ঈশ্বরের ধারণ! করলে বিশ্ব যখন অচল হুবে, 
ঈশ্বরেরও বিলুপ্তি খটবে | তাপগতি বিজ্ঞানের (016:00041)8071০8) দ্বিতীগ্ন 


৯। শ্রুতিপরার়ণাঃ) কেবল পর়োপদেশ প্রমাণাঃ শ্বয়ং বিবেকরহিতাঃ । 
- ইতি শঙ্বরাচার্য। 


শ্ীমস্তগবদৃগীত! ২৯৩ 


সুত্র থেকে একট! পরিপূর্ণ অচলত! ও ঘটনাবঞ্জিত স্তব্ধতার অবস্থার আতাস 
পাওয়া যায়। ঈশ্বর যদি উন্মেষশালী ব! অভিব্যক্তির পর্যায়ের আয়তে হন, 
তাহলে তাকে জগতের শ্রষট ব! ত্রাণকর্তা বলে ধর। যায় না। তাকে আর 
ধর্মীয় ভীবের যথোপযুক্ত পাত্র বলেও মনে কর! যায় না । গীতায় এই প্লোকে 
স্পট করে দেওয়! হয়েছে ধে ব্রক্গাণ্ড বিলুপ্ত হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থায়ী 
হয়। 
২৮। মং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌ । 
ন হিনস্ত্যাত্বনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 

(২৮) সমভাবে সর্বত্র ঈশ্বরকে বিরাজমান দেখে বলে; তার আতা 

দ্বার অন্তর্ধামী পরমাত্বার ক্ষতি হয় না এবং সে পরমাগতি লাড করে। 
২৯। প্রকত্যৈৰ চ কর্ানি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
য পশ্ঠতি তথাত্বানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ 
(২৯) সব কার্য প্রকৃতি দ্বারাই সাধিত হয়, এবং আত্ম (পুরুষ ) 
কর্ত| নয়, এ যে বুঝতে পারে, সেই সত্য দুটি লাভ করেছে। 
আসল আত্ম কর্তা নয়, সাক্ষী মাত্র। ধর্শকমাত্র, অভিনেতা নয়। 
শঙ্করের মতে অকর্তা, অনপেক্ষ এবং সর্বপ্রকার বৈশিষ্টাবজিত বঙ্গের যে কোন 
বৈচিত্রা আছে তার কোন প্রমাণ নেই। আকাশের মতই তিনি বৈচিত্র্য 
বিহীন।১ মন ও বৃদ্ধির উপর কর্মের প্রভাব পড়ে, আত্ম সে প্রভাব মুক্ত। 
৩০ | যদ। ভূতপৃথগৃভাবমেকস্থমনুপস্টতি | 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদা ॥ 

(৩০) বহুবিধ ভূতেদের একেই কেন্দ্রীভূত বলে যখন সে বৃঝতে 
পারে, এবং তাই থেকেই সব বিস্তৃত হয়েছে এই উপলব্ধি করে তখন তার 
্রঙ্গত্ব প্রাপ্তি হয়৷ 

যখন ভাবের বৈচিত্রা ও তার বিবিধ বিস্তারের উৎস নিতা ও অদ্বিতীয়ের 
মধ্যে বুঝতে পারি তখদ আমরা অনস্তে পর্যবসিত হই। “সে পরমাত্বার 
সর্বব্যাপী প্রকৃতি বুঝতে পারে কেনন! সকল প্রকার সীমার কারণ পরমায়্ার 
অবন্যতায় বিলীন হয়েছে।” ইতি আননগিরি। 


১। ক্ষেত্রজমকর্তীরং সর্বোপাধিবিবঞ্জিতস্‌ নিগুণিন্তা কত নিবিশেষন্তাকাশত্তেব ভেদে 
প্রমাণানৃপপততিঃ। 


২৯৪ শ্রীমন্তগবদৃগীত। 


৩১ | অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্রায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোছপি কৌন্বেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ 

(৩১) হে কৌস্তেয় (অর্ভন), পরমাত্ম! অনাদি, নিগুপ ও অবিনশ্বর 
বলে, দেহে থেকেও কর্ণ ও করেন ন!, লিগুও থাকেন না। 

৩২। যথা সর্বগতং সৌল্ষ্নাদাকাশং নোপলিপ্যতে | 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপ্যতে ॥ 

(৩২) সর্বব্যাপী আকাঁশ যেমন সৃস্মতা হেতু কিছু দ্বারা স্পুষ্ট হয় ন!, 
তেমনি পরমাত্ব! সর্বদেহে থেকেও কোন প্রকারে লিপ্ত হন না। 

৩৩। যথা প্রকাশয়ত্যেক: কত্ম্ং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৎস়সং প্রকাশয়তি ভারত ॥ 

৩) হে ভারত (অর্ভূুন), এক সুর্য যেমন সমগ্র জগৎকে 
আলোকিত করে, তেমনি ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্রকে আলোকিত করে । 

পরিণামী জগৎ সম্বলিত সমগ্র ক্ষেত্রের উপর ক্ষেত্রজ্জ আলোকসম্পাত 
করেন। 
৩৪ | ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূতপ্রক্কতিমোক্ষং চ যে বিদুর্ধাস্তি তে পরম ॥ 

(৩৪) যেজ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং 
ভূতপ্রকৃতি থেকে কি প্রকারে মুক্তি পাওয়া যায় তা জানতে পারে, সে পরমকে 
লাভ করে। 

ভূতপ্রকতি-__জীবদের জড় প্রকৃতি । 
ইতি “*ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে নাম ভ্রয়োদশোহ্ধায়ত | 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ নামক ত্রয়োদশ অধায়ের এই- 
খানেই সমাপ্তি। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


সর্বভূতের অতীন্দট্রিয় পিভ। 
সর্বোতম জ্ঞান 
ভগবান উবাচ । 


১। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জাানানাং জ্ঞানমুততমম্‌ | 
যজ, জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরং সিদ্ধিমিতে৷ গতাঃ। 
প্রীভগবান বললেন । 
(১) আমি সর্বোত্তম জ্ঞান, পরম জ্ঞানের কথা আবার বলব। তা 

জেনেই মুনিরা ইহজগতে থেকে পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। 

২। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। 

সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন বাথস্তি চ॥ 
২) সেই জ্ঞানকে আশ্রয় করে তার! আমার স্ৃশ প্রক্কতি প্রাপ্ত 

হয় এবং সৃষ্টির সময়ও জন্মগ্রহণ করে না, প্রলয়েও বিচলিত হয় না। 

নিতা জীবন অনির্দেগ্ত পরমের মধ্যে বিলুপ্তি নয়। প্রায়োগজ সচলতার 
উর্ধে উঠে মুক্ত ও সাবিক হওয়|ই নিত জীবন পাওয়া । তখন তার অবস্থা 
সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির অতীত বলে সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্রাবর্তনের প্রভাবমুক্ত 
হয়। এই প্রকার উদ্ধারপ্রাপ্ত আত্ম বিবধিত হয়ে ঈশ্বরের সাদৃস্থাপ্রাপ্ত হয় 
ও অচ্যুত অস্তিত্ব গ্রহণ করে এবং যে সর্বেশ্বর নানা বরহ্ষাণ্ডীয় রূপ ধারণ করেন 
তার সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকে । সে অবস্থা ঈশ্বরের স্বরূপত] বা অভিন্পতা 
নয়ঃ সমানধর্মত বা গুণ ও ধর্মে সমান। ধার সাধন! করছে, তার সহিত 
অভিন্নপ্রকৃতি হয়ে সাত্ৃস্ঠ মুক্তি লাভ করে । বাহ্চৈতন্যে ও জীবনে সে দ্িব্কে 
উপলব্ধি করে। বাইবেলের ম্যাথিউ 7 পঞ্চম, ৪৮ সংখ্যক প্লোকের “তুমি 
পরিপূর্ণাঙ্গ হও, যেমন তোমার স্বস্থ পিতা পরিপূর্ণ” এই উক্তি তুলনীয়। 
শঙ্করাচার্ষের মত কিন্তু অন্যব্ূপ | তিনি সাধর্ম্য মানে অভিরপ্রকৃতি ধরেছেন, 
গুণের পমতা নয় ।১ | 


১। মম পরমেশ্ববহ্য সাধর্মযং মৎ স্বরূপভাং ন তু দমানধর্মতাং সাধর্স্যং ক্ষেত্রজঞেত্বরয়োর্ভেদ- 
নভযাপগমদ্‌ গীত] শান্জে। ইতি শঙ্ষরাচার্ধ । মম ঈশ্বরন্ত সাধর্মযং সর্বা্বং, সর্ধনিয়নতবয্‌, ইত্যাদি 
ধর্মনাম্যং সাধর্ম্যম্‌। ইতি নীলকঠ। নম সাধর্ম্যং হক্পত্বমূ। ইতি প্রীধরাচার্য। 


২৯৬ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


ত। মম যোনির্মভদৃত্র্গ তন্মিন্‌ গর্ভং দখামাহম্। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভাবত ॥ 

(৩) মহৎ ব্রহ্ম (প্ররূতি ) আমার গর্ভাধানেব ক্ষেত, তাতে আমি 
বীজ নিক্ষেপ কবেছি, য| থেকে, হে ভাৰত (অর্জন) সর্বভূত জন্মলাভ 
কবেছে। 

আমব! যদি শুধু প্রাকৃতিক প্রক্রিঘা দ্বাবা উদ্ভৃত হয়ে থাকি, তাহলে 
শাশ্বত জীবনপ্রাপ্তিব সম্তাবন! থাকে ন|। এই শ্লোকে ঘোষণ। কৰা হচ্ছে যে 
মস্ত অদ্তিত্ই দিব্য বিভূতি। ব্রহ্মাণ্ডেব বীজ তিশি। এই জগৎ সম্বন্ধে তিনি 
হিরণ্যগর্ভ হন, বঙ্গাণ্ডেব আত্ম। | শঙ্কব লেন, "আমি ক্ষেত্রে সঙ্গে লেত্রেব 
মিলন ঘটিয়ে হিবণ্যগর্ভেব জন্ম দিই, তাই থেকে সর্বভূতেপ উৎপত্তি ।* ঈশ্ববই 
পিতা, তিনি অনাত্মর্ূপ গর্ভে জীবনসাবেব বীজ নিষেক কবেন, তা থেকেই 
প্রতোকের জন্ম। জগৎ হল সান্তেব উপব অনভ্তেব লীলা । দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
১২ সংখ্যক শ্রোকের উপর টীকা এই প্রসঙ্গে দ্রষটবা। গীতা বচয়িতা এখানে 
ষে সূর্টিতত্ব গ্রহণ করেছেন, তাব অনুযায়ী অসৎ, নৈধাজ্য ব! বাত্রি থেকে 
ন্বপেব বিবর্তন হয়েছে । অতল শন্য থেকে যে সকল বস্তু আকাব গ্রহণ 
কবেছে তা! ঈশ্বব থেকেই উদ্ভূত । তারাই অসতেব মধ্যে ঈশ্বব নিক্ষিপ্ত বীজ। 

৪ | সর্যযোনিষু কৌন্তেয়। মূর্তযঃ সন্তবন্তি যাঃ। 

তাসাং ব্রক্ধ মহদূযোনিবহম্‌ বীজ€দঃ পিতা 

(৪) হে কৌন্তেয় (অর্ভূন), যেগর্ডেষে কোন আকৃতি সম্ভব 
হয়েছে, ত1 মহদ্‌ ব্রন্মের যোনিতে আমাব দ্বাব| পিত1 রূপে বীজ নিষেকেব 
ফলে হয়েছে। 

সকল সজীব আকৃতির মাতা প্রকৃতি ও পিত৷ ঈশ্বব। আবার প্রকৃতি 
যখন ঈশ্বরেরই স্বভাব, তখন ঈশ্বরই বিশ্বেব পিতা ও মাতা । তিনি বিশ্বের 
বীজ ও গর্ভ। কয়েক প্রকার অর্চন! পদ্ধতিতে এই ধাবণ! ব্যবহার করা হয়। 
সেই পদ্ধতি যেবাহা রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁকে অনেক আধুনিক 
সুচিবামুগ্রস্ত লোকের! অশ্লীল লৈঙ্গিক বলে উপহাস করে। এঁশী ভাৰ 
আমাদের জীবনকে উর্বব বরে এবং ঈশ্বর য1 চান আমাদের দিয়ে তাই 
করিয়ে নেয়। 

ব্ক্ম জগতের বীজ কারণ। জড়কে প্রাণময় আন্না দ্বারা ( শ্রীকের! 
যাকে 1০৪০) 8:619)9018০1 বলত) নিষেকের ফলে সকল ভূতের উতৎপত্ভি। 


প্রীম্গবদৃগীতা ২৯৭ 


তাদের মাধামে ঈশ্বর জগতে নিজের কাঁজ করে যায়। স্থূল জড় জগতের 
ছাঁচকে জীবে পরিণত করার আদর্শ রূপ হল শব্বচ্ছের এই বীজগুলি। 
ভূত বন্বর ভাব ও পাঁচ ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত। অভিব্ক্তের প্রত্যেক 
সম্ভাব্যতাঁর মূল অবাক্তের তৎসঙ্গত সম্তাবাতার মধ্যে থাকে। সেই অব্যক্তের 
মধোই তার শাশ্বত কারণ, অভিবাক্তিতে যান প্রকাশ্য স্বীকৃতি । সৃষ্টির সমস্ত 
খুঁটিনাটির এক চিরন্তন দৃশ্যপট ঈশ্বরের সামনে থাকে । সক্রেটিস ও প্লেটো 
ভাব ও জডকে দ্বেতরূপে ধাবণা করেছিলেন, তাঁতে ভাবের হুম্ম জগৎ ও 
জডের স্থুল জগতেব মধ্যে সম্পর্ক বোঝা কঠিন। গীতাতে ছুইই ভগবানের | 
ঈশ্বর নিজেই স্তুল জগতের নানা রূপে ভাবের বীজ নিষেক করেন। 
দিব্যোৎপন্ন ও মুল কাবণ শবব্রক্ষের এই বীজী ভাবই আমাদের ভগবৎ 
প্রেমের হেতু । একদিকে ঈশ্বর মন্ৃত্ত প্রকৃতির অতীত, অন্যদিকে জীবাত্বার ] 
মধো দিবোর প্রত্াক্ষ প্রকাশ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল কারণ ও অস্ভিম 
পরিপূর্ণতা মিলে যায় ততক্ষণ ব্রহ্মা প্রক্রিয়! চলতে থাকে। 


সত্ব রজ তম 

& | সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ। 

নিবপত্তি মহাবাহে! দেহে দেহিনমব্ায়ম্‌ ॥ 
(৫) হে ষহাবাহে! (অর্ভুন), প্রকৃতিসভ্ভৃত সত্ব রজ, তম আদি 

গুণগুলি অবায় দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে রাখে । 

মৃত্যুহীন আত্ম! যে জীবনমৃত্যু চক্রাবর্তনে অংশ নেয় সে গুণ শক্তির জন্য । 
তার! প্প্রকৃতির মৌলিক উপাদান ও সমস্ত বস্তর ভিত্তি। অতএব সেগুলিকে 
বন্তসমূহের সহজাত প্রকৃতি বল] যায় না।” ইতি আনন্দগিরি। তাদের গুপ 
বলা হয় কেননা তাদের উত্তব সাংখার পুরুষ হ1 গীতার ক্ষেত্রজ্ঞের উপর 
নির্ভর করে । গুণের! প্রকৃতির তিন প্রকার প্রবণত| বা স্বভাব রজ্জুর তিন 
তার। সত্ব সংবিতের জ্যোতিকে প্রতিফলিত করে আর তার দ্বা3। 
উদ্ভাসিত, কাজেই বিকীরণের গুণ তাতে বর্তমান (প্রকাশ )। রজসের 
বহির্মুখী গতি (প্রবৃত্তি) ও তয়সের লক্ষণ জাড্য ( অপ্রবৃতি ) ও লক্ষাহহীন 
ওঁদাসীন্য (প্রমাদ )।৯ সত্ব, রজ, তম কে সাধারণ বোধ্য ভাবে এক কথায় 


১। ১১ও ২২, ১৭ ও ২২9 ১৩। 


২৯৮ শ্রীমন্তগৈবদগীতা 


বর্ণনা করা শক্ত । সত্ব পরিপূর্ণ পবিত্রতা এবং উজ্জ্বলতা, আর অশ্ুদ্ধি রূপ 
রজ গুণের লক্ষণ সক্রিয়তা ও তমের লক্ষণ অন্ধকার ও জাড্য। যেহেতু 
গীতার গুপের মুখ্য প্রয়োগ নৈতিক, তাই সত্বের বদলে সাধুতা, রজঃর বদলে 
প্রবৃতি ও অত্যাসক্তি, আর তমের বদলে স্ুলবৃদ্ধি এই আলোচনায় ব্যবহার 
করা হবে। 

বিশ্ব প্রকল্পের দিবাত্রয়ীতে এই গুণগুলির এক একটি প্রতিফলিত হয়েছে, 
পালক বিষ্ণুর মধ্যে সত্ব, সৃষ্টিকর্ত| ব্রক্মার মধ্যে রজঃ, ও লয়কারী শিবের মধ্যে 
তম। সত্ব ঘ্বারা বিশ্বের স্থিতি, রজঃ দ্বার! সূজনী বেগ, আর তমের মধ্যে 
বন্তদের ক্ষয় ও মৃত্ার প্রবণতা | জগতের সৃষি স্থিতি লয়ের জন্য ব্রিগুণই দায়ী | 
সগুণ ঈশ্বরের তিন ভাবের উপর ব্রিগুণের আরোপ করলে দেখ! যায় তিনি 
বস্তময় বা ব্যক্ত জগতের। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা 
করছেন এবং দেবোপম আত্মার! তার এই ত্রাণকার্ধে সহযোগিতা করেন ।১ 

আত্ম! যখন প্রকৃতিজ গুণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয়ঃ তখন সে তার 
নিজের চিরভ্তনতা ভূলে যায় এবং মন, প্রাণ ও দেহকে অহমিকার তৃপ্তির 
জন্য ব্যবহার করে। এই বন্ধন ছাডাতে হলে আমাদের প্রকৃতির গুণত্রয়কে 
অতিক্রম করতে হবে, ত্রিগুণাতীত হতে হবে । তখন আমর] আত্মার মুক্ত ও 
অচাত ভাবের অধিকারী হুই, সত্ব চেতনার জ্যোতিতে, রজঃ তপস্যায়, ও 
তম স্তব্ধতা বা শান্তিতে উদ্‌্গত হয়। 

৬। তত্র সত্বং নির্ষলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম। 

সুখসঙ্গেন বধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ 
(৬) এর মধো সাধুতা (সত্ব) নির্শলতার জন্য দীপ্তি ওস্বাস্থোর 

কারণ হয়। হে নিষ্পাপ, এই গুণ সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। 

এখানে জ্ঞান অর্থে বৃদ্ধি সঞ্জাত অধম বিদ্যা! । 

সত্ব অহংবোধকে বিনষ্ট করে না। এ থেকেও বাসন! জন্মায়, যদিও সে 
বাসনা মহৎ বিষয়ের জন্য । সর্ব আসক্তি মুক্ত আত্ম! এক্ষেত্রে সুখ ও বিদ্যার 


১। বাইবেলে মেশিয় সম্বন্ধে ইসাইয়ার উক্তি তুলনীয় £ "তিনি আমাদের শোক ছুঃখ বহন 
করেন। তিনি আমাদের বিচাতির জন্ত ক্ষত হয়েছিলেন । আমাদের শাস্তির বিশ্ব তার উপর 
ছিল এবং তীর উপর থে চাবুক পড়েছিল, তাই দিয়ে আমর! নিরাময় হয়েছি। 

(ভ্িপঞাশৎঃ ৪৫) 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ২৯৯ 


কামনায় জড়িয়ে পড়ে। অহংবোধ চালিত চিস্তা ও সংকল্প যতদিন না 
আমরা বর্জন করতে পারব, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই। জ্ঞান বা বিদ্যার 
সম্পর্ক বুদ্ধির সঙ্গে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিসঞ্জাত। আত্বের ভাব যে শুদ্ধ চৈতন্য 
তার থেকে এর পার্থকা অনুধাবন করতে হবে । 
৭। রজো! রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবম্‌। 
তাম্লিবপাতি কৌন্ছেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ 

(৭) প্রবৃত্তি (রজঃ)কে আকর্ষণ স্বভাবের বলে জেনে, তৃষ্ণ! ও আসক্তি 
থেকে তার উৎপত্তি। হে কৌন্তেয় (অর্ভূন ), দেহীকে কর্মাসক্তি দ্বারা রজঃ 
দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে। 

জীবাত্বা কর্তা নয় তবুও রজগুণে তার মনে হয় “আমি কাজ করছি”। 
ইতি আনন্দগিরি । 
৮ তমন্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেছিনাম্‌। 
প্রমাদালস্যনিন্রাভিস্তল্নিবধাতি ভারত॥ 

(৮) কিন্তু জাড্য ( তমঃ) অজ্ঞতাঞ্জাত বলে জেনে! এবং সমস্ত দেহ 
ধারীদের যোহের কারপ। হে ভারত (অজুর্ন), তমোগুণ, অবহেলা, 
আলস্য ও নিদ্রা (প্রভৃতির বৃদ্ধিব ) দ্বার] বন্ধন করে। 

৯। সত্বঃ দুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত। 
জ্ঞানমার্ত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তাত ॥ 

(৯) সাধুত! লোককে সুখে আসক্ত করে, প্রবৃত্তি কর্মে আসক্ত করে 
কিন্ত হে ভারত ( অর্ভ্ন), জাভা জ্ঞানকে টেকে ফেলে অবহেলায় রত 
করে। 

১০। রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত | 
রজ: সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথ! ॥ 

(১৯) হে ভারত (অর্জুন), সাধুতা প্রবৃত্তি ও জড়তাকে অভিভূত 
করে, প্রবৃত্তি সাধুতা ও জড়ত1 (কে অভিভূত করে) ও জড়তা সাধুতা 
ও প্রবৃত্তিকে (অভিভূত করে ) প্রাধান্য লাভ করে। 

প্রতোক মানুষের মধো তিনটি গুণই থাকে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে । 
কেউই তা থেকে মুক্ত নয়, এবং প্রত্যেকের মধ্যে ওর একটির প্রাধান্য থাকে। 
যে গুণের প্রাধান্য, সেই অনুসারে মানুষকে সাত্বিক, রাজস বা! তামস বলে। 
শারীরবৃত্তে যখন “রস”্বাদ প্রচলিত ছিল তখন মানুষকে চারিটি রসের প্রাধান্য 


৩০৩ শ্রীমগেবদৃগীত। 


অনুযায়ী রক্ত, পিতৃ, লসিকা ও স্রায়ু ধাতুর বলা হত। হিন্দু শ্রেণীবিভাগ 
মানসিক লক্ষণের উপর করা হয়। সাত্বিক প্রকৃতির লোক আলোক ও 
জ্ঞান পিপাসু রাজসিক প্রকৃতির লোক সদা চঞ্চল বহিমুখী বাসনায় পর্ণ 
সাত্বিক প্রকৃতির কার্ধ স্বাধীন, শান্ত ও নিংস্বার্থ, রাজস প্রকৃতির সর্বদা! 
সক্রিয় থাকার ইচ্ছা, সেচুপ করে বসে থাকতে পারে না, এবং তার কার্ধ 
্বার্থবোধ দ্বারা দৃষিত। তামস প্রকৃতির লোক নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয়, তার মন 
অন্ধকার ও বিভ্রান্ত; তাঁর সমস্ত জীবন পরিপার্থের কাছে নিরবচ্ছিন্ন আত্ম- 
সমর্পণ | 
১১।  সর্বদ্বাবেষু দেহেহম্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে | 
জ্ঞানং যদ! তদ। বিদ্যাদ্‌ বিবৃদ্ধং সত্তবমিত্যুত ॥ 
(১১) যখন দেহেব সকল দ্বার দিয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয় তখন 
বুঝতে হবে যে সত্তবগুণ বেডেছে। 
সর্বদাবেষু দেহেইশ্মিন__দেহের সর্বদ্বার। ভ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ ভৌতিক 
প্রকাশ হতে পারে। চিৎ সত্যের সঙ্গে বাস্তব প্রকাশের অসঙ্গতি নেই। 
ভৌত স্তরেও দিব্যোপলব্ধি হতে পারে । মানবচৈতন্যতে দিবাভাবের বিকাশ 
করানো, ভৌত প্রকৃতিকে প্রতিভাত করা, আমাদের সমস্ত জীবনকে 
রূপান্তরিত করাই যোগের লক্ষ্য । 
আমাদের মন যখন প্রদীপ্ত হয়, ইন্ড্রিয়গ্রাম সতেজ হয়, তখন সম্ত্বের 
প্রাধান্য হয়। 
১২। লোভঃ প্ররতিরারন্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্বেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ধভ ॥ 
(১২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অভূর্ন, যখন রজঃ গণের বৃদ্ধি হয়, তখন 
লোভ, সক্রিয়তা, কর্মপ্রবৃতি; চঞ্চলতা ও আকাজ্ষা বাড়ে । 
জীবন ও তার সম্তেো!গে অত্যাসক্তি রজোগুণের প্রাধান্য থেকে হয়। 
১৩। অপ্রকাশোধ্প্রবৃতিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
তমধ্যেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ 
(১৩) হে কুরুনঙ্গন (অর্জুন), তমোগুণের বৃদ্ধি হলে, অজ্ঞতা 
নিক্কিয়ত1 অবহেল] ও শুধু মোহ জন্মায় 
সতের ফল যেমন প্রকাশ ব! দীপ্তি, অপ্রকাশ বা তন্ধকার তমোগুণের 
ফল। ভ্রম, বুদ্ধিভ্রংশ, অবহেল!, ও নিক্রিয়ত! তামস প্রকৃতির লক্ষণ। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা। ৩৩১ 


১৪ | যদ] সত্ত্ব প্ররৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। 
তদোত্মবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপগ্ভতে ॥ 

(১৪) সত্বগুণের বৃদ্ধিকালে দেহ আত্ম। যদ্দি প্রলুপ্ত হয়; তাহলে সে 
তত্বজ্ঞানীদের পৃতলোক প্রাপ্ত হয়। 

তার! মোক্ষলাভ করে শা, ব্রঙ্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। মোক্ষলাভের 
জন্য নিস্ত্রেগুণ্য বা ব্রিগুণাতীত হওয়া প্রয়োজন । 
১৫।  রূজসি প্রলয়ং গত্ব! কর্মসঙ্গিমু জায়তে । 
তথ। প্রলীনম্তমসি মৃঢযোনিষু জায়তে ॥ 

(১৫) রজোগুণের প্রাবলে।র সময় বিলুপ্ত হলে কর্মবীরদের মধ্যে 
জন্মলাভ করে আর তমোগুণের প্রাবল্যের সময় লুপ্ত হলে মুঢুযোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করে। 

১৬। কর্মণঃ সুকৃতস্যাহঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসম্ভ ফলং হুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ 

(১৬) সুকৃতির ফলকে সাত্বিক ও নির্ষল বলে বল হয়, প্রবৃত্তির ফল 
দুঃখ আর জাড্যের ফল অজ্ঞতা । 

১৭। সত্বাৎ সম্তায়তে জ্ঞানং রজসে! লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহো তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ | 

(১৭) সত্ব গুগ থেকেজ্ঞানের উৎপতি, রজ ওণ থেকে লোভের আর 
তমে। গুণ থেকে অবহেল।, ভ্রম ও অজ্ঞত1 জন্মায় । 

তিন গণের মানসিক প্রভাব এখানে বণিত হয়েছে। 
১৮। উর্ধবং গচ্ছস্তি সত্বস্থ! মধ্যে তিষ্টস্তি রাজসা:ঃ। 
জঘন্যগুণবৃতিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামস।ঃ | 

(১৮) সত্প্রকৃতির লোক উচ্চে ওঠে, রাজসপ্রকৃতির লোক মধ্য 
(লোকে) থাকে, আর অধম গুণযুক্ত তামস প্রক্কৃতির লোক নীচে নেমে যায় । 

আত্মা এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়। নিষ্প্রভ জাভ্য ও অজ্ঞান 
অবস্থা থেকে এ্রহিক সম্ভোগের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও সুখান্বেষণে পৌছায় । 
কিন্ত যতদিন আমাদের আসক্তি আছে, হোক ন| কেন সে খুব মহৎ লক্ষোর 
উপর, আমর! ততদিন বদ্ধ এবং ততদিন আমাদের নিরাপত। বোধের অভাব 
কেননা তমঃ ও রজঃ আমাদের মধ্যেকার সত্বকে বশীভূত করে ফেলতে পারে। 
নৈতিক স্তরকে অতিক্রম করে, আধ্যাঞ্জিক স্তরে ওঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ 'লক্ষয। 


৬৩২ শ্রীমক্গবদৃগীতা 


সাত্বিক লোককে খষি (ব্রিগুণাভীত ) হতে হুবে। যতদিন ন] সেই স্তরে 
পৌছচ্ছি, ততদিন আমর! গঠমান, আমাদের বিবর্তন অসম্পূর্ণ । 
১৯। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ! দ্রষ্টাহন্পস্তঠাতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত যন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ 
(১৯) ভ্রষ্টা যখন গুণ ছাড়া আর কোন কর্তা দেখে না এবং গুণের 
ওপারে কি আছে ত| জানতে পারে তখন সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়৷ 
“তখন ব্রগ্ধের সহিত তার অভিন্নত! স্পঙ্ট হয় ।” ইতি আনন্দগিরি। 
২০। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুত্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাহৃঃখৈবিমুক্তোহম্বতমশ্,তে ॥ 
(২৯) যখন দেহী আত্মা দেহসম্ভূত এই তিন গুণের উর্ধে ওঠে, তখন 
সে জন্মঃ মৃত্যু, জরা, হুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবনের অধিকারী হয়। 
দেহসমুত্তবান্-_এই কথা থেকে এই বোঝায় যে ব্রিগুণের কারণ দেহ। 
“যে বীজ থেকে দেহের বিবর্তন” ইতি শঙ্করাচার্য।১ সাত্তিক সততাও অসম্পূর্ণ 
কেননা এই সততার শর্তই হুল প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঘন্থ । যে মুহূর্তে সেই 
দ্বন্দের শেষ হবে এবং সতত|। অবাধ হবে তখন আর সে সতত! থাকবে না, 
সকল প্রকার নৈতিক দায়কে সে অতিক্রম করে যাবে। সত্বগুণের বৃদ্ধির 
দ্বারাই তাকে আমরা অতিক্রম করে যাই ও তুরীয় জ্ঞান লাভ করি।ৎ 


ব্রিগুণাতীতের লক্ষণ 


অর্ভুন উবাচ 
২১। কৈলিঙ্ৈন্ত্রীন গুণানেতানতীতো! ভবতি প্রভো। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ 
অজুন বললেন, 
(২১) হেপ্রভো, যার! ব্রিগুণাতীত, তাদের কিকি লক্ষণ, তাদের 
আচরপই বা কিন্ূপ 1 তার! কি করেই বা তিন গুণকে অতিক্রম করে ? 





১। দেহোৎপত্তিবীজভূতান্‌। 

২। আমরা যেমন কাট! দিয়ে কাটা তুলি, তেমনি পাধিব বস্তকে ত্যাগ করেই আমাদের 
ত্যাগকে বর্জন করতে হবে, কণ্টকং কণ্টকেনৈব যেন ত্যঙ্সি তং ত্যজ। সন্ব্ুণ দ্বারা রজঃ 
ও তমঃ গুণকে জয় করে তারপর সত্বকেই অতিক্রম করতে হয়। 


শ্রীমন্তগবদ্গীত। ৩০৩ 


ইহলোকেই যারা মোঙ্গলাভে সিদ্ধ হয়েছে সেই জীবদুক্তদের কি কি 
লক্ষণ? লক্ষণগুলি স্থিতপ্রঞ্জদের (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫€& সংখ্যক ও তৎ- 
পরবতী ক্লোকসমুহ ) এবং ভক্তিমানদের ( দ্বাদশ অধ্যায় ,৩ সংখ্যক ও 
পরবর্তী ক্লৌকসমুহ / লক্ষণের সঙ্গে মোটামুটি মেলে । এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা 
য]য় যে সিদ্ধির লক্ষণ একই, যেভাবেই ত৷ প্রাপ্ত হয়ে থাকুক। 


শ্রীভগবান উবাচ 


২২। প্রকাশং চ প্রবৃতিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন দ্বেকট সম্প্রবৃতানি ন নিবৃত্তানি কাজ্ষতি ॥ 


শ্রীভগবান বললেন, 


(২২) হে পাগ্ডব (অজু), আলোক, প্রবৃত্তি ও মোহ এলে যে 

তাতে বিমুখ হয় না, আবার না পেলেও যে তার আকাজ্ষ1! করে না-_ 
২৩। উদ্দাসীনবদাসীনে। গুণৈর্ষো ন বিচালাযতে। 
গুণ! বর্তস্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 

(২৩) যে গুণসকল দ্বার অবিচলিত হয়ে উদাসীনের মত বসে থাকে, 
যে গুণেরাই কর্ম করছে এই জেনে নিজে স্বতন্ত্র থাকে ও বিচলিত হয় না_- 

যে প্রকৃতির বিকার দেখে কিন্ত তাতে জড়িত হয় না। গুণেরা 
শুদ্ধ জে]োতি, দিব্য প্রবৃত্তি ও পূর্ণ সতব্ধতায় উন্নীত হয়-_ 

২৪। সমহ্ঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোস্ট্রাশ্বাকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিয়্াপ্রিয়ে। ধীরস্তল্যনিন্দাত্বসংস্ততি ॥ 

(২৪) যে আত্মস্থ থেকে সুখহ্ঃখকে সমান বিবেচনা করে, যে মাটির 
ঢেলা, পাথর, সোনার ট্ুকরাকে সমমুল্য মনে করে, যে প্রিয় বা অপ্রিয় 
অবস্থার একই ভাবে সম্মুখীন হয়, যে স্থিরচিত্ত ও নিন্দা ও স্ততিকে সমান 
বলে বিবেচন! করে- 

২ । মানাপমানয়োস্তলাস্তল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ | 
সর্বারগ্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচাতে ॥ 

(২) যেমান ও অপমানে সমান এবং শক্র ও মিত্রের পক্ষে সমান 
এবং যে সর্বপ্রকার নবপ্রবর্তন ত্যাগ করেছে, তাকেই ব্রিগুণাভীত বলে। 


৩৪৪ শ্রীমন্তগবদৃগীত! 


২৬।| মাং চযোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে | 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পংতে ॥ 
(২৬) যে অনন্য! ভক্তি দ্বারা আমার সেব। কবে ত্রিগুণকে অতক্রম 
করে, সেও ব্রন্গত্ব লাভের যোগ্য হয়েছে। 
সেমোক্ষপ্রাপ্তির য়োগা | 
২৭। ব্রন্ণে! হি প্রতিষ্ঠাহমন্তস্যাবায়সায চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখষ্যৈ কান্ত কস্য চ 
(২৭) কেননা! আমিই অমর অব্যয় ব্রন্মের, শাশ্বত ধর্মেব ও একাস্তিক 
সুখের আবাপ। 
এখানে সগুণ ঈশ্বরকে পবম ব্রহ্ষেব প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে। শঙ্করের 
ব্যাখা। হল যে সর্বেশ্বর ব্রহ্ম এই অর্থে যে তিনি ব্রহ্মের অভিব্যক্তি । ব্রক্গ 
ভার তক্তদের ঈশ্বর শক্তি দ্বাবা প্রসাদ দেন এবং তিনি সেই প্রকট করার 
শক্তি অতএব স্বয়ং ব্রহ্ম । শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যান্তরও দ্িয়েছেন। ত্রঙ্গই সগুণ 
ঈশ্বর এবং এই শ্লোকের অর্থ হল “অবর্ণনীয় ও নিবপেক্ষ আমি অমর ও 
' অবিনশ্বর কিন্ত সাপেক্ষ ব্র্দের আবাসস্থল।” নীলকণ্ঠে মতে ব্রহ্ম অর্থে 
বেদ। রামানুজাচার্য ব্রদ্মকে মুক্ত আগ্না বলে ব্যাখ্যা করেছেন ও মধ্বাচার্য 
মায়। বলেছেন। মধুসূদন ব্রন্গকে সপ ঈশ্বর বলেছেন। কৃষ্ণ শিজেকে 
পরম নিরপেক্ষ ব্রন্গের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণ] করছেন । 


ইতি * গুব্রয়বিভাগযোগো! নাম চতুর্ঘশোহ্ধ্যায়ঃ | 
গুণড্রয় বিভাগ যোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
জীবন-বৃক্ষ 
ংসার-বৃক্ষ 

শ্রীভগবান উবাচ 


১। উর্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ॥ 


শ্ীভগবান বললেন, 


(১) উচু দিকে শিকড় আর নীচু দিকে শাখ| এই রকম অবিনশ্বর 
অশ্বখ বৃক্ষের কথা প্রচলিত আছে। তার পাতাগুলি বেদ এবং যে তা জানে 
সেই বেদজ্ঞ। 

কঠ উপনিষদে আছে : “উঁচুতে মূল, নীচুতে শাখা, এই জগং-রৃক্ষ শাশ্বত।”৯ 
একেই সংসার-বৃক্ষ বলে। মহাভারত সাংসারিক প্রক্রিয়াকে গাছের সঙ্গে 
তুলনা করেছে, যাকে জ্ঞানের সুতীক্ষ অসি দ্বার! ছিন্ন কর! যায়, জ্ঞানেন 
পরমাসিনা। এই বৃক্ষের মূল ঈশ্বরে বলে এর মূল “উর্ধ্বে । আর এ 
জগতের দিকে বিস্তৃত বলে এর শাখ! “নীচে”। জগৎ ব্রদ্দের সহিত যুক্ত- 
সজীব অঙ্গ। 

প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী বৈদিক যজ্তকাণ্ড দ্বারা সংসার পালিত, তাই 
বৈদিক মন্ত্রগুলিকে পত্র বলা হচ্ছেঃ যাদের দ্বারা কাণ্ড ও শাখাগুলি সজীব 
থাকে । 


১। পঞ্চম, ১। খধেদের প্রথম, ২৪, ৭ ও দ্রষ্টব্য। 

আমিই সংসার-ৃক্ষের মূল। তৈতিরীয় উপনিষদ, প্রথম, ১*। 

পাতেলিয়। অফিক লিপি দৃষ্টে মনে হয় যে আমাদের দেহ পৃথিবী থেকে আর আত্মা 
বর্গ থেকে আসে। “আমি পৃথিবী ও নক্ষত্রথচিত আকাশের সন্তান কিন্ত আমার কুল শুধু 
'র্গায়।” প্লেটোর উক্তি; “আমাদের আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশের কথা ভাবলে এইরকম খারণ! 
করতে হয় । আমরা ঘোষণা করি যে তার অসুর জূপে ঈশ্বর আমাদের প্রতেযককে সেই রক 
আত্মা দিয়েছেন, ঘা! আমাদের দেহের শীর্ষে থাকে এবং যা আমাদের পৃথিবী থেকে আম্)দের 
বর্গায় আত্বীয়দের দিকে ভোলে, কেননা! আমর! পাধিব পাপ নই, খ্গীয় পাগপ। 

২। অন্বমেধপর্ব, 9৭9 ১২-১৫ । 

২৩ 


৩৩৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা৷ 


২। অধশ্চোর্বং প্রসৃতান্তস্য শাখা গুণপ্ররন্! বিষয়প্রবালাঃ 
অধশ্চ মুলান্যন্ুসস্ততানি কর্মানবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ 

(২) এই বৃক্ষের শাখাবৃন্ব উর্ধেব ও নীচের দ্দিকে বিস্তৃত এবং তার! 
গণ দ্বারা পুষ্ট, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি তার প্রশাখা আর নীচে মনুষ্যলোকে 
তার মূলসকল প্রসারিত, যা থেকে কর্ষ উদ্ভূত হয়। 

শঙ্করাচার্ষ ব্যাখ্যা করেছেন অধোপ্রসারিত মুলগুলি শাখামূল (বাসন), 


য৷ আত্মা পূর্বজম্মের কর্মফল দ্ূপে বহন করে। 
৩। নব্পমস্যেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো৷ ন চাদি নচ সম্প্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দুঢ়েন ছিত্বা ॥ 


(৩) কাজেই এর আসল রূপ, তার আদি, অস্ত বা! প্রতিষ্ঠ। কিছুই 
ইহলোকে উপলব্ধি করা যায় না| এই দৃঢ়মূল অশ্থথকে অনাসক্তি রূপ কঠিন 
গস ঘার! ছিন্ন করে-_ 

৪| ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যশ্মিন্‌ গত! ন নিবর্তপ্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাগং পুরুষং প্রপছ্ে যতঃ প্রব্ৃততিঃ প্রসূত। পুরাণী ॥ 

(8) তারপর সেই পথের খোজ করতে হবে য! ধরলে আর কখনও 
ফিরে আসতে হয় নাঃ তখন বলতে হয় £ “এই প্রাচীন জগত্প্রবাহ (ব্রহ্ধাণ্ীয় 
প্রক্রিয়! ) যা থেকে জন্মেছে সেই আদি পুরুষের আমি শরণ নিই ।” 

শি্ক বিষয়বস্ত থেকে নিজেকে তফাৎ করে, যে আদি চৈতন্য থেকে 
বিশ্বশক্তি নিঃসৃত হয় তারই আশ্রয় নেয়। 
৫| নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষ। অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃতকামাঃ। 
বন্বৈবিমুক্তাঃ সুখছুঃখসংজৈরগচ্ছন্্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তত ॥ 

(৫) যারা অহঙ্কার ও মোহমুক্ত হয়ে আসকি-দোষ জয় করতে 
পেরেছে, যার! বাসনাকে নিরুদ্ধ করে পরমাত্মায় অনুরক্তঃ যারা সুখহ্ঃখের 
ঘন্ব থেকে মুক্ত এবং মুঢ়তারহিত, তার! শাশ্বতাবস্থা লাভ করে। 


প্রকট জীবন অংশমাত্র 
৬। ন তদ্‌ ভাসয়তে সূর্ধো৷ ন শশাঙ্কে! ন পাবকঃ। 
যদ্‌ গত্ব। ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
(৬) ুর্ধ, চন্্র, অগ্নি তাকে প্রদীপ্ত করে ন। সেই আমার পরম ধাম, 
'যেখানে পৌঁছলে আর কেউ ফিরে আসে না। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা ৩০৭ 


কঠ উপনিষদ পঞ্চম, ১৫ মুণ্ডক উপনিষদ্‌ দ্বিতীয়, ২-১৯ তুলনীয় । 


এই শ্লোকে অবায় ব্রন্ষের কথা বলা হচ্ছে, ধাকে তপস্য! ঘার! লাভ কর 
যায়। 


বিশ্বজীবনস্বরূপ ঈশ্বর 
রা মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মনঃ বষ্ঠানীন্ত্রিয়াণি প্ররুতিস্বানি কর্ধতি ॥ 
(৭) আমাব নিজস্ব এক টুকরো, জীবলোকে সনাতন জীবাত্ব! রূপে 

স্বপ্রকৃতিতে থেকে ষষ্ঠ ইন্ত্রিয় মন সমেত ইন্দ্রিয়দের আকর্ষণ করে। 

মমৈবাংশঃ-আমার এক টুকরো । এর অর্থ এ নয় যে পরম ব্রহ্ম বিভাজ্য 
বা তাঁকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায় | ব্যক্তি ব্রদ্ষেরই এক সচলতা, এক মহা! 
জীবনের অধিশ্রয়ণ বিদ্দু। আশম্নাবপ কেন্দ্র নিজেকে পরিবধিত করে সমগ্র 
জগৎকে হৃদয় ও মন দিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আলিঙ্গন করতে পারে। যেটুকু 
প্রকট হয় ত৷ হয়ত আংশিক, কিন্তু প্রাতিস্বিক আত্ম আসলে দিব্য, যা! মানব 
অভিব্যক্তিতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না। (মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিকতিই 
বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সেতু স্বরূপ |) ব্রক্ধাণ্ডে প্রত্যেক প্রাতি্বিকের চিরস্তন 
সার্থকতা আছে। যখন সে তার বাক্তিগত সীমাকে অতিক্রম করে তখন 
গুণাতীত পরমে সে দ্রবীভূত হয় না, ব্রন্মে বাস করে১ এবং ব্র্ধাণ্ড প্রক্রিয়ায় 
ঈশ্ববের অংশীদার হয়। 

শঙ্করের মতে জীবাত্ম| ব্রন্মেরই এক অংশ, যেমন মাটির কলসীর ভিতরের 
আকাশ বা গৃহমধ্যস্থ আকাশ সর্বময় আকাশেরই এক অংশ। রামানুজের 
মতে আত্ম! ঈশ্বরের সত্যকার অংশবিশেষ। জগতে তা বাস্তব প্রাতিস্থিক 
আত্মায় পরিণত হয় এবং ইন্ড্রিয়জ বিষয়ের সেবায় বন্ধনদশ। প্রাপ্ত হয়। 

জীবভূতঃ- সজীব আত্মা হয়ে। শঙ্করানম্দ বলেন, শাশ্বত অংশ ক্ষেব্রজ্ঞের 
অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে নাম ও রূপ প্রকাশ করার জন্য জ্ঞাত] হন। ব্রক্ক এক 
প্রকারে জীব হুন (প্রকারাস্তরেণ)। আসলে তিনি জীব নন, শুধু 
জীবাকার গ্রহণ করেন। কাজেই জীবভূত, জীবাত্মবক নন। 

জীবাত্ব! বহুবিধ দ্রিব্যের এক কেন্দ্রবিন্দু মাত্র এবং দিব্য চেতনার এক 


১। নিবসিষ্কসি ময্যেব । দ্বাদশ, ৮। 
২। নামরাপ ব্যকরণায় ক্ষেত্রজ্তাং গতঃ প্রমাতা তৃত্বা ভিঠতি। 


৩০৮ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


ভাবের প্রকাশক। জীব ব্যক্ত জগতের অংশ ও সেই নিধিকল্লের উপর 
নির্রশীল। আত্মাই সেই অভিব্যক্তির ধারক। জীব তার বিশি প্রক্কতির 
প্রকাশ করেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। সে যদি ঈশ্ববের প্রতি যথোপযুক্ত 
ভঙ্গী গ্রহণ করে, তা হলে যে সমস্ত প্রভাব তার প্রকৃতিকে বিকৃত ও ক্ষীণ 
করে তা থেকে পরিশোধিত হবে এবং তার অন্মিতায় সত্য স্পট হয়ে 
উঠবে । আসলে জীবাত্! ঈশ্বরের সঙ্গে এক হলেও, প্রকট জগতে সে ঈশ্ববের 
ংশিক অভিব্যক্তি মাত্র । আমাদের প্রত্যেকেই দিব্য সংবিতের এক রশ্মি, 
আমর! যদি শুধু অনুকূল হই, তাহলে আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব সেই রশ্মিতে 
রূপান্তরিত হতে পারে। 
প্রকৃতিস্থানি-_তাঁদের স্বাভাবিক স্থানে, ইতি শঙ্করাচার্য, প্রকতিজ 
দেহস্থিত, ইতি রামান্ুজাচার্য। 
৮। শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুযুৎক্রোমতীশ্বর | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ। 

(৮) ঈশ্বব যখন শরীব পবিগ্রহ করেন ও যখন তা ছেডে যান, তখন 
তিনি এদেরও (ইন্দ্রিয় ও মন) নিয়ে যান, যেমন বায়ু সুগন্ধী বস্ত থেকে গন্ধ 
বহন করে নিয়ে যায়। 

জাগতিক অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে সৃক্মদেহ আত্মার সঙ্গী হয়। 
৯| শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ বসনং প্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ুপসেবতে ॥ 

০৯) তিনি চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক ও নাসিক] ছ্বাবা বূপ, রস, শব্দ, 

স্পর্শ ও গন্ধ রূপ ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয় ও মনকে ভোগ করেন । 
১০। উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গপান্বিতম্‌ | 
বিমূঢা নান্ুপন্থ্যস্তি পশ্তাস্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ 

(১০) যখন তিনি থাকেন বা চলে যান অথব! সম্ভোগ করেন বা 
গুণান্বিত হন, তখন মৃঢেরা (অন্তরাত্বাকে ) দেখতে পায় না, কিন্ত যাদের 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে (বা জ্ঞান রূপ চক্ষু আছে ) তার! দেখতে পায়। 

১১। যতন্তে৷ যোগিনশ্চৈনং পপ্যুস্ত্যাত্বন্যবস্থিতম্‌ | 
যতস্তোৎপ্যকৃতাক্সানে! নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ 

(১১) যোগীর! প্রধত্ব করে তাকে আত্বাবস্থিত রূপে দেখে কিন্ত 
যত্ব করেও অসংযত আত্ম! নির্বোধরা তাকে দেখতে পায় না। 


শ্রীমঙগবদৃগীতা ৩০৪৯ 


১২। যদাদিত্যগতং তেজে। জগদৃভাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্চভ্্রমসি যচ্চাগ্৷ ততেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ 
(১২) সূর্যের যেজ্যোতি পারা বিশ্বকে আলোকিত করে, চন্ত্রে ও 
অগ্নিতে যে দীপ্তি আছে, তা সবই আমার তেজ বলে জেনে| | 
১৩। গামাবিশ্ঠয চ ভূতানি ধারয়ামাহমোজসা | 
পুষ্চামি চৌষধী£ সর্বাঃ সোমো৷ ভূত্ব! রসাত্মকঃ ॥ 
(১৩) পৃথিবীতে এসে সর্বভূতকে আমার জীবনীশক্তি ধারা পালন করে 
থাকি ও রসাত্বক সোম (চন্দ্র ) রূপে সমস্ত ওষধি € উত্তিদ )-কে পু করি। 
১৪। অহং বৈশ্বানরে! ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমা যুক্তঃ পচায্যন্নং চতুবিধম্‌ | 
(১৪) জীবদেহে জীবনাগ্রি বূপে প্রাণ ও অপান বাফু (গৃহীত ও তাক্ত 
শ্বাস) সংযোগে আমি চার রকমের খাছা হজম করি । 
পচামি শব্দার্থে রন্ধন করি । 
১৫। সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষটো৷ মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেছে! বেদাস্তকূদ্‌ বেদবিদেব চাহ্‌ম্‌ ॥ 
(১) এবং আমি সকলের হৃদয়ে বাস করি, আম! থেকেই স্মৃতি 
ও জ্ঞানের উৎপতি, আবার তাদের লোপ। সকল বেদের আমিই জ্ঞাতব্য, 
আমি বেদাস্ত প্রণেতা এবং আমিই আবার বেদজ্ঞ ১ 
অপোহনম্‌- ক্ষতি, বিনাশ, বর্জন । 
পরম পুরুষ 
১৬।  দ্বাবিমৌ পুকরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূভানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ 
(৬) জগতে ছুই ব্যক্তি আছে, নশ্বর ও অবিনশ্বর, এই সমপ্ত ভূত 
নশ্বর আর বিকারহীন যিনি ( কৃটস্থ ) তাকেই অবিনশ্বর বলা হয়। 
১৭।  উত্তমঃ পুরুষজ্জবন্যঃ পরমাস্েত্যুদাহতঃ | 
যো লোককত্রয়মাবিশ্ট বিভর্তাবায় ঈশ্বরঃ ॥ 
(১৭) কিন্তএ ছাড়া যিনি পরমাত্বা ও উত্তম পুরুষ ব্ধপে জ্ঞাত, তিনি 
অমর ঈশ্বর রূপে ব্রিজগতে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের ধারণ করে থাকেন। 





১) মহাভারতে ভীত্ম কুকের প্রসঙ্গে বলছেন £ বেদব্দোজ বিজ্ঞানং বলং চাপাধিকং তথা । 


৩১০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


সর্বদ! পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডে আত্ম ক্ষর বা নশ্বর | শাশ্বত আত্মা অক্ষর 
বাঁ অবিনশ্বর, তিনি নিধিকার ও অবিচল, চ্যতির মধ্যে অচ্যুত।১ আত্মা 
যখন অচাতাভিনুখী হয়, তখন জাগতিক চঞ্চলত! খসে যায় এবং সে 
নিবিকার নিত্য অস্তিত্ব লাভ করে। এ দুই একেবারে বিসংবা্দী বিপরীত 
নয়, কেননা ব্রহ্ম এক আবার বহু, চির অজ আবার ব্রচ্মাণ্ডের প্রত্রবণ। 

গীতার মতে এই জঙ্গম জগৎ ভগবানের সৃষ্টি । ঈশ্বর জগৎকে গ্রহণ করেন 
এবং তার উপর ক্রিয়া করেন, প্ৰর্ত এব চ কর্মণি |” সংসারের দ্িক থেকে 
্রক্ষ ঈশ্বর, পুরুযোত্তম, জগত্বল্লভ যিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বাস করেন 

পরমাত্বা__আত্বাস্থ ভগবান । গীত! এখানে অজ্ঞাত অতলান্ত এশী শক্তির 
কথা বলছে ন!, যে অন্তর্ধামী সৃষ্টিকে সচল করছেন, তার কথাই বলছে। 

যে সগুণ ঈশ্বর নশ্বর ও অবিনশ্বরকে নিজের মধ্যে মিলিত করেছেন, গীতা 
তাকেই প্রাধান্য দিয়েছে । 

শঙ্করের ব্যাখ্যায় বিকারী বিশ্বই নশ্বর, আর ঈশ্বরের মায়াশক্তি অবিনশ্বর 
আর ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ ও বৃদ্ধ এবং ক্ষর ও অক্ষরের সীম| থেকে মুক্ত। 

রামান্জের ব্যাখ্যায় অক্ষর অর্থে মোক্ষপ্রাপ্ত আত্ম । বিশ্বজগৎ ছুই 
ভাব দ্বারা গঠিত, আত্মা ও জড়, অর্থাৎ অক্ষর ও ক্ষর ( অবিনশ্বর ও নশ্বর )। 
এদের উভয়ের উর্ধে ব্রহ্ম জগতের অতীত আবার জগতে ব্যাপ্ত । এই ছুই 
পুরুষকে দ্রই প্রকারের প্রকৃতি বলে ব্যাখ্যা! কর! যায়, এক উত্তম, তার নিজস্ব 
সত্য প্রকৃতি, অধ্যাত্বর আর এক অধম, তাকে শুধু প্রকৃতি বলা যায়। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের, প্রথম, ১০ তুলনীয়। 

১৮। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 

অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুকষোতমঃ ॥ 
(১৮) আমি নশ্বরকে অতিক্রম কন্পি এবং অবিনশ্বরের চেয়েও উচ্চ, 

আমি জগতে ও বেদে পুরুযোত্ম নামে খ্যাত। 

মুণ্ডক উপনিষদে দ্বিতীয়, প্রথম; ১-২তে আছে। 

অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ পুরুষঃ | 





১। এক ব্পতয়া তু ঘঃ কালব্যাপী সকুটস্থ ॥ ইতি অমরকোধ। 
২। অব্যয়ত, সর্বজ্ঞাত্বেন ঈশ্বর ধর্মেণ, অল্প জ্ঞাত্বেন ভীবধর্ষেন বা, ন ব্যেতি বধতে ক্ষা'য়তে 
বেত্যর্থঃ। ইতি নীলকণ। 


শ্রীমগেবদৃগীতা ৩১৩ 


১৯। যো মামেবমসংমূড়ো! জানাতি পুরুষোভমম্। 
স সর্ববিদ ভজদ্ঘি মাং সর্বভাবেন তারত ॥ 

(১৯) হে ভারত ( অজুনি ), যে মোহবিমুক্ত হয়ে আমাকে পুরুযোতম 
বলেজানে সে সর্বজ্ঞ এবং আমাকে সর্বতাবে (নিজের সমস্ত আয়! দিয়ে ) 
পূজা করে। 

জ্ঞান থেকে ভক্তির উদ্নয় হয় । 
২০। ইতি গহৃতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ। 
এতদ্‌ বুদ্ধ? বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ 
(₹*) হে নিষ্পাপ, এই গুহতম শাস্ত্র বলা হল। হে ভারত (অভুনি), 
এই শাস্ত্র জানলে লোকে বুদ্ধিমান হবে এং তার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন 
করতে সমর্থ হবে । 


ইতি.'***পুরুযোতমযোগে! নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | 
পুরুযোতমযোগ নামের পঞ্চদশ অধ্যায়ের এখানেই শেষ। 


ষোড়শ অধ্যায় 
মনের দৈব ও আস্মরিক প্রকৃতি 
দৈব প্রকৃতি 
শ্রীভগবান উবাচ 


১1 অভয়" সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞভানযোগব্যবস্থিতিঃ 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ 


ভগবান বললেন, 


(১) নিভাঁকত।, চিততশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা, দান, 
আত্মসংযম এবং যজ্ঞ, শান্ত্রপাঠ, তপস্য। ও ন্যায়নিষ্ঠা-_ 
ভাঁবতীয় ধর্মে ব্যবহৃত প্রতীকদেব মধ্যে জ্যোতির্ময় দেবতা ও তমসাসঞ্জান 
অসুরদের মধ্যে পার্থক্য প্রাচীন কাল থেকে করা হয়ে আসছে। খর্েদে 
দেবতা ও তাদের কৃষ্ণ প্রতিপক্ষদেব মধ্যে সংঘর্ষের কথা আছে। রামায়ণেও 
উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিযুক্ত লোকেদের সঙ্গে অসংযত দাম্ভিকতার প্রতিমুতিদের 
'অন্নক্রপ সংঘর্ষের কথ। আছে। মহাভারতে ন্যায়, ধর্ম ও নীতিব আশ্রয়ী 
পাগুবদের সঙ্গে শক্তিমত কৌরবদেব দ্বন্দ্ব কথ! বণিত হয়েছে । এঁতিহাসিক 
দিক দ্বিয়ে বিচার করলে মানুষের জাতিবূপ একই রকম চলে আসছে, 
সহাভারতের যুগের মত এখনও এমন কিছু লোক আছেন যাদের সাধুত। 
দেবোপম, আবার এমন কিছু আছে যার! অসুরেব ন্যায় পতিত, আবার কেউ 
ওদাসীন্য দ্বার অভিশগ্র। যেসব লোক মোটামুটি আমাদের মত তাদের 
এই সম্ভাব্য উদ্‌্বর্তন। দেব ও অসুব উভয়ই প্রজ্জাপতি থেকে উত্ভৃত। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম, ২, ১। 
২ অহিংসা সত্যমক্রোধন্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশনমূ। 
দয়! ভূতেঘলোলুপত্বং মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥ 
(২) অহিংস1, সতা, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, ছিদ্রান্েষণে বিতৃষ্ণা, 
জীবে দয়া, লোভহীনতা, শিষ্টত1, শালীনতা! ও স্থিরচিত্তত1 ( চাপল্য- 
হ্বীনতা! )। 


শ্রীম্গবদৃগীতা ৩১৩ 


৩| তেজ: ক্ষম! ধতিঃ শৌচমদ্রোহ নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ 
(৩) তেজ, ক্ষমা, ধের্ধ, শুদ্ধি, দ্বেষ ও অতি গর্বহীনত1,_-হে ভারত 

€ অজুনি ), এইগুলি দেবী প্ররৃতিযুক্ত লোকের গুণ। 

মনুষ্যলোকে অরমাজদ্র ও আহ.রিমানের স্বতন্ত্র এলাকা চিহ্নিত করা 
নেই। প্রতোক মাহৃষের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের ক্ষেত্র আছে । 

এখানে গীতা উপদেষ্টা যে বিশিষ্ট গুণগুলির উল্লেখ করলেন, ত1 ধারা 
দিব্যসিদ্ধি অভিলাষী তাদের ধর্স। এব পরে যাদের শক্তি, যশ ও আরামের 
জীবন লক্ষ্য তাদের গুণের কথ! বলছেন । বৈশিষ্ট্যগুলি অবস্থা সামগ্রিকও নয়, 
পরস্পর নিরপেক্ষও নয়। অনেকের মধ্যে হুই শ্রেণীব কোন কোন গণ যুগপৎ 


বিরাজমান দেখা যায়। মহাভারতের মতে “কিছুই একেবারে সৎ বা 
একেবারে অসৎ নয় ।”১ 


আসুরিকতা 
৪। দম্তোদর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ | 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌॥ 
(8) দম্ভ, দর্পণ অতিগবিতা, ক্রোধ, কর্কশতা ও অজ্ঞতা, হে পার্থ 
€ অজুনি ), যারা আসুরী প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে তাদের এই সকল দোষ । 


তৎসংক্রাস্ত ফলসমূহ 
| দৈবী সম্পদৃবিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা। 
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুৰ ॥ 

৫) কথিত আছে, দেবী গুণ থাকলে মোক্ষলাভে সহায়ক হয় আর 
আসুরিক দোষে বন্ধন হয়। হে পাণ্ডব (অর্ভন ), তুমি চিন্তা কোরো না, 
তুমি দৈবী গণসম্পন্ন ( দৈবী নিয়তিযুক্ত ) হয়ে জন্মেছ্ব। 

হিন্দু ধর্মনি্দের যে সমস্ত গুণ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত, সেইগুলিই এখানে 
“দৈবী* জীবনের সুচক বলে একত্রিত করা হয়েছে । অসুরেরা ধূর্ত ও শক্তিমান, 
কিন্ত অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং তারা বিবেকহীন ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যবজিত। 


১। নাত্যত্তং গুণবৎ কিকিম্সাত্যন্তং দোধবৎ তথা। 


৩১৪ শ্রামন্তগবদ্গীতা 
আসুরী প্রকৃতি 


৬। ঘো ভূতসর্গে। লোকেংশ্মিন দৈবাসুর এব চ। 
দৈব ধিস্তশঃ প্রোক্ত আদুরং পার্থ মে শুণু ॥ 

(৬) সংসাবে দেব ও আসুব এই ছুই ধবনের লোক সৃষ্ট হয়েছে । 
দৈবী প্রকৃতির কথা সবিস্তারে বলেছি, এখন হে পার্থ (অর্জুন), আমি 
আসুরিক লোকেদের কথা বলছি, শোন । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম, ৩, ১ দ্রষ্টব্য । 
৭ প্রবৃত্তিং চ নিরৃ্ভিং চ জনা ন বিছ্রাসুবাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচাবো ন সত্যং তেষু বিছ্বাতে | 

(৭) তাদের প্রবৃতিও নেই, নিরৃত্তিও নেই। শুদ্ধি, সদাচার বা! সত্যও 
তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। 

৮। অসত্যাম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুবণীশ্ববম্‌। 
অপবম্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ 

(৮) তারা বলে জগৎ অসতা, ভিত্তিহীন ও ঈশ্বরবজিত, বিধিমত 
কারণ পরম্পরায়ও জন্মায় নি, সংক্ষেপে জগৎ কামসঞ্জাত | 

অপ্রতিষ্ঠম_ভিভিহীন অর্থাৎ নৈতিক ভিত্তি বজিত। জড়বাদীদের এই 
অভিমত । 

অপরম্পবসভ্ভুতম্-_বিধিমত ধারা বয়ে যে আসে নি। এর অন্যরকম 
ব্যাখ্যাও আছে। ঈশ্বরাধীন সংসারে একট নির্দিষ্ট ধারা আছে, যেখানে 
এক বন্ত থেকে আর এক বস্ঘ্ব বিধিমত উদ্ভূত হয় কিন্তু জড়বারদদীরা জগতে 
কোন বিধি আছে একথা! স্বীকার করে না, তারা বলে ঘটনা! আকম্মিকভাবে 
ঘটে। তাদের মতে কোন নিয়মগত পাবম্পর্য থাকতে পারে নাঃ এবং জগৎ 
শুধু সম্ভোগের জন্য সৃষ্ট । 

“যৌন আবেগ সমস্ত জীবের সৃষ্টির একমাত্র কারণ এই হুল 
লোকায়তিকদের মত ।” ইতি শঙ্বরাচার্য। 

৯। এতাং দৃ্িমব$উভ্য নষ্টাত্বানোহল্লবৃদ্ধয়ঃ | 

প্রভবস্তাগ্রকর্ষাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ 

(৯) এই মতে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হয়ে এই অল্পবুদ্ধি নষ্টাত্বা ও নিষ্ঠুর 

কর্মীরা জগতের শক্ররূপে তার বিনাশের জন্ত উদ্ভূত হয়। 


শ্রী্গবদৃগীতা ৩১৫ 


১৪। কামমাশ্রিত্য ছুম্পবরং দম্তমানমদাহ্িতাঃ | 
| মোহাদ্‌ গৃহীত্বাৎসদৃগ্রাহান্‌ প্রবর্তান্তেহশুচিত্রতাঃ॥ 

€১০) অতৃপ্ত কামনার আশ্রয় নিয়ে ভগ্ডামি, অতিমান ও দত্ত 
সমন্বিত 'হয়ে, মোহবশতঃ ভ্রমাত্নক ধারণার বশে তারা অশ্তদ্ধ ব্রত নিয়ে 
কাজে লাগে। 

বৃহস্পতি সূত্রের মতে কামই মাহ্বষের পরম লক্ষ্য ।৯ 
১১। চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। : 
কাযোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ 

(১১) যেসব অসংখ্য চিন্তার একমাত্র পরিণতি ( তাদের ) মৃত্যু, 
তাই দ্বার! জর্জরিত হয়, কামোপভোগ সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্থিরনিশ্চিত 
হয় 

এই হুল জড়বাদ। খাও, দাও, ফুতি করো, কেননা মৃত্যু সুনিশ্চিত 
এবং তার পরে আর কিছু নেই, এই হল তার শিক্ষা । 
১২। আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ 

(১২) শত শত আশাপাশ বদ্ধ হয়ে, কামক্রোধের বশ হয়ে, নিজেদের 
বাসন! চরিতার্থ করার জন্য তার! অন্যায়ভাবে প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা 
করে। 

১৩। ইদমগ্য ময়া লব্ষমিদং প্রাপংস্যে মনোরথম,। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম.॥ 

(১৩) “আজ আমি এই পেয়েছিঃ এই বাসনা আমার চরিতার্থ হবে, 
এ আমার এবং এই এরশ্বর্ধ আবার আমার হবে ( ভবিষ্যতে )।” 

১৪। অসৌ ময়! হতঃ শক্র্থনিষ্ে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী ॥ 

(১৪) “এই শক্রকে আমি বধ করেছি এবং অন্যদেরও আমি বধ 
করব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমি কৃতকার্ষ, বলবান ও সুখী ।” 


শহর 


১। কাম এবৈকঃ পুরুষার্ঘ। 
ঘ। যাবদ্‌ জীবেৎ সৃখং জীবে, খণং কৃত্ব!ঘৃতং পিবেৎ। 


ভক্মীতভূতন্ত দেহস্ত. পুনরাগমনং কুতঃ ॥ 


৩১৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


এই হুল সব চেয়ে বড় পাপ, বাইবেলের লুসিফার যে পাপ করেছিল, যে, 
নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করা । 

ক্ষমতা লাভ করা ও প্রভুত্ব খাটানোর লোভ বহুবিস্তৃত। অন্য লোকের 
উপর প্রাধান্য লাভ করার প্রবণতায় মানুষকে ক্রীতদাস করে ফেলেছে। 
যীশু যেমন এই লোভ জয় কবেছিলেন তেমনি দেবীভাবাপন্ন আত্মাও 
এই লোভে প্রলোভিত হন না। কিন্তু আসুরী প্রকৃতির লোকেরা এই 
লক্ষাগুলি স্বীকার করে এবং দর্প” আত্মাভিমান, লোভ, ঘ্বণা ও পাশৰিকতাকে 
গণ বলে শ্নাঘা করে। 

১৫। আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশে ময়া। 

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইতাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ 

(৫) “আমি ধনবান ও অভিজাত, আমার মত কে আছে? আমি 
ঘজ্ত করব, আমি দান করব, আমি আমোদ করব* এই সব তারা অজ্ঞতার 
দ্বারা মোহমুগ্ধ হয়ে বলে। 

১৬। অনেকচিত্তবিভ্রান্ত| মোহজালপমারৃত12। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ 

(১৬) নান চিস্তা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, মোহজাল জড়িত হয়ে, বাসন! 
চরিতার্থে আসক্ত হয়ে তারা নোংরা নরকে পডে । 

১৭। আত্মসভ্তাবিতা: স্তব্ধ! ধনমানমদান্থিতাঃ। 
যজন্তে নামযজ্ঞৈত্তে দন্তেনাঁবিধিপূর্বকম্‌ ॥ 

(১৭) আত্রাভিমানী, জিদী, ধন ও মানের গর্বে গবিত হয়ে তার যে 
যজ্ঞ করে তাও নামমাত্র, তাতে আড়ম্বরই বেশী এবং বিধিনিষেধ অগ্রান্থ। 

১৮| অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্বপরদেহেষু প্রদ্বিষস্তোহভ্যসূয়কা: ॥ 

(১৮) অহঙ্কার, বল, দর্পণ কাম ও ক্রোধ ইত্যাদিতে আসক্ত, এই 
নিন্ুকেরা তাদের ও অন্যের দেহনিবাসী আমাকে হেয় জ্ঞান করে। 

“ঈশ্বর তাদের অশুভ জীবনের সাক্ষী হয়ে বাস করেন ।” ইতি শঙ্কর । 
১৯। তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপামাজভ্রমণ্ডভানাদুরীধেব যোনিষু ॥ 

(১৯) এই সব ক্রুর, হিংসুক, নরাধম, অমঙ্গলকারীদের আমি ক্রমাগত 
জন্মমৃত্যু (চক্রে ) অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করি। 


শ্রীমগবদৃগীতা ৩১৭ 


২০। আসুরীং যোনিমাপন্না মুঢ়! জন্মনি-জম্মনি | 
মামপ্রাপ্যৈব কৌস্তেয় ততো যাস্তযধমাং গতিম্‌ ॥ 
(২) আসুরী যোনিতে পড়ে, এই মুঢ়েরা! জন্মে-জন্মেও আমাকে 

পায় না। হে কুস্তীপুত্র (অজূ্ন ), তাদের অত্যন্ত অধমাবস্থা হয় 

আমাদের আসুৰী প্রকৃতি পরিতাযাগ করার জন্য বল! হুচ্ছে। এর অর্থ 
পূর্ব নির্ধারণ নয় কেননা এও বল! হয়েছে যে আমর] সর্বদা ঈশ্বরাভিমুখী হবার 
সুযোগ পাই এবং সেই ভাবে সিদ্ধিলাভ করতে পারি। কোন অবস্থাতেই 
তা অসম্ভব নয়। সব আত্বাতেই অন্তর্ধযামী আছেন, তার অর্থই এই যে অমরত্ব 
লাভের আশ! সর্দ| আছে। সব চেয়ে পাপী যে সেও ঈশ্বরের দরে ফিরলে 
মুক্তিলা্ভ করতে পারে | চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোক ভ্রষব্য। 


নরকের তিন দ্বার 


২১। ব্রিবিধং নরকষ্েদং দ্বারং নাশনমাত্মবন: | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তম্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ 
(২১) যে নরকে গেলে আত্মার সবনাশ হয়ঃ তার তিন দরজা,--কাম, 
ক্রোধ, লোভ । অতএব এই তিনটিকে বর্জন করা উচিত । 
২২।|  এতৈবিমুক্তঃ কৌস্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ | 
আচরত্যাত্বনঃ শ্রেয়স্ততে। যাতি পরাং গতিম্‌ 
(২২) এই অন্ধকারের তিনটি দ্বার থেকে মুক্ত হলে, হে কুস্তীপুত্র 
( অদ্ঞুন ), মানুষের আত্মার কল্যাণ হয় এবং সে পরমগতি লাভ করে। 


কর্তব্যবিধিই শাস্ত্র 
২৩। যঃ শান্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 
(২৩) কিন্তু যে শান্্বিধি অগ্রাহ্য করে, যথেচ্ছাচার করে, সে 
সিদ্ধিলাভও করে ন, সুখও পায় না, পরমগতিও লাভ করে ন|। 
২৪। ত্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধাকার্য ব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্ব শান্ত্রবিধানোক্তং কর্মকতুমিহার্ঘসি ॥ 
(২৪) অতএব কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের 
উপর নির্ভর করে! । শান্ত্রের বিধান কি তাই জেনে সংসারে কর্মে প্রবৃত্ত 
হওয়া! উচিত। 


৩১৮ শীমন্তগবদৃগীত। 


শাস্ত্র--ধর্মশান্ত্র 1১ 

বাসনার আবেগের বদলে সদাচারের জ্ঞানকে স্থাপন করতে হবে কিন্তু 
যখন মোক্ষলাভ রূপ পরম সিদ্ধি পাঁওয়|! হয়, তখন সাধক স্বজ্ঞ বা বিধি 
দ্বারা চালিত হন না, তখন তার সমস্ত জীবনের ভাবের মধ্যে একট। 
গভীর অন্তর্র্টি হয়। আমর] সাধারণতঃ আমাদের নিজস্ব বাসন! দ্বারা 
কাজে লাগি, তারপর আমাদের আচরণ নির্দিষ্ট সামাজিক বিধি দিয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করি এবং শেষকালে জীবনের গভীরতর অর্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
জন্মায় এবং আমর! তখন সেই জ্ঞান দ্বারা চালিত হই। কামনার প্রবর্তনা 
(অষ্টাদশ, ৫৯) শাস্ত্রের উপদেশ (ষোড়শ, ২৪ ) এবং আত্মার স্বত:স্ফৃতি 
( অধাদশ, ৬৪, একাদশ, ৩৩) এই হল তিনটি ধাপ। 


ইতি-**দৈবাসুর সম্পদবিভাগযোগে। নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ 
দৈব ও আদুরী গুণ ও দোষ বিভাগ সম্বলিত 
যোড়শ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ। 


১। শান্তি ব সাথনোপায়ং পুরুষার্ধন্ত নির্মলম্‌। 
তথ! এব বাধন্োপায়ং তৎ শান্ত্রমিতি কথ্যতে ॥ 


সশুদশ অধ্যায় 
ধর্মব্যাপারে ত্রিগুণ 
তিন প্রকারের শ্রগ্ধা 
অজু'্ন উবাচ 
১। যে শাস্তরবিধিমুৎসূজ্য যজস্তে অদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কঞ্চ সত্বমাহো রজন্তমঃ ॥ 
অজু বললেন 
€১) হে কৃষ্ণ, যার! শান্ত্রবিধি অনুসরণ ন1 করে শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ 
করে, তাদের অবস্থা! কি? সত্ব, রজ, তম, এর মধ্যে তাদের অবস্থা কোন্টা ? 
এর! যে ইচ্ছা! করে শ্াস্তবিধি অমান্য করে তা নয়, এর! শান্ত্রবিধি ঠিক 


মত জানেই ন|। 

শঙ্করের যুক্তি এই যে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলার উপর শ্রদ্ধার প্রর্কৃতি 
নির্ভর করে ন। নিজ চরিত্র ও আচরিত উপাসনাপদ্ধতি দ্বারাই তা! নির্ণাত 
হয়। 

রামান্থজের মত এতটা উদ্দার, নয়। তার মতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ, তা 
ইচ্ছাপূর্বকই হোক ব| অজ্ঞতাবশত:ই হোক, সশ্রদ্ধই হোক ব1 অশ্রদ্ধায়ই হোক 
নিন্দনীয় । 

শ্ভগবান উবাচ 
২| ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধ! দেহিনাং সা স্বভাবজ| | 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শুন ॥ 


শ্রীভগবান বললেন 
(২) দেহীদের সত্ব, রজ; তম শ্রেণীর প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের শ্রদ্ধাও 
তিন রকমের । এখন তাদের কথ! শোন । 
৩। সত্বানুরূপ! সর্বস্ শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে যে! যদ্জুদ্ধঃ স এব সঃ॥ 
(৩) হে তারত (অজু'ন), প্রত্যেকের শ্রদ্ধা! তার প্রকৃতি অনুযায়ী । 
শ্রদ্ধার প্রকৃতি দিয়েই মানুষের প্রকৃতি গঠিত- যেমন তার শ্রদ্ধা, সেও তেষনই। 


৩২০ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা 


গীতা রচয়িতা এখানে শ্রদ্ধ, খাছ, যজ্ঞ, তপস্যা, ভিক্ষা, ত্যাগ ও সন্ন্যাস 
সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের বিবেচনা করেছেন; সম্ভবত রচনাকালে এই সব প্রসঙ্গ 
সাধারণের আলোচনার বিষয় ছিল। 

সত্ব--বভাব। 

শ্রদ্ধা মানে যে কোন বিশ্বাস মেনে নেওয়! নয়। বিশেষ আদর্শের উপর 
মানসশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে আল্মোপলবির প্রয়াসই শ্রদ্ধ৷ ৷ 

মানব সমাজের উপর পরমাস্্রার চাপ থেকেই অদ্ধা উৎপন্ন হয়। এই 
শক্তি মানুষকে শ্রেয়ের দিকে ঠেলে দেয়, শুধু জ্ঞানময় রাজ্যেই নয়+ অধ্যাত্ম 
জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে। সত্যের আত্তরিক ভাব ব্ধপে শ্রদ্ধ! সেই দিকে নির্দেশ 
দেয়, যার উপর পুর্ণতর আলোকসম্পাত পরে হবে । 

শেষ পর্যস্ত যেকোন ধর্মীয় শ্রদ্ধার চরম ও অবিসংবাধী প্রমাণ হল' 
সাধকের অন্তরের প্রমাণ । 

এক জনপ্রিয় শ্লোকে বলে, ধর্মে যে সকল লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ আছে, 
তার সার্থকতা নির্ভর করে সাধকের শ্রদ্ধার উপর ৯ ভাগবতে বলে যে 
পূজার ফল পৃজকের শ্রদ্ধান্ুসারে পাওয়। যায়। আমাদের অতীত দিয়ে 
আমর! সংগঠিত কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারি। 
প্লেটোর উক্তি তুলনীয় £ “আমাদের কায়নার ষে প্রবণতা এবং আমাদের 
আত্মার যে প্রকৃতি, সেইভাবেই আমর! গড়ে উঠি।”৩ গ্যয়টে বলেছেন £ 
“নিষ্ঠাই জীবনকে অমরত্ব দান করে ।” 

৪ | যজস্তে সান্তবিক! দেবান্‌ ষক্ষরক্ষাংসি রাজসা:ঃ | 

প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে যজস্তে তামস! জনাঃ | 
৫) সৎ লোকে দেবতাদের অর্চনা করে, প্ররৃতি দ্বারা চালিত 

(রাজসিক ) লোকে যক্ষরক্ষদের পৃজা করে এবং অন্যেরা (যার! জড়বৃদ্ধি ) 
তামসিক তারা ভূতপ্রেতের পূজা! করে। 

ভুতপ্রেতের অর্চনাকে ধর্মবিশ্বাসে যারা পরিণত করে তারা তমোভাবাপন্ন & 


পড়ি মন্ত্রে, তীর্ধে, ছ্বিজে, দেবে, দৈবজে, ভেষজে, গুরো। 
যাদশী ভাবনা যন্ত লিদ্ধির্বতি তাদৃশী ॥ 


২। অদ্ধানৃরূপং ফলহেতুকত্বাৎ। অঙ্টমঃ ১৭। 
৬ 4:88) 904৩ 


শ্রীমন্তগবদূগীতা ৩২৯ 


& | অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপাস্তে যে তপো! জনা: । 
দস্তাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ 
(৫) সেই সমস্ত দপিত ও অহঙ্কারী লোক, যার! কাম ও আবেগ দ্বারা 
শক্তিমান, তারা শান্ত্রবহিভ্ভত কঠোর তপস্যায় রত হয়। 
৬1* কর্শ়স্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। 
মাঞ্চেবান্তঃ শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাসুরনিশ্চয়ান্‌ 
(৬) নির্বোধ বলে শরীরের উপাদানদের ক্রি করে, আর দেহাস্ত- 
বাসী আমাকেও পীড়া দেয়। এদের সংকল্প আমুরিক বলে জেনে । 
কেউ কেউ লোক-দেখানোর জন্য যে সব আত্মনিগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন 
করে, যেমন কেশ-নিষিত জাম! পড়!, তীক্ষু শলাকা দিয়ে দেহ বিদ্( কর! 
প্রভৃতি, এখানে তার নিন্দ। করা হচ্ছে। দৈহিক হর্বলতাঁর জন্ম অনেক সময় 
অমুল দৃশ্ঠ লোকের মানসপটে প্রতিফলিত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 
বলে ভুল কর! হয়। আত্মসংযম ও কৃচ্ছপাঁধন এক জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে 
গৌতম বৃদ্ধের উপদেশ বিবেচা £ "অবিরাম তপস্যা বা যন্ত্রণাদায়ক, মূল্যহীন ও 
নিরর্থক আয্মনিগ্রহ অনুপরণীয় নয়।”১ শুচিতা প্রভৃতি দ্বার] দেহকে নিয়ন্ত্রিত 
করার কথা ১৪ সংখ্যক শ্বোকে বিবৃত করা হয়েছে । 


ত্রিবিধ খাছ্। 


ণ। আহারক্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধোভবতি প্রিয়ঃ ॥ 
যজ্ঞস্তপত্তথ! দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ 
(৭) সকলের প্রিয় যে খাগ্য তাও তিন রকমের | যজ্ঞ, তপ ও দানও 
তাই। এদের বিভেদ শোন । 
৮। আফুঃসত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ | 
রস্যাঃ লিপ্ধাঃ স্থির! হগ্য। আহারাঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ ॥ 
(৮) যে সব খাদ্য আমু তেজ, বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও গ্রীতিবর্ধক এবং 
মিউ, কোমল, পুষ্টিবর্ধক ও কুচিকারক তাই সাত্বিক লোকের প্রিয্। 
৯ কট য়লবণাতুষ্ততীক্ষকক্ষবিদাহিনঃ | . 
আহার! রাজসস্যেষ্টা হুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ 





১। ধর্মচক্কগবত্তদ সৃত্ত। 
২৯. 


৩২২ শ্রীমস্গেবদূগীতা 


(৯) যে সব খাগ্ভ কটু, অল্প, লবণাক্ত, অতি উঞ্, ঝাঁজালো, কুক্ষ 
ও প্রদাহকারী, এবং হ্ঃখ শোক ও রোগের আকর, তাই রাজসিক 
লোকেদের প্রিয় । 
১০। যাতযামং গতরসং পৃতিপর্ষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোঞ্নং তামসপ্রিয়ম্‌ 
(১০) যে সব খাদ্য বিকৃত হয়েছে, যার রস শুকিয়ে গেছে এবং যা 
পচা, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অশ্তদ্ধ, সেগুলি তামস প্রকৃতির লোকের প্রিয় । 
দেহ আহার দ্বার] পুষ্ট, কাজেই খাগ্যের গুণাগুণ বিবেচনা! প্রয়োজনীয় |» 


ত্রিবিধ যজ্ঞ। 


১১। অফলাকাক্কিভিজ্ঞে। বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্তিকঃ ॥ 
€১১) যারা ফলের প্রত্যাশ! না রেখে, যজ্ঞ করা নিজেদের কর্তব্য 

এই রকম কথা মনে নিশ্চিত হয়ে শান্ত্রবিহিত নিয়মানুযায়ী যজ্ঞ করে তাদের 
যজ্ঞই সাত্বিক যক্ত। 

গীতার যজ্ঞ আর টৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এক নয়। গীতার যজ্ঞ যে সাধারণ 
উৎসর্গাকরশ দ্বার! মানুষ তার ধরখর্য ও কর্ম সকলের মধ্যে যে অনন্ব জীবন 
আছেন তার সেবায় নিবেদন করে তাই | যে লোকেব মনে উৎসর্গের ভাব 
আছে, তার! অন্যায় মৃত্যুদণ্ডও স্বীকার করে যাতে তাদের আত্মনিবেদনে 
জগৎ উন্নীত হয়। সাবিত্রী ষমকে বলেছিলেন যে সাধুর! তাদের তপস্যা ও 
ত্যাগ ধার! পৃথিবীকে ধারণ করেন “সন্তে] ভূমিং তপসা ধারয়স্তি।” 

অফলাকাজ্ষিতিঃ-_-যারা ফলের প্রত্যাশ|। করে না। তারা সৎ কার্য 
করে কিন্ত তার ফলাফল সম্বন্ধে উদানীন। সক্রেটিস ব1 গান্ধী তাদের কাজ 





১। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম, ২৬, ৎ। আহার শুদ্ধো। সত্বগুদ্ধিং। এখানে অবশ্য 
লন্ব বানে অভ্ঃকবণ। 
আমাদের আত্মসংঘয করায় ক্ষমতার উপর আহারের প্রল্াব আছে। 
বিশ্বামিত্র-পরাসর-প্রভৃতয়ঃ বাতানু পর্ণাশনাঃ 
তেপি স্বীমুখপন্থজং সুললিতং দৃষ্টেষ মোহং গতাঃ 
শাল্যানং দি দুগ্ধ গোত্বত ঘৃতং যে ভূঞ্জতে মানবাঃ 
তেযাধিক্রিয় নিএহে! বদি তবে, বিদ্যযস্তরেখ সাগরম্‌॥ 


শ্রীমহগেবদৃগীতা ৩২৩ 


তাল কি মন্্ব* তাদের ভূমিকা! সৎ বা অসৎ লোকের এই কথাই শুধু বিবেচনা 
করেন । তার দ্বার তাদের বাঁচা বা মরা, কোন্টার সম্ভাবনা বেশী তা নিয়ে 
মাথ! খামান না। 
১২৭ অভিসন্ধায় তু ফলং দ্তার্থমপি চৈব যখ। 
ইজযতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ । 
(১২) হে ভরতশ্রে্ঠ (অর্জন), ফললাভের ইচ্ছায় বা লোক 
দেখানোর জন্ত জাকজমক করে যে যজ্ঞ, তাঁকে রাজসিক বলে জেনো। 
১৩।  বিধিহীনমসৃষ্টাক্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শন্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ 
(১৩) যেষজ্ঞ শান্ত্রবিহিত নয়, যাতে অন্ন বিতরণ কর! হয় না, মন্ত্- 
পাঠ হয় না, দক্ষিণ! দেওয়! হয় না যা শ্রদ্ধাবিহীন তাই তামস বলে পরিচিত । 
অন্ন বিতরণ ও দক্ষিণ! দেওয়া! অন্যকে সাহায্য করার সূচক, তা! না করলে 
সর্বকর্মই শুধু স্বার্থসিদ্ধি করা। 


ব্রিবিধ তপস্যা | 


১৪।  দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্। 
ব্রহ্মচর্যমহিংস চ শ্বারীরং তপ উচ্যতে ॥ 
(১৪) দেব, দ্বিজ, গরু ও প্রাজ্ঞ লোকেদের পুজা, শুদ্ধাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, 
ংযম ও অহিংসা এই সবকে শরীরের তপস্য। বলে । 
১৫। অন্ুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চযৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈৰ বাত্ময়ং তপ উচাতে ॥ 
0১৫) যেবাক্যের কথন কারুর ক্ষোভের কারণ হয় নাঃ যে বাক্য সতা, 
প্রিয় ও হিতকারী, আর নিয়মিত বেদপাঠ এইগুলিকে বাত্ময় তপস্য। বলে। 
পয! অপ্রিয় ও ছিতকারী-এরকম কথার বক্তা ও শ্রোতা দ্বইই দুর্লভ ।”* 


১। অপ্রিয়ন্ত চ পথ্যস্ত বক্ত! শ্রোত| হি ছুর্তভঃ | মহাভারত শান্তিপর্ব, ৬৩,১৭। 

যদি তোমার ঠেটকে আল্গ| ন! রাখতে চাও তবে পাঁচটা বিষয়ে সাবধান থাকতে হুবে ঃ 
কি বলছ কাকে বলছ এবং কেমন করে, কখন এবং কোথায়। 

50099108056, 06০০19৩০০ (ভা, আআ, অ০৪হ1৪এর 050৮5 ৯1 ০1, 2998 
হষউবা । 


৩২৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


১৬।  মনঃ-প্রসাদঃ সৌমাত্বং মৌনমান্বিনিগ্রহঃ | 
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপে! মানসমুচ্যতে ॥ 

(১৬) মানসিক প্রসন্নত1, সৌম্যতা, মৌনতা, আত্মসংযম, ভাবশুদ্ধি, 
এদের মানস তপস্যা বলে। 

১৭। শ্রদ্ধয়া পরয়] তণ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ 
অফলাকাজ্কিভিযু”ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ 

(১৭) ফলাকাজ্ষ।-রহিত সমাহিতচিত্ত লোকের দ্বার পরম শ্রদ্ধার 
সহিত অনুষ্ঠিত উপরোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা সাত্বিক বলে পরিচিত । 

১৮। সৎকারমান পৃজার্থং তপে| দস্তেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহপ্রোক্তং রাজসং চলমঞ্চবম্‌ ॥ 

(১৮) যশ, সন্মান ও ভক্তিভাজন হবার জন্য দন্তের সহিত যে তপস্য। 
কর] হয় তাকে রাজসিক বলে; তাহা অনিশ্চিত ও অস্থায়ী । 

১৯।  যুঢগ্রাহেনান্রনে! যৎ পীডয়] ক্রিয়তে তপঃ | 
পবস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদ্বাতম্‌ ॥ 

(১৯) যেতপস্যা নির্বোধ জিদের সঙ্গে আত্মপীডন দ্বারা কর! হয় 
বা! অন্যের ক্ষতি করার জন্ম করা হয়, তাকে তামস তপস্যার উদাহরণ 
বল! হয়। 

এইবার তিন রকম দানের কথা বলা হচ্ছে। 


ত্রিবিধ দান। 


২০] দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহন্বপকারিপে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সান্বিকং স্থৃতম্‌ ॥ 

(২০) যে দান কর্তব্য মনে করে প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে 
দেওয়! হয় এবং দেশ কাল ও পাত্রের উপযুক্ততা নির্ণয় করে দেওয়া হয় 
তাকে সাত্বিক দান বলা হুয়। 

এইপ্রকার দান থেকেই ক্রমশঃ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া 
সহজ হবে, “আত্মসমপণি”। 

দরিদ্রকে দান করলে শুধু যে তাদের উপকার করা হয় তাই নয়, দাতারও 
উপকার হয়। যিনি দেন তিনি নিজেও কিছু পান। 


শ্রীম্গবদৃগীত। ৩২৫ 


২১। যততু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্ধিস্ট বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ 

(২১) কিন্তু যে দান প্রতিদানের প্রত্যাশ। রেখে কর! হয় কিনব! 
ভবিষ্যতে লাভের আশায় বায! দিয়ে মনোকষ্ট হয়, তাকে রাজসিক দান 
বলে। 

২২। অদেশাকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে | 
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং ততামসমুদাহতম্‌ ॥ 

(২২) এবং যে দান অনুপযুক্ত দেশ-কাল-পাত্রে অপিত হয়, অথব! 
অবজ্ঞার সহিত বা উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করে, তাকে তামসিক দান বলে। 


গুহ ধ্বনি “ওম্‌ তৎ সৎ” 

২৩। গ তৎ সদিতি নিদেশে। ব্রহ্গণন্ত্রিবিধঃ স্থৃতঃ | 

ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ 

(২৩) “৩ তৎ সং” এই কথ! তিনটিকে ব্রঙ্গের ব্রিবিধ প্রতীক বলে 
বিবেচনা করা হয়। এই তিনটি দিয়ে পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞকে 
নির্দেশ দেওয়া হত। 

' তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ সংখ্যক প্লোক এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 

(1 “৬” ব্রদ্মের পরম প্রাধান্য, তৎ তার সাবিকতা ও সৎ তার বিগ্ভমানতার 
নির্দেশক । তৈত্তিরীয় উপনিষর্দে বল! হয়েছে ”সচ্চতচ্চাভৰৎ” ।১ সৎ (যা- 
আছে) এবং ততৎ(যা তার পারে) হল। এ হল বিশ্বব্রদ্গাণ্ড ও তাকে 
অতিক্রম করে যা তারই প্রতীক। সংবিতের তিনটি স্তরেরও এই শব্গুলি 
সুচক। জাগ্রত, স্বপ্র ও সুুণ্তি এই তিনটি স্তর পেরিয়ে তুরীয় অবস্থায় 
পৌছাতে হয়। মাগুহক্য উপনিষদ ভ্রষ্ব্য। সপ্তম অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক 
শ্লোক ও অষ্টম অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোকও দ্রব্য । 

২৪। তণ্মাদো মিত্যুদ্দাহ্তত্য যজ্দানতপরক্রিয়াঃ | 

প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ 
(২৪) সেইজন্য ব্রহ্ধবাদীরা সর্বদা! শান্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যার 
স্তরুতে “৫” শব্দ উচ্চারণ করেন। 


১। দ্বিতীয়, ৬। 


৩২৬ ভীমহগবদৃগীত। 


২ তদ্দিতানভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপ:ক্রিয়াঃ | 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়স্ে মোক্ষকাজিিতিঃ ॥ 
(২) এবং মোক্গাকাজ্ষীর ফলের প্রত্যাশ। ন! রেখে যজ্ঞ, বহুবিধ 
দান ও 'তপস্য। অনুষ্ঠান “তৎ” শব্দ উচ্চারণ করে সম্পাদন করে। 
২৬।|  সত্তাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে 
(২৬) “সৎ* শব্দ বিদ্বমানতা ও সাধুভাবের অর্থে লাগানো হয়, 
কাজেই হে পার্থ (অর্ভূন ), প্রশস্ত কার্ষের স্থলে “সং* কথাটি ব্যবহৃত হয়। 
২৭। যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি: সদিতি চোচ্যতে । 
কর্মচৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ 
(২৭) যজ্ঞ, তপস্য। ও দানে নিষ্ঠাকেও “সৎ” বলে এবং সেই উদ্দেশে 
যেকোন কাজকেও “সৎ" বলে । 
২৮। অশ্রদ্ধয় হুতং দততং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহু॥ 
(২৮) যে যজ্ঞ, দানবা তপস্য! অশ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পাদিত হয় তাকে 
"অসৎ" বলে। হে পার্থ (অজু), তাতে ইহ্‌কালে বা পরকালে কোন 


কান্ধই হয় না। 


ইতি'*.."*শরদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগে] নাম সপুদশোহ্ধ্যায় | 
ত্রিবিধ শ্রদ্ধা যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের এইখানেই শেষ। 


অষ্টাদশ অধ্যাস্ 


নিষ্পত্তি 
কর্মত্যাগ নয়, কর্মফল ত্যাগই সন্ন্যাস । 
অজুনি উবাচ 
১। সন্ন1সস্য মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিভভূম্‌। 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক কেশিনিসূদণ ॥ 


অজুণি বললেন, 


(১) হে মহাবাহে! ( কঞ্চ ), হে হৃধীকেশ, কেশিনিমৃদন ( কৃষ্জ), 
আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের আসল প্রকৃতি পৃথক পৃথক ভাবে জানতে ইচ্ছা 
করি। 

কর্মত্যাগ নয়, কর্মফলের বাসনা-বঞ্জিত কর্মের উপরই গীতার ঝৌঁক। 
সে-ই আসল সন্ন্যাস । এই শ্রোকে সন্ন্যাস শবটি সকলপ্রকার কর্মত্যাগ 
বোঝাচ্ছে, আর ত্যাগ মানে সকলপ্রকার কর্মের ফলত্যাগ | কর্ম, কুল বা 
পরশ্ব্ধ ্বার৷ মোক্ষ পাওয়! যায় ন|, একমাত্র ত্যাগই মোক্ষের মার্গ ।১ 

গীতার মতে মুক্ত আত্মা মোক্ষলাভের পরও সেবায় নিয়োজিত থাকতে 
পারেন। সমস্ত কর্ম অবিদ্যাঙ্জাত এবং তত্বজ্ঞান হলে কর্ম শেষ হয়, এই 
ধরনের মতে গীতার সমর্থন নেই। কর্মী মাত্রই বদ্ধ এবং মুক্ত ব্যক্তি কর্মে 
প্রবৃত্ত হতে পারেন না, গীতার উপদেষ্ট| এ মতকে ভ্রান্ত মনে করেন। 


শ্রীভগবান উবাচ 
২। কাম্যালাং কর্মণাং গ্তাসং সন্যাসং কবয়ে! বিছুঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রান্ৃস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ 
শ্রীভগবান বললেন, 


৫) কাম্য বস্তলাভের জন্য কর্মত্যাগকে প্রাজ্ঞর। সম্মাস বলে জানেন। 
বিচক্ষণর1 সর্ব কর্মফল বর্জনকে ত্যাগ বলেন। 





১। ন কর্মণ! ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকেনাম্বতত্বমানণ্ডঃ | তৈত্বিরীয় আরণ্যক, দশম, 


৯১০ ৩। 


৩২৮ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


জাড্য বা নিক্কিয়তা আদর্শ নয়। স্বার্থবুদ্ধিবিহীন, লাভপ্রত্যাশা-রহিত 
এবং «আমি কর্তা নই, আমি বিশ্বীত্বার কাছে আত্মসমর্পণ করছি” এই ভাব 
সম্বলিত কর্মকেই আমাদের সামনে আদর্শ রূপে স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ 
কর্মবর্জন গীতার উপদেশ নয়, সকল কর্ণকে নিষ্কাম কর্মে পরিবতিত করাই 
"তার শিক্ষা | 

শঙ্করাচার্য কিস্ত মনে করেন যে এখানে যে ত্যাগের কথ! বলা হচ্ছে সে 
শুধু কর্মযোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তত্বজ্ঞানীদের পক্ষে কর্মত্যাগ একান্ত 
প্রয়োজন | তার মতে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গতি নেই। 

৩ | ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। 

যজ্বদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাঁপরে ॥ 

(৩) কোন কোন মনীষী বলেন £ প্কর্মকে দোষজ্ঞানে পরিত্যাগ 
করতে হবে ; অন্যেরা বলেন £ যজ্ঞ, দান, তপস্য।-বূপ কর্মকে পরিত্যাগ করা 
চলবে ন1।” 

৪। নিশ্য়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম | 
ত্যাগে। হি পুরুষব্যান্ ত্রিবিধঃ সম্প্রকীতিতঃ॥ 

৫) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অজু), ত্যাগের আসল কথা আমার কাছে 
শোন। হে পুরুষশ্রে্ঠ € অজু), ত্যাগ তিন রকমের বলে বর্ণনা! করা 
হয়েছে। 

রামান্ুজাচার্য ত্যাগকে তিন রকমে ভাগ করেছেন (১) ফলত্যাগ (২) 
“আত্মই কর্তা” এই ভাব ও তজ্জনিত আসক্তি ত্যাগ (৩) ঈশ্বরই সকল কর্মের 
কর্তা-_এই উপলব্ধি করে সকলপ্রকাঁর কর্তৃত্ব ভাব ত্যাগ। 

& | যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যজ্যং কাধমেব তৎ। 

যজ্ঞে। দানং তপশ্চৈৰ পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 

(8) যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকে ত্যাগ করতে হবে না, ওগুলি কর্তব্য, 
কেনন! এ কর্মগুলি দ্বার! জ্ঞানীরা আত্মশুদ্ধি করেন | 

"সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে, কেনন! কর্মই বন্ধনের কারণ” এই 
মতের প্রতিকূলে গীত! স্পষ্টভাবে বলছে হন্ত, তপ ও দান পরিত্যাজ্য 
নয় /৯ 


১। আয়ে! ধর্মন্বত্ধ! যজ্ঞম্তপোদদানমিতি। 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৩২৯ 


৬। এতান্যপি তু কর্ধাণি সঙ্গং তাক্ক! ফলানি চ 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুভতময্‌ 
(৬) কিন্তু এই কর্মগুলিকেও নিরাসক্তভাবে ফলের প্রত্যাশ। না রেখে 
করতে হবে। হে পার্থ (অর্ভূন ), এই হল আমার চরম ও দৃঢ় মত। 
উপদেষ্টা স্পষ্টই কর্মযোগাভ্যাসের পক্ষপাতী । কর্মকে সরিয়ে দিলে 
চলবে না; শুধু স্বার্থপ্রণোদিত আসক্তি বা ফলপ্রত্যাশা বাদ দিয়ে করতে 
হবে। মোক্ষ বাহ সক্রিয়ত। বা নিক্কিয়তার ব্যাপার নয় । নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী 
লাভ ও আন্তরিক অহমিক! ত্যাগের উপর তার প্রতিষ্ঠা । 
শঙ্কর যে বলেছেন, সর্বকর্মত্যাগী জ্ঞানমার্গের সাধক সন্যাসীর পক্ষে এ 
শ্রোক খাটে না, (জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সব্বকর্মসন্নাসিনঃ ), ত1 কিন্তু শ্লোকের ভাষা 
দ্বার! সমধিত হয় না । বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪, ২২ সংখ্যক 
শ্লোকে আছে প্ব্রাহ্গণের। ব্রহ্মকে ৰেদাধায়ন দ্বার! জানতে চায় এবং নিরাসক্ত 
ভাৰে যজ্ঞ, দান ও তপশ্চর্য। সম্পাদন দ্বারাও ব্রব্মজ্ঞান হয় ।” 
৭| নিয়তত্য তু সন্ন্যাস: কর্মণে! নোপপদ্যতে । 
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥ 
(৭) আসলে কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ ঠিক নয়। যা কর! উচিত অজ্ঞতাবশত:ঃ 
তা না! করাকে তামসিক বল! হয়। 
৮। ছুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ তাজেৎ। 
স কৃত্বা! রাজসং ত্যাগং নৈৰ ত্যাগফলং লভেৎ ॥ 
৮) হৃঃখজনক বা শারীরিক ক্লেশদায়ক বলে কর্ম থেকে যে বিমুখতা 
তকে রাঁজসিক ত্যাগ বলে । তাতে তাগের কোন ফল পাওয়। যায় না। 
৯। কার্ধমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজুন। 
সঙ্গং তাতক্কা ফলং চৈব স তাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ 
০৯) কর্তবা-বোধে যে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা হয়, তাতে আসক্তি 
ও ফল প্রত্যাশ! বর্জন করাকেই সান্বিক ত্যাগ বলে। 
্রন্মাণ্ডের উদ্দেশ্ঠের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে কার্য তাই কর্তব্য। 
১০। ন দ্বেষ্টযকুশলং কর্মকুশলে নান্ৃষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্বসমাবষ্টো। মেধাবী ছিন্নয়ংশয়ঃ ॥ 
(১০) যে প্রাজ্ঞ ত্যাগী, সংশয়মুক্ত ও সাত্বিক প্রকৃতির, সে অপ্রিয় 
কর্তব্যে বিমুখ হয় না এবং প্রিয় কর্তবোও আসক্ত নয়। 


৩৩৪ শ্রীমঙ্গবদৃগীতা 


১১। ন হি দেহভূত। শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণাশেষতঃ | 
যন্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীতাভিধীয়তে ॥ 
(১১) কোন দেহধারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্মবিরত হয়ে থাকা অসম্ভব | 
কিন্তু যে কর্মফল ত্যাগ করে, তাকেই ভ্যাগী বলা হয়। 
১২। অনিষ্ট মি্টং মিশ্রঞ্চ ব্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্নাসিনাং কচিৎ ॥ 
(১২) যারা ত্যাগী নয়, পরলোকে তাদের কর্মফল তিন রকম হয়, 
প্রিয় অপ্রিয় বা উভয়েব মিশ্রণ, কিন্তু সন্নাসীদের কোন ফলই হুয় না । 
শঙ্করের মতে অত্যাগী অর্থে কর্মযেগী আর সন্াসী অর্থে যারা দেহ- 
ধারণের পক্ষে অপরিহার্ধ ক্রিয়! ছাড়! সকল কর্মত্যাগ করেছে । 


কর্ম-প্রকৃতির ক্রিয়] 
১৩। পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কতাস্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্ষণাম্‌ ॥ 
(১৩) হে যহাবাহো! ( অর্ভূন ), সর্বকর্মসিদ্ধির সাংখ্যবাদোক্ত পাঁচটি 
কারণের কথ। আমার কাছে শেখো। 
সাংখ্য অর্থ এখানে বেদাস্ত। ইতি শঙ্করাচার্য। 
কৃতান্তের ব্যাখা হল কৃত যুগের শেষে, অর্থাৎ আদি সাংখ্যে যেমন শিক্ষা 
দেওয়া হত। 
১৪ | অধিষ্ঠানং তথ! কর্তা করণঞ্চ পৃথগৃবিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথকৃচেষ্টা দৈবং চেবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ 
(১৪) কর্মক্ষেত্র, কর্তা, নানাবিধ উপকরণ, বিবিধ প্রয়াস এবং পঞ্চম 
ধর | 
অধিষ্ঠান ব আসন অর্থ এখানে আধিভৌতিক দেহ.। 
কর্তা প্রয়োগকারী | শঙ্করাচার্ষের মতে সে হল প্রাপঞ্চিক অহং, "উপাধি 
লক্ষণো অবিগ্ভা কল্লিতো! ভোক্ত1”, যে মানস-ভৌতিক আন্ন অঙ্গীকে আসল 
আত্ব বলে ভুল করে। রামানুজাচার্ধের মতে কর্ত! অর্থে জীবাত্মা, মধ্বাচার্ষের 
মতে কর্তা- পরমেশ্বর বিষু। 
কর্তা কর্মের পাচ কারণের একটি । সাংখ্যবদ অনুসারে আত্ম বা পুরুষ 
দর্শক মাত্র। যদিও যথার্থভাবে বলতে গেলে পুরুষ অকর্তা অর্থাৎ নিক্রিয়, 


শ্রীমন্তগবদূগীতা ৩৩১ 


কিন্ত তার দর্শন থেকেই প্রকৃতির ক্রিয়! শুরু হয়, অতএব তাকেও কারণ 
স্বরূপ বলে ধর! হয়েছে। 

চেষ্টা- প্রয়াস অর্থে দেহস্থ প্রাণশক্তির,ক্রিয়! | 

দেবম্-বিধাতা। যে অমান্বধী কারণ মানুষের প্রয়াসকে প্রভাবান্বিত 
করে, যে সব্বদ্রষ্ট1 প্রাজ্জ সংকল্প জগতে সর্বদা সক্রিয় | মানৃষের সমস্ত 
কাজে একট] বেহিসাবী উপাদান সহায়তা করে বা বিদ্ব ঘটায়, যাকে ভাগা, 
নিয়তি, অদৃষ্ট বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলা হয়। এখানে তাকেই দৈব বলা 
হয়েছে ।১ মানুষ শুধু কালের পুকুরে ঢেল1 ফেলতে পারে, তা থেকে যে ছোট 
ছোট ঢেউ উঠবে তা কোন্‌ সুদ্বর কুলে আঘাত করবে, ত হয়ত সে দেখতেও 
পাবে না। আমরা বীজ পুঁততে পারি কিন্ত তার ফল নাও ভোগ করতে 
পারি, সেট। আমাদের চেয়ে উচ্চতর কর্তার হাতে । দৈব বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ 
নিয়তি ব্রদ্ধাণ্ডের পক্ষে সাধারণ প্রয়োজন, অতীতে যা-কিছু ঘটেছে, য! 
অগোচরে সব নিয়ন্ত্রণ করছে, তারই সমফ্টি। ব্যক্তির মধ্যে তার কাজ, তার 
নিজের হিসাব-বহির্ভত উদ্দেস্ঠসাধনের জন্য | 

দৈবকে নিশ্বাস করি বলে সব জিনিস মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে 
নেই। মানুষ বিবর্তনের পাত্র । সেতার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন । সে লক্ষ্য 
হুল তার পশুজন্ম থেকে ধেণীভাবে উন্নয়ন । মান্বষ সংকল্প দিয়ে প্রকৃতি 

ংশগতি ও প্রতিবেশকে জয় করতে পারে। 
১৫। শরীরবাজ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ | 
ন্যাষ্যং বা বিপরীতং ব! পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ ॥ 
(১৫) মানুষ কায়মনোবাক্যে যে কাজ আরম্ভ করে, ত1 ভালই হোক 

বা মন্দই হোক, এই পাঁচটি তার কারণ। 

১৬।  ততব্রেবং সতি কর্তারমাত্বানং কেবল তু ষঃ। 

পশ্যত্যকৃতবৃদ্ধিত্বান্ন স পশ্থতি ছুর্মতিঃ ॥ 
(১৬) অতএব যে দুর্মতিরা অমাঞ্জিত বুদ্ধি হেতু নিজেকে একমাত্র 

কর্মসম্পাদক ভাবে, সে (সত্য ) দেখতে পায় না। 

কর্তা পাঁচ কারণের একটি মাত্র, কাজেই সে যখন তাকেই একমাত্র হেতু 
ভাবে তখন সে তথ্যগুলিকে ভুল বোঝে। 


১। পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কখ্যতে | হিতোপদেশ। 


৩৩২ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


শঙ্করাচার্ধের ব্যাখ্যা শুদ্ধ আত্মবকে কর্তা ভাবে । সে যদি শুদ্ধ আত্মতে 
কর্তৃত্ব আরোপ করে, তাহলে ভুল করছে। অহংকে কর্তা বলে বিবেচনা 
কর! হয়, কিন্ত সে মান্রষের কাজের মুখা নিয়ামকদের অন্মতম মাত্র। এই 
মুখ্য নিয়ামকগুলি সবই প্রক্কৃতিজ। অহংকে অহ্‌ং বলে বুঝতে পাবলে 
তার বন্ধনকারী প্রভাব কেটে যায় এবং আমর] বিশ্বাত্বার মহত্র জ্ঞানের 
জালোকে জীবন কাটাই এবং সেই আত্মদর্শনের কাছে সমস্ত কর্মই প্রকৃতিজ 
বলে বোঝা যায়। 

১৭।  যস্য নাহংকৃতো ভাবে! বুদ্ধিরধস্য নলিপ্যতে | 

হত্বাপি স হর্ম। লোকান্নহস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 

(১৭) যে অহং ভাব-মুক্ত এবং যার বুদ্ধি ভ্রষট হয় নি, সে এই সব 
লোককে হত্যা করলেও সে হস্ত নয় এবং (তার কর্ম দ্বারা) আবদ্ধও 
হয় না। 

মুকতপুরুষ সার্বভৌম আম্মাব যন্ত্র্ূপে ও বিশ্ববিন্যাস রক্ষা করার জন্ম কাজে 
লিগ হয়। সে যদি ভয়ঙ্কর কার্ধও করে তো! তার মধ্যে কোন স্বার্থপ্রণোদিত 
উদ্দেশ্য বা বাসন! থাকে ন1, সে সেট। নিদিষ্ট কর্তব্য বলেই মনে করে । 
কি কাজ সেট! বড কথ! নয়, কিভাবে করা হচ্ছে সেইটাই কথা। “এঁহিক দিক 
থেকে সে হস্ত! হলেও, সে সত্য সত্য হস্ত। নয়।” ইতি শঙ্কর ।১ 

এ শ্লোকের এ অর্থ নয় যে আমর! বিন! দ্বিধায় অপরাধে লিপু হতে পারি। 
যিনি মহান্‌ আধ্যাত্বিক বুদ্ধি নিয়ে জীবন কাটাবেন, তার কোন অন্যায় করার 
প্রয়োজন হবে না । মন্দ কাজ মুঢডতা থেকে এবং ভেদবৃদ্ধি থেকে জন্মায়। 
পরমাত্নার সঙ্গে একত্ব বোধ থেকে কল্যাণময় কাজই উদ্ভূত হতে পারে। 


জ্ঞান ও কর্ম। 
১৮। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত] ব্রিবিধ! কর্মচোদন! | 
করণং কর্ম কর্তেতি ব্রিবিধঃ কর্মসংগরহঃ ॥ 
(১৮) জ্ঞান, জ্ঞেয়। ও জ্ঞাতা, কর্মপ্রেরণার এই তিন প্রকার হেতু । 
উপকরণ, কর্ম ও কর্তা কার্ষের এই ক্রিবিধ উপাদান। 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য । 


১৯। লোঁকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাপি,”**পারমাধিকীং দৃষ্টিবাশ্রিত্য ন হস্তি। 


শ্রীমন্তগবদৃগীত। ৩৩৩ 


কর্ষচোদন! অর্থে মানসিক পরিকল্পন! এবং কর্মসংখহ মানে আসল কর্ম 
সম্পাদন। এই ছ্ুইয়েরই তিন দ্দিক আছে। 
১৯। জ্ঞানং কর্ম চ কর্ত! চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছণু তান্যপি ॥ 
(১৯) জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণসাংখ্যমতে গুণভেদে তিন প্রকার । 
তাদের কথা এইবার শোন । 
সাংখ্য পদ্ধতির কথ। এখানে বল! হচ্ছে, কেনন।! এসব ব্যাপারে তা 
প্রামাণ্য যদিও পরম সত্য সম্বন্ধে নয়। 


ব্রিবিধ জ্ঞান। 


২০। সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥ 
(২০) যে জ্ঞান দ্বার অবিনশ্বরকে সর্বভূতে দেখ! যায়, বিচ্ছিম্নের 
মধ্যে অবিচ্ছিন্নকে দেখা যায়, তাই সাত্তিক জ্ঞান। 
২১। পৃথকৃত্বেন তু যজৎ জ্ঞানং নানাভাবান পৃথগ.বিধান্‌। 
বেতি সর্বেষু ভূতেষু তজ২জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসমূ ॥ 
৫.১) যেজ্ঞানে বহুবিধ বস্তুকে পৃথক বলে, ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি বলে মনে 
হুয়, তাকে রাজসিক জ্ঞান বলে। 
২২। বত, কৃৎ্নবদেকশ্মিন্‌ কার্ধে সক্তমহৈতুকম্। 
অতত্বার্থবদল্পং চ ততামসমুদাহৃতম্‌ ॥ 
(২) যাতে কারণের কথা বিবেচন! ন| করে, তত্বার্থ না বুঝতে পেরে 
এক সঙ্কীর্ণ পরিণতিকে সমগ্র বন মনে হয়, সেই জ্ঞানকে তামসিক বল! হয়। 
€ 


ব্রিবিধ কম। 


২৩। নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্েষতঃ কৃতম্। 
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ 
(২৩) যে নির্দিষ& কর্তব্য নিরাসক্তভাবে অনুরাগ-বিরাগ নিরপেক্ষ 
হয়ে, ফলপ্রত্যাশা! না! রেখে কর! হয় তাকে সাত্বিক কার্য বলে। 
২৪ | যৎ তু কামেগ্স,ন! কর্ম সাহংকারেশ ব! পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌ রাজসমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ 


৩৩৪ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


(২৪) বহুমায়াসে নিজের বাসন! চরিতার্থ করার জন্য বা! অহস্কার- 

প্রণোদিত হয়ে যে কাজ কর! হুয়, তাকে রাজসিক কর্ম বলা হয়। 

বহুলায়াসম্-_খুব কষ্ট করে। 

গীড়ার চেতন], একট] অপ্রিয় কার্য করছি এই ভাব, যেন আমর অত্যন্ত 
শমসাধ্য ও কষ্টসাধ্য কার্য করছি এইরূপ উপলব্ধি কর্মের মূল্য হাস করে। 
আমর! একট। মহৎ কার্য করছি এ সম্বন্ধে সচেতনতা, আমর একটা বড় রকম 
আত্মোৎসর্গ করছি এইরকম মনোভাব, উৎসর্গের ব্যর্থতা থেকেই আসে । 
কিন্ত মহহ্দ্ধেশ্ট্যে কর্ম গ্রহণ করলে যে প্রেয় কাজ, তার জন্য আত্মত্যাগকে ত্যাগ 
বলে মনেই হয় না। কর্তব্য-বোধ থেকে অপ্রিয় কার্ধ করা এবং সর্বক্ষণ 
তার অপ্রিয়তা বোধ করাকেই রাজসিক ভাব বলে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্ম- 
সচেতনারহিত হয়ে হাসিমুখে যেমন করে সক্রেতিস বিষপান করেছিলেন, 
সেইভাবে কাজ করাকেই সাত্বিক বলে। এ হুল প্ররেয় কার্য ও বিহিত কার্ধ, 
প্রসাদজাত কার্য ও বাধ্যতামূলক কার্ষের তফাৎ । 

২৫। অন্ুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 

মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ 

(২৫) অজ্ঞতা বশতঃ যে কর্ধের প্রারস্ত, যে কার্ষের কি ফল হবে, 
ক্ষতি হবে কি হানি হবে, চিত্তা না! করেই কাজ করা হয়, সে কাজ করার 
ক্ষমতা আছে কিন! তাও বিবেচনা করা হয় না, তাকে তামসিক কর্ম 
বলে। 

অন্যের উপর আরব্ধ কর্ষের কি প্রভাৰ পড়বে সেকথ! সর্বদা ভাবতে 
হবে, কেবল স্বার্থচিস্তাই বর্জন করতে হবে। 


ত্রিবিধ কর্তা । 


২৬। মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ। 
সিদ্বাসিদ্ধেযানিধিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচাতেঃ ॥ 

(২৬) যে কর্মী আসক্তিবজিত, আত্মাভিমানহীন, দুঢ়সংকল্প ও উদ্যমী, 
সফলতা! ব! বিফলতায় যাকে বিচলিত করতে পারে ন, তাকে সাম্তিক কর্তা 
বলে। 

২৭। রাগী কর্ষফল প্রেপ্সুলূরৰে! হিংসাত্মবকো হশুচিঃ। 
হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীতিতঃ ॥ 


শীমস্তগবদৃগীত। ৩৩৫ 


(২৭) যে কর্মী আবেগপ্রবণ, কর্মফল লাতে উৎমুক, লুন্ধ, হানিকর 
প্রকৃতির, অশুচি ও সুখ-ছুঃখে উদ্বেজিত; তাকে রাজর্সিক কর্তা বলে। 
২৮| অযুক্তঃ প্রাকৃত: ত্তবঃ শঠো৷ নৈকৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচাতে ॥ 
(২৮) অসমাহিত, অমাজিত, জেদী, প্রতারক, দ্বেষী, অলস; বিষণ্ন ও 
দীর্ঘসূত্রী লোককে তামস প্রকৃতির কর্ত| বলে। 
প্রাকৃত-_“বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ সংস্কৃতিহীন ও শিশুপ্রকতির” ; ইতি শঙ্করাচার্ধ। 


ত্রিবিধ বৃদ্ধি। 
২৯। বৃদ্ধের্ভেদং ধতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শুগু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনগ্য় ॥ 

(২৯) হে ধণঞ্জয় (অর্ভন ), এখন বুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ততার গুণানুযায়ী 
(তিন রকমের সম্পূর্ণ ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণনা শোন। 

৩০। প্রবৃতিধ নিরৃত্তিধ্ণ কারধাকার্ষে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোঙ্ষঞ্চ য1 বেতি বুদ্ধি: স! পার্থ সাত্বিকী ॥ 

(৩*) হে পার্থ ( অর্ভুন ), যে বুদ্ধি প্রৰৃতি-নিবৃতির রহস্য জানে, 
কি কর্তব্য আর কি অকর্তবা, কাকে ভয় করতে হবে এবং কাকে ভয় নেই, 
কিসে আত্মার বন্ধন হয় আর কিসে তার মুক্তি হয় তা বিনিশ্চয়্ করতে পারে, 
তাকে সাত্বিক বুদ্ধি বলে। 

৩১। যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্ধং চাকার্ধমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি: সা পার্থ রা্সী ॥ 

(৩১) হে পার্থ, যার দ্বার] ধর্ম-অধর্স, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে অযথা 
ভাবে জ্ঞান জন্মায়, তাকে রাজপিক বৃদ্ধি বলা যায়। 

৩২। অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যুতে তমসাবৃতা | 
সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স| পার্থ তামসী ॥ 

0৩২) হে পার্থ যে তমসার্‌ত বুদ্ধি অধর্জকে ধর্ম বলে বোঝে এবং 
সমস্ত বন্তকে বিপরীত ভাবে (অসত্য রূপে ) ধারণ! করে, তাকে তামসিক 
বলে। 


৩৩৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


ত্রিবিধ ধৃতি। 


৩৩। ধৃত]! যয়া ধারয়তে মন: প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ | 
যোগেনাব্যভিচারিণা] ধতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥ 

(৩৩) হে পার্থ, যে অবিচলিত স্থের্ধ দ্বারা যোগাভ্যাস পূর্বক মন, 
প্রাণ ও ইন্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাকেই সাত্বিক দৃঢচিতত। 
বলে। 

ধতি-যে স্থির মনসংযোগ দ্বারা আমরা সাধাবণ দৃষ্টিতে যা বুঝতে বা 
ধরতে পাবি না, তারও উপলব্ধি হয়। কৃতকর্মেব জন্য অন্নুশোচন! ও ভবিষ্যতের 
জন্য উদ্বেগ থেকে বিচ্ছিন্নতা যত বেশী হয়, ধতির শর্জি ততই বাডে। 
৩৪। যয়। তু ধর্মকামার্থান ধৃত্যা ধারয়তেইজুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্কী ত্বতিঃ স! পার্থ বাজসী ॥ 

(৩৪) হেপার্থ, যাব দ্বার ধর্ম অর্থ কামের ব্যাপারে অভিনিবেশ 
সহকারে লিপ্ত থাক! যায় এবং তাদেব ফলাবাজ্ষী কব] হয়, সেই বকম . 
দচিত্ততাকে রাজসিক বলে। 

৩৫। যয় স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদ্ং মদমেবচ। 
_... ন বিমুঞ্চতি ছু্মেধা ঘ্বৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ 

(৩৫) হে পার্থ, যার দ্বারা নিবোধ ব্যক্তির] নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ 
ও ওদ্ধত্য পরিত্যাগ ন1| করে তার্দেরই আশ্রয় করে থাকে, সেই রকম 
অভিনিবেশকে তামসিক বলে। 


ত্রিবিধ সুখ । 
৩৬। সুখং ত্বিদানীং ভ্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। 
অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্র হঃখান্তধ্চ নিগচ্ছতি ॥ 

(৩৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অজু), এইবার আমাব কাছে তিন রকমের 
সুখের কথ! শোন। বহুদিনের অভ্যাসে যে সুখের তাৎপর্য বোঝা যায় এবং 
যার মধ্যে ুঃখের অবসান হয় 

৩৭। যৎ তদখ্রে বিষমিব পরিণামেহস্বতোপমম্। 
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমার্রবৃদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ 

(৩৭) যেসুখ প্রথমে বিষবৎ মনে হলেও পরিণামে অস্মততুলা হয় 
এবং য! নির্শল আত্মবুদ্ধি থেকে জন্মায়, তাকে সাত্বিক সুখ বলে। 


শ্রীম্গবদৃগীত। ৩৩৭ 


৩৮ | বিষয়েন্দ্রি়সংযোগাঁদ্‌ যৎ তদগ্রেহমৃতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ 

(৩৮) হন্দ্রিয়সমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংযোগে যে সুখ উত্তৃত হয় 
এবং যা প্রথমে অযৃততুল্য মনে হলেও পরে বিষবৎ হয়ঃ তাকে রাজসিক সুখ 
বলে। 

৩৯। যদগ্রে চাহ্ৃবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্বনঃ | 
নিদ্বালস্যপ্রমাদ্দোথং তততামসমুদাহতম্‌ ॥ 

(৩৯) যে সুখপ্রারভ্তে ও পরিণামে উভয় সময়েই আত্মাকে বিমোহিত 
করে এবং নিদ্রা আলস্য অনবধান যাঁর উৎস, তাকে তামসিক সখ বলা হয়। 

সুখ জীবনের সাধিক উদ্দেশ্ট । আমাদের প্রকৃতিতে যে গুণের আধিক্য 
সেই অনুযায়ী সুখের প্রভেদ হয় । আমাদের স্বভাব যদি তমপ্রধান হয়, তবে 
আমরা হিংসা, জাভা, অন্ধতা ও ভ্রাস্তিতেই সত্ব থাকব । আমাদের 
ঘভাব রজপ্রধান হলে ধন, শক্তি, গর্ব ও গৌরব থেকে আমর। সুখ পাই। 
কিন্তু বাহা বন্ত আয়ত্তে আনার মধ্যে মানুষের সত্যকার সুখ নেই । আমাদের 
আস্তরিক উন্নয়ন দ্বার! উচ্চতর মন ও ভাবের সিদ্ধির মধ্যেই সতা সুখ। 
তাতে হয়ত যন্ত্রণা পেতে হবে ব| সংযমের প্রয়োজন হবে, কিন্তু পরিণতিতে 
আনন্দ ও মুক্তি পাওয়া যাবে। যখন আমর! পরমাত্বার সঙ্গে ও সর্বভূতের 
সঙ্গে একাত্বোধ উপলব্ধি করি, তখন জ্ঞান ও সদাচারজনিত সুখ চিরস্তন 
শাস্তি ও আনন্দে পর্যবসিত হয়। 


ভাব ও স্বধর্ম বারা কর্তব্য নির্ধারণ 
৪০ | ন তর্দস্তি পৃথিব্যাং বা! দিবি দেবেষু বা পুনঃ | 
সত্ব প্রক্কতিজৈমু-ক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ব্রিভিওপৈ:॥ 
(৪০) পুিবীতে বা খর্গে দেবতাদের মধ্যে, এমন কেউ নেই ধে 
প্রকৃতিজ তিন গুণ বজিত। 
৪১। ব্রাঙ্মণক্ষত্তিয়বিশাং শূন্বাণাং চ পরস্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি বভাব প্রভবৈও”পৈঃ ॥ 
(৪১) হে শক্রজয়ী (অর্ভুন), ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুত্দের কার্যাবলী, 
তাদের ঘতাবজ গুণ দ্বারা বিভিন্ন হয়। 
চতুধিধ বর্ণ-ব্যবস্থা হিম্ছুদের নিজস্ব বিশেষত্ব নয়। এর প্রয়োগ সর্বত্র । 
২২ 


৩৩৮ শ্রীমহগবদ্গীত। 


এই শ্রেণীবিভাগ মানবপ্রকৃতির বিতেদের উপর স্থাপিত | চারি বর্ণের 
প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট চরিব্র-বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও এক॥শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অন্ত 
শ্রেণীতে থাকতে পারে'ন! এমন কোন কথ! নেই এবং সে বৈশিষ্ট্য সব সময় 
বংশগতি মেনেও চলে না । 

বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় অনড়ত| ও জটিলতার সমর্থনে গীতায় প্রমাণ 
ব্যবহার করা যায় না| গীতায় চাতুর্বপ্যবাদকে কার করে তার অর্থ ও 
ক্ষেত্রকে প্রসারিত কর! হয়েছে । মানুষের বাহাজীবনে তার অন্তর্পলোকের 
প্রকাশ থাকা চাই, উপরতলে গভীরতার প্রতিফলন হওয়া প্রয়োজন। 
প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ অন্তলীন প্রকৃতি (স্বভাব ) আছে এবং তাকে তার 
জীবনে সার্থক করে তোল! তার কর্তব্য (স্বধর্ম)। প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রন্গের 
এক অধিশ্রয়ণ বিন্দু ও দিব্যের এক খণ্ড । তার জীবনের এই দিব্য সম্ভাবনাকে 
প্রস্ফুটিত করাই তার নিয়তি। বিশ্বের অনন্য আত্মা জগতের বহুল আত্মার 
উৎস, কিন্ত দিব্য তাব আমাদের প্রকৃতির অপরিহার্ধ উপাদান, আমাদের 
সত্যকার সততা, স্বভাব। আমাদের আত্মা গুণসমূহ প্রয়োগের যন্ত্রমাত্র নয়, 
গুণসকল শুধু প্রকাশের মাধ্যম । প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার উপযুক্ত কার্য 
করে, তার ম্বধর্মের বিধান মেনে চলে, তাহলে ভগবান মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার 
মধ্যেই নিজেকে বাক্ত করতে পারেন। জগতের পক্ষে যা কিছু অপরিহার্য 
তা! সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই ঘটতে পারে। কিন্তু মানুষের যা কর! উচিত তা 
সে খুব বিরল ক্ষেত্রেই করে থাকে । যখন ষে সমগ্রের নকৃশা জানে এই 
অভিমানে ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তখনই পৃথিবীতে উপন্রবের 
সুক্টি হয় । যতক্ষণ আমর! আমাদের হভাবানুযায়ী কার্য করে যাই, ততক্ষণ 
আমর! ন্যায়পথে চলি এবং আমর! যদি আমাদের কর্ম ঈশ্বরে নিবেদন করি 
তা হলে আমাদের কর্মই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার উপায় হয়ে ওঠে। 
প্রাভিষিকের মধো দিব্য বিকাশ যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তখন সে চিরস্বন 
অবিনশ্বর অবস্থথ লাভ করে, “শাশ্বতং পদমব্যয়ম্”।১ মনুষ্তজীবনের সমস্য! 
হুল আমাদের সত্যকার সত! আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যের আলোকে 
জীবনকে চালিত করাঃ ত! যধি ন|। করি তে! আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
আমাদের অপরাধ হুবে। মানুষের ঘভাবানুযায়ী চলবার দিকে ঝোঁক 





৯ অস্তাদশ। ৫৬। 
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দেওয়ার মানেই হল তাকে প্রাতিষিক বলে স্বীকার করা” সে শুধু একট! বিশেষ 
ধরনের নিদর্শন নয়। অর্জুনকে বলা হচ্ছে, যে যোদ্ধ! বীরের মত যুদ্ধ করে, 
সে জ্ঞান-উদ্ভৃত শান্তির উপযুক্ত হয়। 
প্রকৃতির মোটামুটি চার ধরনের আদর্শ আছে এবং তার উপযুক্ত চার 
ধরনের সামাজিক জীবন আছে। কুল ব! গাত্রচর্সের বর্ণ দ্বারা এই শ্রেণী- 
বিভাগ নির্ধারিত হয় না। সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকার উপযুক্ত করার জন্য যে 
মানপিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাই এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। 
৪₹। শমো! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেৰ চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ 
(৪২) শম, দম, তপত্য।, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা এবং খুতা; প্রজ্ঞা, 
বিজ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠ। এইগুলি ব্রাঙ্গণাদের স্বতাবজ কর্তব্য । 
ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেদের মানসিক ও নৈতিক গণাবলী প্রত্যাশ! কর! যায়। 
ধর্মপদদের ৩৯৩ তুলনীয় £ “জট, কুল ব! বংশ দিয়ে ব্রাহ্মণ হয় না। যার মধ্যে 
সত্য ও ন্যায়নিষ্া আছে, তিনিই ব্রাঙ্গণ।” ক্ষমত| অন্তর্দডিকে ভঙ্উ ও অন্ধ 
করে। অসংঘত ক্ষমত| মানসিক ভারসাম্যের পক্ষে মারাত্বক । এইজন্য ব্রাঙ্গণ 
প্রত্যক্ষ ক্মতালাতের চেষ্টা ন| করে গ্রীতির মাধ্যমে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে 
এবং ক্ষমতাধিঠিত ব্যক্তিদের ন্যায়পথ থেকে বিচলিত হুওয়া নিবারণ করে। 
৪৩| শৌর্যং তেজে। ধতি্দাঙ্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম ্ভাবজম্‌ ॥ 
(৪৩) শৌর্য, তেজ, দৃঢ়চিত্ততা, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন প্রবৃত্তির 
অভাব, উদ্দারত! ও নেতৃত্ব ক্ষত্রিয়দের ঘভাবজ কর্তব্য। 
ক্ষত্রিয়েরা আধ্যাত্বিক জগতে নেতৃত্বের দাবী করতে সক্ষম না! হলেও 
তাদের যা গুণ আছে তার দ্বারা তারা আধ্যাত্বিক সত্যকে কর্মক্ষেত্রে 


প্রয়োগের উপযোগী করে তুলতে পারে। 
৪৪ | কষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বেস্টকর্ম ঘভাবজম্। 
পরিচধাত্বকমং কর্ম শুদ্রস্যাপি ্ভাবজম্‌ ॥ 


(৪8৪) কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজা বৈশ্যদের এবং পরিচর্যা! শৃ্রদের 
বভাবজ কর্তব্য । 

সকল লোককে সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ওঠার জন্য অভিন্ন 

সুযোগ দেওয়াটা যথার্থ প্রশ্ন নয়, কেননা মাহৃষের ক্ষমতা! বিভিন্ন | তাদের 


৩৪০ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


সমান সুযোগ দেওয়াই প্রয়োজন, যাতে তার! তাদের নিজস্ব স্বভাবকে সার্থক 
করে তুলতে পারে। প্রত্যেকের মানবিক পরিপূর্ণতা লাভ করার, তাদের 
অবস্থা ও প্রয়াস অনুযায়ী জ্ঞান ও ধর্মের ফললাভে সিদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাওয়া 
উচিত। আমব! মাটি খুঁড়ছি, কি ব্যবসা! করছি, রাজত্ব করছি ব! গুহায় বসে 
ধ্যান করছি এতে সামান্যই তফাৎ হুয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম স্বীকার করে যে ভিন্ন 
ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধারণ কল্যাণের জন্য অবদান যোগায়, 
সকলেই যে সমস্ত জরুরী অভাব সম্বন্ধে সচেতন তারা সেইগুলিই সরাসরি 
পূরণ করে এবং এইভাবে নিজের জীবনে ও কর্মে সত্য ও সুন্দরের সাক্ষ্য 
দেয়। মানবসমাজ বৃতিমূলক সংগঠন এবং সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য যে যে 
বৃত্তি অপরিহার্য তার্দের সকলকেই সমাজে সমান স্থান দেওয়া উচিত। বিভিন্ন 
শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সজীব অঙ্গীভূত সমাজে গ্রথিত থাকে । গণতন্ত্রে অসম্ভব 
সাম্যের প্রয়াস নেই, তার সাধন। আঙ্গিক বৈচিত্র্যের | ক্ষমতানুযায়ী সকল 
মানুষ সমান নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই সমাজের পক্ষে সমান ভাবে প্রয়োজন এবং 
তাদের বিভিন্ন অবস্থ। থেকে সামাজিক অবদানের মূল্য সমান ।১ 


৯ মিঃ জেরাল্ড হার্ড (39:81. 179870 ) তার 11870 600৩ 118869: (1949) নামক 
গ্রন্থে “সামাজিক সংগঠনে চতুবিধ বিভাগে”র প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি 
লিখছেন £ “বেশ দেখা যাচ্ছে যে মনুস্থসমাজে চিরকালই চেতনার চার ধরন ব! স্তর আছে। 
প্রথম স্তরের কথ! পূর্বেই বল! হয়েছে । তার] চক্ষু বা শুঙ্গ, অনাগত দ্রষ্ট! বা সববেদী**চোখের 
নীচে ছাত ছুটি, মস্তিক্ষের পুরোভাগের পশ্চাতে চালন-কেন্ত্রগুলি। দ্রষ্টাদের নীচের মানসিক 
হই শ্রেণী; উচ্চ ও নিষ্নমধ্যবিত, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এবং যন্ত্রকুশলী-_তাদের জন্যই আমাদের 
বর্তমান সন্কটের সৃষ্টি। প্রথম শ্রেণী প্রশাসন পদ্ধতির প্রগতি ও সামাজিক সংগঠনের 
উন্নয়ন ঘারা আজকালকার বিরাট রাষ্ট্রীয় উৎপত্তি সম্ভব করেছে । এবং তার জগ্ভই তাদের 
আন্তরিক অমীমাংসিত চাপ তীব্র হয়ে উঠছে । দ্বিতীয়ের!| যন্ত্রে, শক্তি উৎপাদক কারখানায়, 
বাস্তব কৌশলের আরও বেনী প্রায়োগিক উন্নতি দ্বারা আমাদের সমাজকে এমন স্ষীত করে 
তুলেছে যে তার অসম আত্তরিক গঠনের এবং পরস্পরের প্রতি মারাত্মক অঙ্গে পরিণত 
হয়েছে। ছুই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাতিদ্িকীতে সিদ্ধ হওয়াতে অস্থির ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
তাদের বাদ দিলে রইল বৈশিষ্ট্য-বঙ্জিত, সংশক্নরহিত মৌলিক শ্রেণী বা জনত|, যাদের তৃমিকা 
সংলগ্রকারীর । এদের যে শুধু শ্রদ্ধা করার ক্ষমত1! আছে তাই নয়, তার! শ্রদ্ধা! ছাড়। খাকতে 
পারে না। কারুর উপর বিশ্বাস ন৷ থাকলে তার! একত্র থাকতে পারে ন।।” ( ১৩৩-৭ পৃষ্ঠা ) 
লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন £ “যে জর্ধ সংস্কৃত চিন্তাধার! সমাজের চতুধিধ বিভাগের সংজ। 
ও বর্ণন! দিয়েছে, তা যতখানি ভারতীয় ততখ!নিই আমাদের | (১৪৫ পৃঃ) 


শ্রীমন্তগব্দৃগীতা ৩৪১ 


৪৫ | স্বেষে কর্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ! বিন্দতি তচ্ছ,ণু ॥ 
(৪৫) নিজ নিজ কর্তব্যের উপর নিষ্ঠা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়। নিজ 
কর্তব্য সম্পাদন করে লোকে কিভাবে সিদ্ধিলাভ করে তা শোন। 
ঘেষে কর্মণি অভিরতঃ- নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত রত | আমাদের 
প্রতেকের নিজের স্তরে আমাদের অনুভূতি ও স্বভাবের আবেগের প্রতি 
অনুরক্ত থাকা উচিত। আমাদের স্বভাবের স্তরের অতীত কর্ম করতে যাওয়। 
বিপজ্জনক । আমাদের স্বভাবের শক্তির আয়ত্তের মধ্যে আমাদের কর্তব্য 
সন্বন্ধে সম্পূর্ণ লিপ্ত থাক প্রয়োজন । 
৪৬ | যতঃ প্রবৃত্তি্ভতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণা তমভ্য67 সিদ্ধিং বিল্াতি মানবঃ ॥ 
(৪৬) সর্বভূতের উৎপত্তির যিনি কারণ এবং যিনি সর্ববাপী তাকে 
হ্বকর্তব্য সম্পাদন দ্বারা অর্চনা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। 
( কর্মই সর্বেশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধ! নিবেদন। 
গীতার মতে বৃতিমূলক বিভাগের ভিত্তি গুণ ও ক্ষমতা । জন্মাস্তরবাদ 
স্বীকার করে থীতাঁয় বল] হয়েছে যে মানুষের অস্তপ্রক্কৃতি তার অতীত জন্মের 
কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। সিদ্ধির সকল আকার একই দিকে পাওয়া যায় 
না। নিজের ব্যক্তিগত উৎকর্ধ লাভের প্রয়াসই করুক বা কারুকলার জন্যই 
উৎসর্গীকৃত হোক ব| সতীর্থের সেবায়ই নিয়োজিত হোক, প্রত্যেকেই 
নিজের উর্ধ্বে লক্ষ্য স্থির করে নিজেকে অতিক্রম করে যেতে চায়। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের ৪৮ ও ৬০ সংখ্যক প্লোকও ভ্ষ্টবা। 
৪৭ | শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুঠিতাৎ। 
সভাবনিয়তং কর্ম কুর্বান্নাপ্রোতি কিল্বিষম্‌ ॥ 
(৪৭) অন্যের ধর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করার চেয়ে নিজের ধর্মাহৃযায়ী 
কর্ম ক্রটিপূর্ণভাে করাও তাল। নিজ ্বভাবনিদিষ্ট কার্ষে পাপ হয় ন!। 
তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ 
কার্ধে মনোৌসংযোগ করায় সুফল হয় না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 
একটা পরিণামিতার ভাব আছে, যাকে দিব্য আত্মপ্রকাশের ভাব বলাঁযায়। 
আমাদের সত্যকার প্রকৃতি; স্বভাবই--আমাদের বিবিধ কর্মে আংশিকভাবে 
বাক্ত হয়। আমাদের চিন্তায় উচ্চাভিলাষে ও প্রয়াসে তার নিয়ন্ত্রণ মেনে 


৩৪২ শ্রীমগেবদৃগীত। 


চললেই আমর! ক্রমশঃ আমাদের অন্তরাক্মায় উদ্দেশ্ত উপলব্ধি করতে পারি । 
যে সামাজিক পদ্ধতিকে জ্বামরা গণতন্ত্র বলি, তাতে প্রত্যেক মাহৃষের অনন্য 
ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে তাকে শ্রদ্ধ! করার প্রয়োজনীয়তা শেখায় । আমাদের 
কোন লোককেই অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়, কেননা সে এমন কিছু করতে পারে 
যা! অপরে পারবে না। 
৪৮। সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেৎ। 
সর্বারস্ত। হি দোষেপ ধৃমেনাগ্নিরিবারৃতাঃ 

(৪৮) হে কুস্তীপুত্র ( অর্ভূন ), নিজ প্রকৃতি অনুায়ী কর্ম দৃম্ত হলেও 
ত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা সকল প্রকার কর্মোগ্যমই ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মত 
দোধারৃত থাকে। 


কর্মযোগ ও পরমসিদ্ধি | 


৪৯।  অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈক্র্মযসিদ্ধিং পরমাং সন্্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ 
(৪৯) যার বুদ্ধি সর্বত্র. অনাসক্ত, যে আত্মজয়ী ও বিগতম্পৃহ, সে 
সঙ্গ্যাস দ্বার। সকল কর্মাতীত পরমসিদ্ধি লাত করেন । 
গীতায় পুনঃ পুনঃ বল! হয়েছে যে সংযম ও বাসনাহীনতা৷ আধ্যাত্তথিক 
সিদ্ধিলাভের পক্ষে অপরিহার্ধ | বিষয়াসক্তি ও অহমিকা আমাদের অধম 
প্রকৃতির লক্ষণ। আমাদের আত্মস্থ ও আত্মদীপ্ত সত্যকার আস্বাকে যদি 
জানার মত অবস্থায় উন্নীত হতে হয় তাহলে আমাদের অধম প্রক্কতির মুঢ়তা, 
জাড্য ও পািব বিষয়বাসন] ইত্যাদিকে জয় করতে হুবে। 
নৈষ্কর্ময--সকল কর্ষের অতীত অবস্থা । সকল কাজ থেকে বিমুখ হওয়ার 
কথ! এখানে বলা হচ্ছে না। আমরা যতদিন দেহ ধারণ করে আছি 
ততদিন তা সম্ভব নয়। গীতা আগ্তরিক ত্যাগের কথ! বলছে। অহং ও 
প্রকৃতি এক রকমের বলে মুক্ত আত্মা ব্রপ্গত্ব লাভ করে ; যাকে নিঃশব্দ, শান্ত, 
নিদ্ক্িয়, শ্তদ্ধাত্না বলা হয় । তিনি প্রকৃতি কি তা জেনে প্রাকৃতিক জগতে 
কর্মে লিপ্ত হন। এখানে চরমাবস্থাকে ব্রদ্দে লীন হওয়া রূপে না বর্ণনা করে 
কাম থেঞ্কে মোক্ষরূপে নেতিভাবে দেখানে| হয়েছে। 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৩৪৩ 


সিদ্ধি ও ব্রহ্ম । 


৫৪ | সিদ্ধিং প্রাপ্তে! যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয নিষ্ট। জ্ঞানস্য যা পর! ॥ 
(৫০) হে কুস্তীপুত্র ( অজুন), সিদ্ধপুরুষ কিভাবে সকল জ্ঞানের 
পরাকাঁঠা, ব্রন্মত্ব, লাভ করে তা আমার কাছে সংক্ষেপে শোন। 
শঙ্কর বলছেন £ প্যদিও ব্রক্গকে এইভাবে স্বয়ংসিদ্ধ সহ্কবোধ্য, অতি 
নিকট ও অহংভূত রূপে দেখা যায়, যার! মূঢ়, যাদের বৃদ্ধি অজ্ঞতাজনিত 
নামরূপ নির্ণাত পার্থক্য দ্বারা বিপথগামী হয়, তার! তাকে অজ্ঞাত, দ্ুজেপ্ন, 
অতিদূরঃ যেন এক অপর বস্তু বলে মনে করে।”১ যেমন নিজের দেহকে 
জানবার জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োগের দরকার হয় না, তেমনি দেহের থেকে 
আপন যে আত্মা তাকে জানবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগের দরকার হয় ণা। বাস্থ 
জগৎ থেফে মুখ ফিরিয়ে আমাদের বৃদ্ধিকে যদি যথোচিত মাঞ্জিত করতে 
পারি, তাহলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারব | নবম অধ্যায়ের ২ 
ংখ্যক শ্রোক এই প্রসঙ্গে ভ্রধটব্য। 
&১। বৃদ্ধা বিশ্ুদ্বয়। যুক্তো ধূত্যাত্বানং নিয়ম চ। 
শব্ধাদীন্‌ বিষয়াংস্তা)ককা রাগদ্ধেযৌ ব্যুদস্যু চ । 
(৫১) শুদ্ধ বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, দৃঢ়ভাবে আত্মসংযম করে, শব্দাি 
ইন্ডরিয়গ্রাহ্থ বিষয়বিমুখ হয়ে এবং অনুরাগ বিরাগ বর্জন করে-_ 
৪২। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ | 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ [ 
(৪২) নির্জনে বাস করে, লঘু আহার করে, কায়মনোবাকো সংঘত 
হয়ে সর্বদা ধ্যান ও যোগমগ্ন হয়ে বৈরাগা অবলম্বন করে-_ 
ধ্যানযোগ--এখানে ঘন্ব সমাস বলে ধরতে হবে, তার অর্থ “আত্মার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ধান ও মনকে তার উপর একাগ্র কর1”--ইতি শক্করাচার্য। 
৫৩ | অহষ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 
বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তে| ব্রক্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 
(৩) অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা, ক্রোধ, সম্পদ ও নিজ দেহ 


১। অবিস্তাকল্পিত মামরূপবিশেধাকারাপন্থত বৃদ্ধিনাহতঃন্ত প্রাসিদ্ধং সৃবিজের়দাসয" 
তরযান্তভৃতমপ্যপ্রসিদ্ধং ুধিজ্ঞেরম তিনুরমন্তাদিয চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাম্‌। 


৩৪৪ শ্ীমগেবদৃগীতা 


ও মন প্রতি মমত। বর্জন করে শান্ত চিতে সে ব্রক্ষত্বপ্রাপ্তির যোগ্য 
হয়। 

আক্তার ইব্রাহিম অধমের এক উক্তি উদ্ধার করেছেন : "সুখের দ্বাব 
উন্মুক্ত হওয়ার আগে তীর্থযাত্রীর অন্তর থেকে তিনটি আবরণকে অপসূত 
করতে হবে। প্রথম, ইহলোক-পরলোকের উপর প্রভুত্ব যদি চিরকালেব 
জন্যও তাকে দেওয়া তয়, তাহলেও তার আনন্দ হওয়া! উচিত নয়, কেননা 
সৃষ্ট বস্তর জন্য আননেোর অর্থই লোভ এবং লোভীর কখনও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্ঞান 
হয় না। দ্বিতীয় আবরণ এই যে যদিও উভয় জগৎংই তার আয়ত্তে থাকে 
এবং পরে যদি তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, তা হলেও তার ক্ষতির 
জন্য তার হঃখ হওয়া! উচিত নয়। কেনন! এ হল ক্ষোভের লক্ষণ এবং বিক্ষুব্ধ 
লোকেরা! যন্ত্রণা পায়। তৃতীয় হল যে তার কোন স্তততি বা অনুগ্রহ দ্বার! মুগ্ধ 
হওয়! উচিত হবে না, কেনন। যে এর দ্বারা মুগ্ধ হয়, তার মন ছোট এবং 
(সতা ) তার কাছে আচ্ছন্ন। সাধককে উচ্চমন1 হতে হবে 1” 7:0৩10৩ 
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পরমা ভক্তি । 


&৪। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাং ॥ 

(৬৪) ব্রচ্ধে লীন ও প্রসম্নাত্বা হয়ে সে শোকও করে না, কিছু কামনাও 
করে না। সর্বভূতকে সমদৃষ্টিতে দেখে যে আমার প্রতি পরমা ভক্তির 
অধিকারী হয়। 

এই শ্লোকে আবার বোঝা যাচ্ছে যে গীতার শিক্ষায় নিরাকার পরমত্রন্ে 
বাক্তির নির্বাণলাভ সর্বোচ্চ সিদ্ধি নয়, যে পরমেশ্বরের মধ্যে সমস্ত চরাচর 
বিগ্ভমান তার উপর ৬ক্তিই চরম লক্ষা। 
৪€। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্ৃতঃ। 
ততো মাং তত্বৃতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরম্‌ ॥ 

&ে&) ভক্তি দ্বার/ সে আমাকে জানতে পারে, আমি কতখানি এবং 
আমি সত্য সত্য কে তাওজানে। তারপর আমার সম্বন্ধে তত্বজ্ঞান লাভ 
করে সে আমাতে তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট হয়। 

জ্ঞাত! বা ভক্ত পরমেশ্বর সম্পূর্ণাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে আত্মজ্জান ও আত্ম- 
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'অতিজ্ঞতায় এক হয়ে যায়| তত্বজ্ঞান ও পরমাভক্তির একই লক্ষ্য। 
্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থই ঈশ্বরকে ভালবাসা, তাকে পরিপূর্ণঙ্নপে জান! এবং তার 
সভায় প্রবিষ্ট হওয়া 


অর্জনের ক্ষেত্রে উপদেশের প্রয়োগ । 


8৬ | সর্বকর্মীণ্যপি সদ! কুর্বাণো মদ্ব্যপাশয়ঃ | 

মত্প্রসাদাদবাপ্লোতি শাশ্বতং পদমবায়ম্‌ ॥ 

(৫৬) য] কিছু করণীয়, তা আমাকে অবিশ্রান্তভাবে আশ্রয় করে 
করলে সাধক আমার প্রসাদে শাশ্বত অমর আশ্রয় লাভ করে। 

কর্ষযোগেরও এই লক্ষ্য। এই তিনটি শ্লোকে গীতা রচয়িতা দেখাচ্ছেন 
যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম একব্রেই থাকে । কেবল কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় 
যনে রাখতে হয় যে প্রকৃতি দিবোর শক্তি এবং ব্যক্তি শুধু ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র । 
নিত্যের প্রতি অন্তরকে স্থিত করে ভগবৎ প্রসাদে সে যা করুক না কেন, সে 
চিরকাল মহান ধামে বাস করে। 

৫৭। চেতস! সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। 

বুদ্ধিযোগমুপা শ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ 

(৫৭) মনে মনে সমস্ত কর্ণ আমাকে অর্পণ করে, আমাকেই সর্বেশ্বর 
জেনে বুদ্ধিকে দুঢ়নিবদ্ধ করে সর্বদা তোমার চিন্ত। আমাতে স্থিত কর। 

"সর্বদ| অন্তরে, সংকল্পেঃ চেতনায় আমার সঙ্গে এক হও”। বিশ্বেশ্বরের 
কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করতে পারলে তিনিই আমাদের জীবনের সার 
হন। 

৫৮ | মচ্চিত্তঃ সর্বদূর্গাণি ম্প্রসাদাৎ তরিযষ্যসি | 

অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোন্তসি বিনঙ-ক্ষাসি ॥ 

(৮৮) আমাতে স্থিতচিত্ হয়ে তুমি আমার প্রসাদে সকল দুর্গমকে 
অতিক্রম করে যাবে, কিন্ত তুমি যদি অহঙ্কারবশতঃ (আমার) কথা না 
শোন তা হলে বিনষ্ট হবে । 

যুক্তি ব উৎসাদন বেছে নেবার স্বাধীনতা মান্ষের আছে। আমরা 
সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারি, এইরকম ধারণা যদি, 
আমাদের প্রিয় হয় তো আমাদের অদৃষ্টে দুঃখ আছে। ঈশ্বরকে অগ্রান্ 
করার ভাবের উৎপত্তি অহঙ্কার থেকে এবং অহক্কার অস্তিমে শক্তিহীন। 
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৪৯। যদহংকারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ৷ 
মিথোষ বাবসায়স্তে প্রকৃতিস্্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ 
(৫৯) যদি অহঙ্কার অবলম্বন করে তুমি মনে কর “আমি যুদ্ধ করক 

না” তাহলে তোমার সে সংকল্প বৃথা । প্রকৃতি তোমাকে বাধা করবে । 

যুদ্ধ না করার হচ্ছ! তার প্রকৃতির ভাসা-ভাসা অভিব্যক্তি, তাঁর গভীর 
সত! তাকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে । সন্তাপের ভয়ে যদি সে অস্ত্র পরিত্যাগ 
করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁকে বাদ দিয়েই যদি যুদ্ধ চলতে থাকে 
এবং সে বুঝতে পারে যে তার নিলিপ্তির ফল মানবসমাজের পক্ষে সর্বনাশা 
হবে, তাহলে বিশ্বান্ার অমোঘ চাপে তাকে অস্্রগ্রহণ করতে বাধা করবে । 
কাজেই তার উচিত ব্রহ্মাণ্ডের অভিবাক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাকে 
এগিয়ে দেওয়!, তাকে অধ্বীকার করে তার বিরোধিতা করে কোন লাত 
নেই। সে যদি তা করে তা হলে মূলতঃ নিয়ত বণ্ত থেকে নিয়ামকের 
ভূমিকায় রূপান্তরিত হুবে। অজুণ্নের অধম প্রকৃতিই সকল ভ্রান্তির কারণ 
এবং তার সত্তার মহত্তর সত থেকে পতনের মূল। এখন অ্ভুশি সত্য 
দেখতে পেয়েছেন এবং তিনি স্বার্থপ্রণোদিত লক্ষ্য বর্জন করে সচেতন দিব্য 
যন্ত্রূপে কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন। শিষ্তকে তার স্বার্থপর ভীতি সরিয়ে 
ফেলতে হবে এবং তার অন্তরালোক দ্বার চালিত হতে হবে । এতে সে 
সকল বাধ! ও বিপদ অতিক্রম করে যাবে। 

ঈশ্বর শর্তগুলি ঘোষণা করছেন, স্বীকার করা-না-করা! আমাদের উপর 
নির্ভর করে। শোতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের শক্তির অপচয় কর! উচিত 
নয়। আমাদের অধিকাংশই প্রাকৃতিক মানুষ, বাগ্র, আবেগচালিত, নিজের 
ষু্বসত্ব মতলব সম্বন্ধে নিশ্চিত, কিন্তু আমাদের বদলাতে হবে । ( ঈশ্বরের 
নির্বাচনের কাছে আত্মসমর্পণ করেই আমরা সব থেকে বেশী কাজের যোগ্য 
হই। এই সম্পূর্ণ আন্নিবেদনের ভাব সেই ফ্রান্সিস গ্ভ সেলের প্রিয় প্রার্থনায় 
' সংক্ষিপ্ত হয়েছে £ "হা পিতঃ, হা, সর্বদা হাঁ ।” 

৬৩ | স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ: স্বেন কর্মণা | 

কর্তৃং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্তুস্যবশোহপি তৎ। 
(৬০) হে কুস্তীনন্দন (অর্জন ), মোহবশতঃ যা করতে তৃমি অনিচ্ছুক, 

ত! তোমার স্বভাবজ কর্ম দ্বার! নিবন্ধ, তুমি ইচ্ছান্র বিরুদ্ধেও করতে বাধ্য হবে । 

তোমার প্রকৃতির বাধ্যতামূলক শক্তি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে । 
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৬১। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্ভূন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রাক্ঢানি মায়য়! 

(১) হে অঙ্ঞুনি, ঈশ্বর সর্বন্ভৃতের অন্তরে অবস্থিত আছেন এবং তার 
শক্তি দ্বার] তাদের চালিত কবছেন, যেন তারা কোন যন্ত্রে নিয়োজিত 
রয়েছে। 

আমাদের অন্তর্যামীই আমাদের অজাত প্রকৃতি ও তার বাধ্যতামূলক 
নিয়তির সম্পর্ক নিয়মিত করছেন এবং আমাদের বিকাশকে চালাচ্ছেন ও 
যত করছেন। আমর! যাকে পনিয়তি”, “অদৃষ্ট* বা “দৈব”১ বলতে 
অভ্যন্ত, হান্ডির লেখায় যাকে অন্ধ, অদরদীগ ও অবিবেচক বলে চিত্রিত করা 
হয়েছে, ঘটনাবলীর নিয়ামক শক্তি কিন্ত তা নন। ব্রক্ষাণ্ডের উপর যে ভাব 
বিরাজ করছেন, যে ঈশ্বর ব্রচ্গাণ্ডের নকৃশাকে উন্মেষিত করছেন, তিনি 
সকলের অস্তরে বাস করছেন এবং তাদের কাউকেই নিশ্চে্উট হয়ে থাকতে 
দেবেন না। "তোম! ছাড়া আমর! এক মুহূর্তও বাচতে পারি না। সত্য রূপে 
তুমি অন্তরে বাহিরে.নিত্য বিরাজ করছ” | 
সর্বেশ্বর আমাদের অন্তরতম সত্া। সকল জীবনই তার জীবনছন্দের 
আলোড়ন এবং আমাদের শক্তি ও কর্ম তার থেকেই উদ্ভৃত। আমাদের অজ্ঞতা- 
বশতঃ যদিও এই গভীরতম সত্য বিস্মৃত হই, ত! বলে সত্যের পরিবর্তন হয় না । 
আমর! যদি সচেতনভাবে তার সত্য জীবনে গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের 
সব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে অহৃমিকা থেকে মুক্তি পাব। তা না করলেও 
সতা যা ত৷ সার্থক হবেই। একসময়ে না একসময়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের 
কাছে আমাদের হার মানতেই হবে কিন্ত ইতোমধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা 
নেই । সর্বেশ্বর আমাদের স্বচ্ছ! সহযোগিতা চান, তাহলেই বিনাকষ্টে ও 
অনায়াসে শিব ও সুন্দর উদ্ভৃত হয় । আমর] যখন দিব্যলোকের পক্ষে স্বচ্ছ 
হই, তখন তিনি আমাদের তার কাজে লাগান। 


৯। ঝিমোতে ঝিমোতে যে বুনছে তার আঙ্গুলগুলি অমনোযোগী কৃশলতায় ঠিকভাবে 
চলে, তেমনিভাবে অমনোযঘোগে সংকল্প আমাদের নিয়ে বুনে যাচ্ছে, জীবন যবে থেকে শুরু 
হয়েছে এবং চিরকাল সে বুনে ঘাবে। 

২ ত্বাং বিহায় ন শক্লোমি জীবিতুং ক্ষণমেবহি 

অন্তর্বহিশ্চ নিত্যং ত্বং সত্যরূপেন বর্থসে। 
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৬২। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত | 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সযসি শাশ্বতম্‌ ॥ 

(৬২) হে ভারত (অর্ভ্ভন), তুমি সর্বভাবে তার শরণ নাও। তার 

প্রসাদে তুমি পরম শাস্তি ও শাশ্বত নিবাস লাভ করবে । 

সর্বভাবেন--তোমার সর্বসত্ত। দ্রিয়ে। আমাদের সতার সমস্ত স্তবে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়! চাই। আধ্যাত্ঘিক থেকে আধিভৌতিক 
সতার অমস্ত স্তরে সামগ্রিক প্রেমের প্রতীক হল কৃষ্ণের প্রতি রাধার 
প্রেম। 

অর্ভজনকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহকারিতা করতে ও তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে 
আহ্বান কর! হচ্ছে । তার সন্ার সাবিক দিক পবিবর্তন করার সময় এসেছে । 
তাকে সর্বেশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। তাতেই তার মোহ দূর 
হবে, কার্ধকারণের বন্ধন ছিন্ন হবে এবং তিনি অকলম্ক জ্যোতি, অনবদ্য 
সামঞ্জস্য ও পরমানন্দ লাভ কববেন। 

৬৩। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদৃগুহাতরং ময়] | 

বিষৃশ্টৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ 

(৬৩) এখন গুহা থেকে গুহাতর জ্ঞানের কথ! তোমার কাছে আমি 
বিবৃত করেছি। এখন তা পূর্ণভাবে বিবেচনা! করে, যেরূপ ইচ্ছা সেইব্ূপ 
কর। 

বিসৃশ্টৈতদশেষেণ-_পূর্ণভাবে বিবেচনা কর । আমাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে 
বিনিশ্চয় করতে হবে ।১ 

যথা ইচ্ছসি তথা কুক- ইচ্ছামত কাজ কর। আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরকে 
উদাসীন মনে হয়, কেননা মীমাংসার ভার অজুনের উপর দিচ্ছেন। এই 
আপাত ও'দাসীন্বের কারণ এই যে আমরা! প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় তার আশ্রয় নিই, 
এর জন্য তিনি উর্ৃগ্রীব। তিনি কারুকে বাধ্য করতে চান না, কেনন! 
মুক্ত ্তঃস্ফুৃতির মুল্য আছে । মানুষের সহযোগিত! বাধ্যতামূলক না করে 
তাকে বৃবিয়ে দেওয়! উচিত। তাকে চালিত না করে আকৃষ্ট করতে হবে, 


১। তন্মাৎ কৌস্তভেষ বিদ্রুষ! ধর্মাধর্মবিমিশ্চয়ে 
বৃদ্ধিমান্থায় লোকেন্মিন্‌ বতিতব্যং কৃতাত্মবন! । 
মহাভারত, দ্বাদশ, ১৪১, ১৭২। 
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জোর ন। করে সম্মত করতে হবে। পরমেশ্বর তার আজ্ঞাপালনে জের 
করেন ন|। তার ডাক যেমুছর্তেই আসুক না কেন, তাতে আমর! সাড়া দিতেও 
পারি নাও দিতে পারি। সাধককে স্বেচ্ছায় সর্বাত্বক আত্মসমর্পণ করতে 
হবে। আমাদের হয়ে ঈশ্বর উপরে উঠবেন না, যদিও ওঠবার চেষ্টায় বদি 
হোঁচট খাই তিনি সর্বদ1 সাহাধ্য করতে প্ররস্তত, যদি বিফল হই তিনি সাস্তবন! 
দিতে প্রস্তত। ধতদিন ন|/ আমর! তার দিকে ফিরব ততদিন তিনি ধৈর্য 
ধরে থাকবেন। 

মানুষের কর্মস্বাধীনতা আছে কিন!, অথব! তার সমস্তই পূর্ব-নির্ধারিত-_এই 
নিয়ে ইউরোপে ও ভারতে অনেক তর্ক হয়েছে । টমাস আকুইনাস বলেন 
ষে মানুষের ইচ্ছাষাতন্ত্রা ও প্রয়াস তার মোক্ষলাভের প্রধান উপকরণ, যদিও 
তার সংকল্পকে ঈশ্বরের প্রসাদ দিয়ে বলবৎ করার প্রয়োজন হতে পারে । 
"অতএব পূর্ব নিয়মিতকে সুকৃতির প্রয়াস ও প্রার্থনা করতে হবে, কেননা এর 
মধ্য দিয়েই পূর্বনির্ধারণ নিশ্চিত সফল হয় এবং সেইজন্যই জীবেরা পূর্ব 
নির্দেশকে সফল করতে পারে কিন্তু তাতে বিদ্ব ঘটাতে পারে না ।”১ ঈশ্বরের 
প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা মান্নষের আছে । বোনাভেনটিউরা মনে 
করেন যে সকল মানুষকেই ঈশ্বর প্রসাদ দিতে চান, কিন্তু যারা তা পাবার 
জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তারাই ত1 পায় । ডানস্‌ স্কোটাস বলেছেন যে, 
ইচ্ছা-ঘাতন্ত্রয যখন ঈশ্বরেরই আজ্ঞা, তখন মানুষের মীমাংসার উপর তার কোন 
প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই । তার প্রসাদের সঙ্রে সে সহযোগিতা করতেও পারে, 
নাও পারে। 

আধ্যাপ্সিক ব্যাপারে আচার্ষের৷ দৈহিক বলপ্রয়োগ, অলৌকিক ঘটনা 
সংঘটন ব1 যাদ্মন্ত্র দিয়ে আমাদের প্রভাবান্বিত করেন না। 'সত্যকারের 
গুরু মিথ্যা দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। শিষ্য যদি বিপথগামী হয়ঃ তাহলে তিনি 
তাকে সছপদেশই দেন, তাকে ফেরাবার জন্য জোর করেন না, যদি 
তাতে নির্বাচনের ব্যক্তিগত ষাধীনতা ব্যাহত হয়| ভ্রান্তিও বিবর্ধনের অন্যতম 
অবস্থা । পিতা যেমন শিশুর প্রথম চলার উদ্ভমকে উৎসাহ দেন, গুরুও 
শিষ্কের প্রারস্ভিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেন। যদি তার পদস্থলন হয়, তিনি 
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ব্তৃক ইংরাজী অনুবাদ । ঘিতীয় সংস্করণ (১৯২০) প্রথম খও, প্রশ্ন ২৩৭ ৮। 
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হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন, কিন্তু পথ নির্বাচনের ও পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণের 
ঘাধীনতা শিষ্টের পক্ষে অব্যাহত রাখেন । 

কৃষ্ণ অজু্নের সারাথ মাত্র, তার নির্দেশে রথচালনা করবেন। তিনি 
নিরস্ত্র। তিনি যদি অর্ভূনকে প্রভাবান্বিত করেন, সে শুধু তার সর্বজয়ী 
অফুরস্ত ভালবাস! দিয়ে। অজুর্নকে নিজে চিন্তা করতে হবে, সম্মার্গ 
নিজেকে খুঁজে বার করতে হবে। অভ্যাস বা শান্ত্রবাক্য থেকে আরব 
সরল ও অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা চাল্সিত হয়ে কাজ কর! তার উচিত নয়। অস্পষ্ট 
ও অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তসমূহকে ভাবাবেগে ও অমোঘভাবে গ্রহণ কর! থেকেই 
উন্মত্ত গৌড়ামির উৎপত্তি হয়েছে এবং তা মানুষের অকথ্য কষ্টের কারণ 
হয়েছে। এইজন্য মনকে তার বিশ্বাসের জন্য সুযৌক্তিক ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ 
সমর্থন পাবার চেষ্টা করতে হবে ॥ তার ধারণ! যে তার নিজস্ব; অভুনের 
এইরকম একটি বাস্তব ও সামগ্রিক অনুভূতি থাক! প্রয়োজন | তার প্রত্যয় 
গুরু ভার উপর চাপাচ্ছেন, এরকম চিস্তা যেন মনে স্থান না পায়। উপদেশ 
দেওয়। মানে গোড়া মতবাদে দীক্ষা! দেওয়া নয়। 


চরম আবাহণ। 
৬৪। র্বগহাতমং ভুয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ 

(৬৪) আবার তুমি আমার সকলের থেকে গুহাতম পরম বচন শোন । 
তুমি আমার অতি প্রিক্ণ” কাজেই যা তোমার মঙ্গলদায়ক, তাই তোমাকে 
বলব। 

৬&। মন্মনা ভব মন্তুক্তে! মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈস্তসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে ॥ 

(৬৪) তোমার মন আমাতে স্থির কর, আমার ভক্ত হও, আমায় 
যজন| কর, আমাকেই প্রণাম কর, তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য 
প্রতিজ্ঞা করছি যে এইভাবে তুমি আমার কাছেই আসবে। 

গীতার উপদেষ্টা যে চরম রহস্য, পরম শিক্ষা! দিয়ে নবম অধ্যায়ের ৩৪ 
সংখ্যক ক্লোকে উপসংহার করেছিলেন, তারই আবার পুনরারৃতি করছেন। 

ধ্যান, পৃজা+ যজ্ঞ এবং ভক্তি সবই ঈশ্বরের দিকে নিয়োজিত হওয়া! চাই। 
আমাদের নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সরল, অবিচ্ছিন্ন ও সপ্রতান়্ সমর্পণ করতে 
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হবে, তার কাছে নিঞ্জেদের উম্মোচিত করতে হবে। এই কথাই শ্ীধ্টীয় ধর্ম- 
সঙ্গীতে বল! হয়েছে। 
হে প্রিয়, আমি তোমার কাছে নিজেকে দিই 
আম [চর তোমারই, শুধু তোমারই থাকতে চাই। 
ঈশ্বর তার প্রকৃতি, তার প্রসানঃ তার শ্রীতি ও আমাদের তার কাছে 
ফিরে পাবার ব্গ্রত। ব্যক্ত করছেন । তিনি অপেক্ষা করে আছেন, আমর! 
যদি শুধু তার কাছে আমাদের অন্তর উন্মুক্ত করি, তাহলেই তিনি, আমাদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের অধিকার করার জন্য প্রস্তত। আমাদের 
আধ্যান্িক জীবনের অর্থ যতখানি তার কাছে আমাদের যাওয়া ততটাই 
তাগ আমাদের কাছে আস। | শুধু আমাদের ঈখরত্বে উন্নয়ন নয়, ঈশ্বরেরও 
মান্বষের মধ্যে নেমে আসা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গানে কি বলছেন 
শুনুন 
তোর! শুনিস নি কি; শুনিস নি কি তার পায়ের ধ্বনি, 
এ যে আসে, আসে, আসে। 
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী 
সে যে আসে, আসে, আসে ।১ 
ঈশ্বরের প্রেম আমাদের আত্মার দোরে ধান্ধ। দিচ্ছে, আমরা যদি তার 
অবিরাম আগমনের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করি, তাহলেই তিনি আমাদের 
আঘ্বায় প্রবিষ হবেন, আমাদের প্রকৃতিকে বিশুদ্ধ করবেন, উদ্ধার করবেন 
এবং আমাদের ভাষর দীপ্তিতে উজ্জ্বল করবেন । ঈশ্বর সাহায্য করার জন্য 
সর্বদা] প্রন্তত, শুধু আমাদের সপ্রত্যয় আবাহনের অপেক্ষায় আছেন। 
৬৬। সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহ্‌ং ত্বাং সবপাপেভ্য। মোক্ষয়িস্ামি ম। শুচঃ | 
(৬৬) সব ধম ত্যাগ করে একমাত্র আমারই আশ্রয়ে এস। শোক 
কোরে! ন।, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্তি দেব। 
তার চাপের কাছে আমাদের ষ্বেচ্ছায় নত হওয়৷ উচিত, তার সংকল্পের 
কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর! উচিত এবং তার প্রেমে আশ্রয় নেওয়! উচিত। 
আমর! যদি আমাদের নিজয ক্ষুত্র আত্মের উপর বিশ্বাস নট করে তার 


১। গীতাঞ্জলি ২ 
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জায়গায় ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ প্রতায়কে অধিঠিত করি তবে তিনি আমাদের' 
উদ্ধার করবেন। ইশ্বর আমাদের কাছে সামগ্রিক আন্রনিবেদন চান, তার 
বদলে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি দেবেন যার দ্বার। সকল পরিস্থিতিই 
বদলে যাবে । 

অর্ভূন বিবিধ আনুষ্ঠানিক ও নৈতিক কর্তব্যের আহ্বানে দিশাহারা 
হয়েছিলেন, তার ভয় হয়েছিল যে যুদ্ধে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হবে, পিতৃপুরুষের 
প্রতি অবহেল! হবে এবং আচার্ষদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির বিদ্ব ঘটবে ইত্যাদি । 
কৃষ্ণ তাকে বলছেন যে, ওসব বিধি ও আচারের জন্য উদ্দিগ্র নাহয়েতার 
উপর বিশ্বাস রেখে তার ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করতে | তিনি যদি তার 
জীবন, কর্ম, অনুভূতি ও চিন্ত(কে উৎসর্ণ করে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন 
করেন, তাহলে তিনিই তাঁকে জীবনযুদ্ধে পথ দেখাবেন এবং তার কোন 
আশঙ্কার কারণ থাকবে না। আন্নকে অতিক্রম করার সহজতম পঙ্থ। আত্ম- 
সমর্পণ | “সে-ই শুধু এনী জ্যোতির ধ্যান করার যোগ্য যে কিছুরই দাস নয়, 
এমন কি তার নিজের সদৃগুকণরও নয় |” [95:০০ | 

আমর! যদি আমাদের নিয়তিকে পূর্ণ করতে চাই তো আমাদের 
সর্বেশ্বরের কাছে নগ্ন ও অকপট ভাবে দাীডাতে হবে | কখনও কখনও আমরা 
বৃধাই আমাদের আবরণ করার চেষ্ট| করি এবং ঈশ্বরের কাছে সতা গোপন 
করার চেষ্টা করি। এভাবেই গোপিনীরা তাদের নির্দিউ পরিণতি থেকে 
বঞ্চিত হয়েছিল। 

আমরা যতট| ঈশ্বরের সন্ধান করি; তার থেকে বেশী তারস্পর্শ চাই। 
আমর! ষখন তার দিকে ফিরে, তাকে আমাদের সমস্ত সত্ত| ভরে দিতে দিই, 
তখন আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যার । তিনি আমাদের ব্যবস্থা করেন ও 
সকল সম্তভাপ পার করে নিয়ে চলেন । পরমের কাছে অসক্কোচ আত্মনিবেদন 
করলে তিনি আমাদের তুলে নেন ও আমাদের সম্ভাব্য পরোৎকর্ধে উন্নীত 
করেন। যদিও ঈশ্বর জগৎকে নির্দিষ্ট বিধি দ্বার! চালিত করেন এবং 
আমাদের প্রকৃতি ও সামাজিক পদান্ুষায়ী সদাচারসম্পন্ন হওয়া! আশা 
করেন, তবু যদি তাঁর আশ্রয় নিই, তাহলে আমরা সে-সমস্ত অতিক্রম করে 
যাই। মানুষের আত্মা যে জালে জড়িয়ে পড়েছে, তা থেকে তার নিজ চেষ্টান্গ 
উদ্ধার পেতে পারে না, তাই আপাতরিতে বাহিরের সহায়ত! তার 
দরকার । আমরা যখন লীশ্বরের কাছে নারবে অপেক্ষ। করে থাকি এবং শুধু 


জীমস্তগবদগীত। ৩৫৩ 


তিনি আমাদের গ্রহণ করুন এই চাই, তখন সেই সহায়তা আসে । “যে আমার 
শিক্ষা সত্বেও দেোষগুণের অপেক্ষা করে না, সমস্ত কর্তব্য সরিয়ে রেখে আমারই 
সেবা] করে, সেই মহত্তম ।৮১ 

র।মানুজাচার্ষের অন্থগামীরা এই স্সে(ককেই সার! বইয়ের চরম শ্লোক বলে 
মনে করেন । 


ফলশ্রুতি 


৬৭। ইদদং তে নাহতপক্ষায় নাহুভক্তাঁয় কর্দাচন 
ন চাইশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যুয়তি। 
(৬৭) যে তপস্বী নয় বা ভক্তিহীন, যে শুনতে চায় না বা যে আমার 
নিন্দা করে, তার কাছে কদ্দাচ এই সব কথা বলবে না । 
যাপা নিষ্ঠাবান, প্রেমী ও সেবাপরায়ণ, তারাই শুধু এই বাণী বোঝবার 
যোগা, অন্যেরা একথ। শুনে তার অপব্যবহার করতে পারে । 
৬₹। য ইমং পরমং গুহ্ং মন্তক্তেষখভিধা স্তুতি । 
ভক্ভিং ময়ি পবাঁং কৃত্বা মামেবৈস্যত্যসংশয়ঃ ॥ 
(৬৮) যে আমা প্রতি পরম ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমার ভক্তদের এই 
পরম গুহাতত্ব শেখাবে সে নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে। 
যারা পুর্বে দীক্ষিত হয়েছে তার্দেএ উচিত অদীক্ষিত ভ্রাতাগণকে দীক্ষা 
দেওয়া! ।২ 
৬৭। ন চ তম্মন্‌ মনুস্েষু কশ্চিন্মে প্রিয়কত্তমঃ | 
ভবিতা ন চ মে তন্মাদন্তঃ প্রিষতরে] ভুবি ॥ 
(৬৯) কোন লোক তার চেয়ে আম।র বেশী প্রিয়সেবা আর করতে 


১। অভ্ঞাত্ববং গুণান্‌ দোষাপ মঞকাদিষ্টান প শ্বকাণ 
ধর্মান সংতাজ্য ঘঃ সরান ভজেৎ স হি সত৭॥। 
। অসংস্কতন্ত সংক্কাধাঃ ভ্রাত্‌ ভঃ পূর্ব সংস্কঠৈঃ |) 


আবার দুর্জনঃ সঙ্জনোঃ স্ুয়াৎ সজ্জনঃ শািনাপ্রতযাৎ । 
শীস্তে! মুচোত বন্দেভ্যো। মুক্তশ্চান্তান (বসোচয়েখ।। 
দুর্্নের। দজ্জন (হাক, নজ্জনের] শান্তি পাক, শাস্তরা। বদ্ধনমুক্ত হোক, আর মুক্তের! 
অন্তদেয মুক্ত করুক । 
৯০ 


৩6৪ শ্ীমদ্তগ“দ্গীত। 


পারে না, আর পৃথিবীতে তার চেষে প্রিফতর আমার কাছে আঁব কেউ 
থাকবে না। 
যে মহান্‌ ব্যক্তিবা সংসাখসাগব পাব হযে অন্ধকে পাব করতে সাহাষ্য 
করেন, তারাই ঈশ্বরের প্রিযত্ম । 
৭৬ | অধ্যেস্ততে চ য ইমং ধর্যাং সংব।দমাবযোঃ। 
জ্ঞাণযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্য।মিতি মে মতিঃ ॥ 
(4) আমারদদেব এই পবিত্র কথাবার্তা যে পড়বে, আমার মতে 
তাৰ দ্বার! আমি জ্ঞাণযজ্ঞ দিষে পুজিত হব। 
৭১। শ্রদ্ধাবাননস্যশ্চ শৃণুযাদপি যো নরঃ। 
সোহুপি মুক্তঃ শুত।ল্লোকান্‌ প্রাপ্র;যাৎ পুণ্যকর্মণম্‌॥ 
(+১) যে বিদ্বেষহীন হযে শ্রদ্ধাসহকারে সেকথা শুনবে, সেও মুক্ত 
হয়ে পুণ্যকর্মীদের শুতলোকপ্রাঞ্ধ হবে। 
৭২। কচ্চিদ্বেতচ্ছুতং পরর্থ ত্বযৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্ছিদজ্ঞানসন্োহঃ প্রনষ্টস্তে ধন্জয ॥ 
(৭২) হে পার্থ, তুমি আমাব কথাগুলি কি একাগ্রচিত্তে শুনেছে? হে 
ধন্য, অজ্ঞতাব*তঃ তে মার (চিস্তায) যে কিভ্রাস্তি ঘটেছিল, তা কি দুর 
হয়েছে? 


উপসংহার 
অর্জুন উবাচ 


৭৩। নষ্ট ৷৷ মোহঃ স্বর্তি্পনা ত্বপ্রসাদ স্ময়াচুত। 
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্তে বচ*ং তব ॥ 


অর্জুন বললেন 


(৭৩) আমার মোহ দুর হযেছে, তোমার প্রসার্দে আমি প্রতাভিজ্ঞা 
পেয়েছি। হে অচু'ত (রুষ্), আমি মংশয়হীন হযে স্থিতধী হয়েছি। 
তোমার কথামত্ই আমি কাজ করে যাব। 

অর্জুন তার নির্দিষ্ট কর্ষে ফিরে যাচ্ছেন, অহুমিকার ভাবে নয়, আত্মজ্ঞান 


সমস্তগবদ্গাঁত। ৩৫৫ 


লাভ করে।১ তার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, সন্দেহ ঘুচে গেছে। ইঈশ্বর-নির্বাচিত 
যন্ত্র জগদীশ্বর-নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের কাজ শুরু করছেন। তিনি এখন 
ঈশ্বরের আদেশ মান্ত করবেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন ঘে ঈশ্বর আমাদের 
তার উদ্দেশ্টেসিদ্ধির জন্য সি করেছেন, আমাদের উদ্দেশ্টসাধনের জন্য ন্য। 
সংপথে চলার স্বাধীনতা নৈতিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আমর! 
সততার ছ্ারাই শুধু ভাবমুক্তিতে উন্নত হই এবং তার দ্বারাই আমাদের দেহ 
স্কুল প্রবণতা থেকে ছাড়া পায়। প্রথমে অর্জুন প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি 
পরে মোক্ষদ।য়ী জয়লাত করেছেন। তিনি উপলব্ধি করছেন যে, তিনি 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে পারবেন, কেনন ঈশ্বরই তাকে শক্তি যোগাবেন। 
নিয়োক্ত গ্লেটকের ভাবাহুযায়ী আমাদের চলা কর্তব্য : “হে হৃধীকেশ, আমার 
হৃদয়ে বসে আমকে যেমন ভাবে চালাবে, আমি তেমনি ভাবে চলব ।*২ 
ষীশ্ড বলেছেন, “আমি আমার নিজ সংকল্পের খেজ করি না, যিনি আমাকে 
পাঠিয়েছেন তার সংকল্পই চাই।” ঈশ্বর তার নিত্জীবনে আমাদের যে ভূমিকা 
দিতে চান, আমার্দের তাই গ্রহণ করতে হবে । ঈশ্বরের সংকল্লান্যায়ী নিজের 
সংকল্পকে গঠন করাই দিবা জীবনের গুহ তত্ব । যী যখন বলে উঠেছিলেন 
“এই বাটিটি মামীর কাছ থেকে চলে যাক” তখনও তিনি তার নিজ পছন্দের 
কথা ভাবছিলেন এবং নিজস্ব তৃপ্তি খু'জছিলেন। তখন তার তিক্ত হীনতা ও 
ম্ত্যু থেকে শিস্তার পাবার ইচ্ছাঃ কিন্তু যখনই তিনি উচ্চারণ করলেন 
“তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হোক” “করিস্কে বচনং তব* তখনই তিনি তার ম্বতন্ত্র সত্ত। 
বর্জন করলেন এবং যে পিতা তাকে পাঠিয়েছেন তার কাজের সঙ্গে নিজেকে 
মিলিয়ে দিলেন ।ৎ এই পরিবর্তনের অর্থ, সকল প্রকার ছলছুতার অবসান, 
মকলপ্রকার আবরণ উন্মোচন, একপ্রকার বস্ত্রাপহরণ, আত্মার আত্মবিলুপ্তি। 


সঞ্জয় উবাচ 


৭৪ ইতাহং বাস্থদেবস্য পার্থস্ত চ মহাত্বনঃ। 
সংবাদ মিমমশ্রোব্মন্তুতং রোমহর্ষণম্‌ ॥ 


১ অজ্ঞান সংমোহনাশ জত্মস্থতি লাভঃ | ইতি শক্করাচাখ। 

২। তত্ব হৃযীকেশ হিস্থিতেন যথ। নিধুকোহশ্সি তখ। করোমি। 

৩। সার্ক) চতুদ শি, ৩২-৪১ ) *পিতা। আনার ব! আজ্ঞা করেছেন, অমি তাই করছি” 
গন, চতুধশি। ৩১। 


৩৫৬ শ্রীমন্ভগবদ্গীতা 


সঞ্জয় বললেন 

(৭8) এইভাবে আমি বাহদেব ( রুষ্ণ ) ও মহাত্মা পার্থের ( অর্ভনের ) 

মধো লোমহর্ষণ অত্যত্ভুত আলাপ শুনেছি। 
4৫1 বা!সপ্রপাদচ্ছু,তবাণেতদ গুহামহং পরমূ। 
যেগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বঃমূ॥ 
(৭৫) ব্যাসের প্রসাদে আমি স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষেের মুখে এই পরষ 
গুহ যেগোপর্দেশ শুনতে পেয়েছি । 
অন্ধ রাজ! ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের পুঙ্খমপুঙ্খ বর্ণনা যাতে দিতে পারেন 
সেই জন্য ব্যাস সঞ্জপ্নকে দূর থেকে সকল জিনিস দেখবার ও শোনবার ক্ষমতা) 
বর দেন। 
৭৬ | রাজন্‌ সংস্মত্য সংবাদমিমমন্তুত ম্‌। 
কেশবার্জুনয়োঃ পুণাং হৃন্য।মি চ মুক্মূ ছু: ॥ 

(৭৬) হে রাজন, কেশব (কৃষ্ণ) ও অর্জনের এই পবিত্র ও বিন্বযকহ্‌ 
কথাবার্ত! যতবার স্মরণ করছি ততবার মুহুমূ সৃষ্ট হচ্ছি। 

৭৭। তচ্চ সংস্বত্য-সংস্থতা রূপমত্যন্ভুতং হবেঃ । 
বিস্ময়ে! মে মহান্‌ রাজন হানস্তাঁমি চ পুনঃ পুনঃ ॥ 

(৭৭) যতবার আমি হরি (কৃষ্ণ)-র সেই অতান্ভূত রূপ স্মরণ করছি, 
ততবারই, হে রাজন্‌, আমার খুব আশ্চর্য লাগছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট 
হুচ্ছি। 

সংস্মুতা-সংস্মূত্যা--যতবার স্মরণে আসছে। কৃষ্টার্ভুন-সংবাদ ও ঈশ্বরের 
সতাত৷ দার্শনিক প্রতিজ্ঞা নয়, আধ্যাত্মিক তথ্য । আমরা শুধু শুনে শুনে 
তার অর্থ ধরতে পারব না, তার জন্য প্রার্থনা ও ধ্যাননহযোগে বোবাবান্ব 
চেষ্টা দরকার |, . 
৭। ” যন্ত্র যোগেশ্বরঃ কৃষে যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ | 
তত্র ্রীরধিঞয়ো ভূতিফ্র বানী তির্মতির্যম ॥ 

(৭৮) যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধন্র্ধর পার্থ (অর্ভন) আছেন, 
আমার মনে হয়, সেখানে শ্র, জয, কলাণ ও অবিচলিত নীতির অবস্থান 
নিশ্চিত। 

গীতার উপদ্দেশ যোগ এবং উপদেষ্টা স্বে!গেশ্বর। মানবাত্মা প্রজ্ঞাপ্রাথ 
হয়ে যখন দিবোর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সৌভাগ্য বিজয় মঙ্গল ও নীতিনিষ] 


শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৩৫৫ 


নিশ্চিত। আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি, (যোগ ) ও উদ্যম ( ধন: )-কে মিলিত করতে 
আহ্বান কর! হচ্ছে। প্রথমোক্তকে মত্ত্রতায় ও দ্বিতীয়োক্তকে বর্বরতায় যেন 
পর্যবসিত না করি। বারণ ফন হুগেল যা বলতে ভালবাসতেন £ ধর্মের 
মহান মর্মকথা” দিবাজীবনের দারুণ তথা হল যোগ, উপাসনার মাধাষে 
ঈশ্বরোপলন্ধি এবং তাঁর সংকল্পের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ধস্থঃ 
অর্থাৎ ব্রক্মণ্ডের উদ্দেখ্টকে সম্পাদন করার মধ্যে সন্ত্রিয় অংশগ্রহণ । তত্বজ্ঞান 
ও সামাজিক সেবা যুগপৎ প্রয়ে'জন। মানবজীবনের দ্বৈত লক্ষ্য, বাজিগত 
সিদ্ধি ও সামাজিক শ্রেম সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ।১ প্লেটো যখন 
ভবিষ্তদ্ধাণী করেছিলেন যে জগতে হ্ৃশাসন হতে পারে না যতদিন না 
দর্শনিকরা রাজা হবেন, তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন ঘে মানবিক সিদ্ধি 
মহান্‌ চিন্তা ও ন্যায্য কর্মের মিলন থেকেই আসতে পাবে । গীতার মতেও 
চিরকাল মাহ্ছষের এই লক্ষাই থাকা উচিত। 


ইতি -'মোক্ষসন্না'সযোগে। নামাষ্দশো্ধ্াযায়ঃ। 
ইতি শ্রীমস্তগবদ্গীত। উপনিষদঃ সমাপ্তাঃ। 


সন্গাস দ্বার! মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
এইখানেই শেষ । 


ভগবদ্গীত৷ উপনিষদ্দের এইখনেই সমাপ্তি 


শর ৩০০০ ০৯ 


১। «আমার সেই পুণাতুমির কথ। জানতে ইচ্ছ। করে বেখানে পৌঁরোহিভা ও রাজ 
একমত হয়ে বিরাজ করে |” বাঞ্সনেরী সংহিভা। বিংশ। ৫ । 


